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কাল মাকস 
| ভারতে বৃটিশ শাসন 


লন্ডন, শুক্রবার, ১০ই জুন, ১৮৫৩ 


...হন্দযস্তান যেন এশীয় আয়তনের এক ইতাল, 'হমালয় তার আপস, বাংলার 
সমভূমি যেন তার লম্বার্দ সমভূমি, দাক্ষিণাত্য তার আযাপেনাইঞ্জ এবং 'সংহল তার 
[সাঁসাঁল দ্বীপ। জাঁমর উৎপন্নের সেই একই সমন্ধ বৌচন্র্য এবং রাজনৈৌতিক চেহারায় 
সেই একই খণ্ড খণ্ড ভাব। বিজয়ীর তরবারির চাপে ইতালি যেমন মাঝেমাঝে 'বাভন্ন 
জাতির সমম্টিতে সংহত হয়েছে, তেমাঁন দেখা যায় হিন্দুস্তানেও মুসলমান বা মোগল 
বা বৃুটনদের চাপ যখন থাকোনি, তখন 'হিন্দুস্তানও যতগলি বিবদমান স্বাধীন রাম্ট্রে 
ভেঙে গেছে তার সংখ্যা 'হন্দুস্তানের নগর এমন কি গ্রামগুঁলর সংখ্যার মতো। তবু 
সামাঁজক দ্যাম্টভাঙ্গ থেকে দেখলে. হিন্দুস্তান ইতাঁল নয়, প্রাচ্যের আয়লযাপ্ড। এবং 
ইতাঁল ও আয়লান্ড _ ভোগাঁবলাসী এক জগতের সঙ্গে দুদ্শার এক জগতের এই 
বিচিন্ধ মিলন -- তা হিন্দ,স্তানের প্রাচীন ধমাঁয় এঁতিহ্যের মধ্যেই সূচিত। এ ধর্ম 
যৃগপৎ হীন্দ্রিয়াতশষ্য ও আত্মীনগ্রহী কৃচ্ছ;সাধনের ধর্ম, 'লঙ্গম্‌ আর জগন্নাথদেবের ধর্ম, 
সন্ন্যাসী ও বায়াদেরের (দেবদাসীর) ধর্ম। 

যাঁরা 'হন্দুস্তানের স্বর্ণুগে শ্বাস করেন তাদের সঙ্গে আম একমত নই, তবে 
[নিজের বক্তব্যের সমর্থনে আম স্যার চাললস উডের মতো কুলিখাঁর নাঁজর দেব না। 
কন্তু দন্টান্তস্বর্প আওরঙ্গজেবের সময়টা ধরা যাক, অথবা উত্তরে খন মোগল এবং 
দাক্ষণে পোতুীজদের উদয় হল সেই যুগটা, অথবা মুসলিম আভযান ও দাক্ষিণাত্যের 
হেপ্তাকির ষুগই*। কিংবা চাই কি, আরো পুরাকালে "গিয়ে খাস ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক 


* হেপ্তার্কি সেপ্তরাজ্য) _: ইংলণ্ড যখন সাতটি এঙ্গলো-স্যা্জন রাজ্যে বিভক্ত ছিল (৬ষ্ঠ--৮ম 
শ্রাতক) তখনকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনায় ইংরেজ এীতিহাসিকদের ব্যবহৃত একটি শব্দ। উপমা হসাবে 
মার্স এই শব্দাট ব্যবহার করছেন মূসালম আঁভযানের পূর্বে দাক্ষিণাত্যের (মধ্য ও দক্ষিণ ভারত) 
সামন্ত বিখণ্ডকরণ নিদেশের জন্য। -₹ সম্পাঃ 


৮ কাল মার্কস 
ইতিবৃত্তটাকেই নেওয়া যাক __ তাতে ভারতীয় দুর্দশার প্রারন্ত বলে যে কাল-নরেশ 
হয়েছে, সেটা খজ্টীয় ধারণানূসারে বিশ্বসৃ্টিরও আগে। 

অবশ্য এতে কোনো সন্দেহই নেই যে বৃঁটিশেরা 'হন্দুস্তানের উপর যে দুর্দশা 
চাঁপয়েছে তা হন্দূস্তানের আগের সমস্ত দুদ্শার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং 
অনেক বোঁশ তীব্র । বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া* কোম্পানি এশীয় স্বৈরাচারের ওপর ইউরোপীয় 
স্বৈরাচারের পত্তন ঘটিয়ে সালসেট মাঁন্দরের রোমহর্ষক স্বগাঁয় দানবদের চাইতেও বোঁশ 
যে দানবীয় এক জরাসন্ধ সৃম্টি করেছে, তার কথা আম বলাছ না। বৃটিশ উপাঁনবোশক 
শাসনের কোনো বৈশিষ্ট্যসৃচক দক এটা নয় _ এ হল শুধুই ওলন্দাজদের অনুকরণ 
এবং এতখানি অনুকরণ যে বৃটিশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর ক্রিয়াকলাপের সংজ্ঞা দিতে 
হলে.জাভার ইংরেজ লাট স্যার স্ট্যামফোর্ড রাাফলস অতাঁতের ওলন্দাজ ইস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পাঁন সম্পর্কে যা বলোছলেন, তার আক্ষারক পুনরাবৃত্তি করলেই যথেষ্ট : 

"ওলন্দাজ কোম্পাঁন শুধুমাত্র লাভের লালসায় প্ররোচিত হয়োছল এবং আগে 
ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ার বাগান-মালিক বাগানের কুলিবাহনীকে যে দৃম্টিতে দেখত তার চেয়েও 
কম শ্রদ্ধা ও কম বিবেচনার সঙ্গে তারা দেখত তাদের প্রজাদের, কারণ বাগান-মালিককে 
মনুষ্যসম্পদ ভ্রুয় করার জন্যে টাকা দিতে হয়েছিল, এদের দিতে হয়ান। এ কোম্পাঁন 
স্বেচ্ছাতন্বের সবখানি প্রচালত যল্ প্রয়োগ করোছিল লোকগুলোর কাছ থেকে যত বেশি 
এবং এই ভাবে খামখেয়ালী ও অর্ধবর্বর এক সরকারজনিত কুফল বাঁড়য়ে তুলত 
রাজনীতিকদের অভ্যস্ত সবখানি ধৃর্ততা ও ব্যবসায়ীদের সবখাঁন একচেটিয়া 
স্বার্থপরতার সঙ্গে সে যল্কে পাঁরচালত করে।, 

'হন্দুস্তানের সমস্ত ঘটনা পরম্পরা যতই বিচিত্র রকমের জাটল, দ্রুত ও বিধৰংসকারণী 
বলে মনে হোক না কেন, এই সবাঁকছু গৃহযুদ্ধ, আভিযান, উৎপ্লব, দাগৰজয় ও দুভরক্ষ 
তার উপাঁরভাগের নিচে নামোন। ইংলণ্ডই ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই 
ভেঙে দিয়েছে, পুনগ্গঠিনের কোনো লক্ষণ এখনো অদৃশ্য। পুরনো জগতের অপহাতি 
অথচ নতুন কোনো জগতের এই অপ্রাপ্তর ফলে 1হনশ্দ*দের বতমান ধ*দশার ওপর একটা 
বিশেষ রকমের বষাদের আঁবর্ভাব ঘটেছে ও বৃটেন-শাঁসত 'হন্দুস্তান তার সমস্ত 
অতাঁত এীতহ্য, তার সমগ্র অতঈত ইাতহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। 


* বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি __ ভারতেব সঙ্গে একচেঁটয়া বাঁণজ্যের জন্য এটি গঠিত হয 
১৬০০ সালে। 'বাণিজ্য' কারবারের আড়ালে ইংরেজ পধাঁজপাঁতিরা ভারত জয় করতে থাকে ও কয়েক 
দশকের মধ্যে তার শাসক হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫৭--১৮৫৯ সালের ভারতীয় অদ্যুঙ্থানের সময় কোম্পানি 
তুলে দেওয়া হয় ও ইংবেজ সরকার ভারত শাসন সরাসাঁর নিজেদের হাতে তুলে নেয়। __ সম্পাঃ 


ভারতে ফুঁটিশ ৯ 
_লর্র্র্বটেটিিিটিাও ঃ 
এঁশয়ায় স্মরণাতশত কাল থেকে সরকারের সাধারণত শুধু 'তনাঁট বিভাগ বর্তমান 
ছিল: অর্থাবভাগ অর্থাৎ অভ্যন্তর লৃণ্ঠনের বিভাগ, যাদ্ধ অর্থাৎ বাহর্দেশ লৃণ্ঠনের 
িিভাগ, এবং পাঁরশেষে পূর্তকর্মের বিভাগ । আবহাওয়া ও আণ্ঞীলক বৌশিষ্ট্যের জন্যে, 
[বশেষ করে সাহারা থেকে শুরু করে আরব, পারস্য, ভারত ও তাতাঁরয়ার মধ্যে 'দয়ে 
সমুন্নত এশীয় মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ বৃহৎ মরু-অণ্চলের আস্তত্বের ফলে খাল ও 
জলাশয় দিয়ে কীন্রম সেচ 'ছিল প্রাচ্য কৃষির 'ভীত্ত। যেমন মিশর ও ভারতে, তেমান 
মেসোপটে মিয়া, পারস্য প্রভীতি দেশেও বন্যার জল 'দয়ে ভূমির উর্বরতা সাধন করা হয়; 
জলের স্ফীতির সুবিধা নিয়ে সেচের খালগৃঁলিতে জলের জোগান দেওয়া হয়। 'বিনা 
অপচয়ে, সমবেতভাবে জল-ব্যবহারের এই প্রার্থামক যে প্রয়োজন থেকে প্রতীচ্যে যেমন, 
ফ্ল্যাপ্ডার্স ও ইতালির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগগ্ীল স্বেচ্ছামূলক সাঁমাতিতে আবদ্ধ হতে 
এগ্িয়োছিল, তার জন্যে প্রাচ্যে দরকার হয়োছিল সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তক্ষেপ _ 
এ প্রাচ্যে সভ্যতা ছিল আতি নিচের স্তরে এবং অঞ্চলের ব্যাপ্ত এত বিপুল যে স্বেচ্ছামূলক 
সাঁমাত সম্ভব ছিল না। সুতরাং সমস্ত এশনয় সরকারগ্ীলর ওপরেই এসে বর্তায় একাঁট 
অর্থনৈতিক দাঁয়ত্ব-_পূর্তকর্ম সংগঠনের কাজ । ভূমির এই যে কীন্রম উর্বরীকরণ কেন্দ্রীয় 
সরকারের ওপর নর্ভরশীল এবং সেচ ও জল-নিঃসরণ ব্যবস্থার অবহেলার সঙ্গে সঙ্গেই 
যা ক্ষয় পেতে থাকে, তা থেকেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পাঁর এই অনাথা-বাঁচত্র ঘটনাটির -_ 
কেন আমরা পালামরা ও পেত্রায়, ইয়েমেনের ধৰংসস্তূপের মধ্যে এবং মিশর, পারস্য ও 
'হন্দস্তানের বড়ো বড়ো প্রদেশে দোখ, একদা আত উত্তমরূপে কার্ধত গোটাগুঁটি এক 
একটা এলাকা আজ বন্ধ্যা ও মরুভূমি হয়ে পড়ে আছে। এ থেকেও ব্যাখ্যা করা যায় 
কেমন করে একাঁট মার বিধবংসা যুদ্ধেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি দেশ জনশূন্য 
হয়ে পড়ে থাকে, তার সমস্ত সভ্যতা লোপ পায়। 
পূর্ব ভারতে বাঁটশ তাদের পূর্ববতর্দের কাছ থেকে অর্থ ও যুদ্ধের বিভাগাঁট গ্রহণ 
করোছিল বটে, কিন্তু পূর্তকর্মটা একেবারেই অবহেলা করেছে। সেই জন্যেই কাঁষর এ 
অবনাতি, অবাধ প্রাতিযোগতার বৃটিশ নাতি __ 1915582 19176, 1915582. 21191 এই 
নীতিতে এ কাঁষ পাঁরচালিত হতে পারে না। কিস্তু এশীয় সাম্রাজাগুলিতে কষ এক 
আমরা বেশ অভ্যন্ত। ইউরোপে যেমন ভালো মন্দ ধতু অনুসারে ফসলের অবস্থা বদলায়, 
ওখানে তেমনি বদলায় ভালো মন্দ সরকার অনুসারে ৷ সৃতরাং কীষর পণড়ন ও অবহেলা 
খারাপ জানিস হলেও ভারতাঁয় সমাজের ওপর সেইটা বৃটিশ অভিযানকারণদের চঢ়্ান্ত 


পপ শিস 





+:12195592-08116, 1919992-21191 (কার্যকলাপের স্বাধশনতা দাও) -- অবাধ বাণিজ্য এবং 
অর্থনৌতিক ব্যাপারে রাম্দ্রীয় না-হস্তক্ষেপের মতাবলম্বী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ধবান। -_ সম্পাঃ 


১০ কার্ল মার্কস 


আঘাত বলে গণ্য না করা সম্ভব হত, যাঁদ এর সঙ্গে একেবারে অন্য রকম গুরুত্বের একটি 
পারস্িতি, সমগ্র এশীয় জগতের ইতিহাসের পক্ষেই যা অভিনব, তার সংযোগ না ঘটত। 
সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা 
অপারবার্তত থেকেছে । সে সমাজ-কাঠামোর খটি হল হস্তচালিত ততি আর চরকা, যা 
থেকে নিয়ীমতভাবে তাঁতী আর সৃতাকাট্ুনির অক্ষোৌহণী স্যান্ট হয়ে চলেছে । স্মরণাতীত 
কাল থেকে ইউরোপ ভারতীয় শ্রমের অপূর্ব বস্ত্র পেয়ে এসেছে এবং তার বদলে 
পাঠিয়েছে তার বহৃমূল্য ধাতু । সে ধাতু পেশাছিয়েছে ভারতের স্বর্ণকারের কাছে, 
ভারতাঁয় সমাজের এক আবশ্যিক সদস্য সে - এ সমাজে অলঙকার-প্রিয়তা এত বেশি 
যে নম্নতম শ্রেণীর লোকেরা পর্যন্ত, যারা প্রায় নগ্নগায়ে ঘোরে তারাও সাধারণত 
এক জোড়া সোনার মাকাঁড় আর গলায় কোনো না কোনো রকমের সোনার গহনা 
পরে। হাত-পায়ের আঙুলে আংট পরাও খুব চল। নারীও ছেলেমেয়েরা প্রায়ই পরে 
ভার ভার কঙ্কণ আর সোনার্পোর মল, এবং ঘরে দেখতে পাওয়া যায় সোনারুপোর 
তোর দেবদেবীর মৃর্ত। বৃটিশ হামলাদাররাই এসে ভারতীয় তাঁত ভেঙে ফেলে, 
ধ্বংস করে চরকা। ইংলন্ড শুরু করে ইউরোপের বাজার থেকে ভারতীয় তূলাবস্ত্রকে 
[বিতাড়ন করে; অতঃপর সে হিন্দুস্তানে সূতা পাঠাতে থাকে এবং পাঁরশেষে তুলার 
মাতৃভাঁমকেই কার্পাস বস্ত্র চালান ?দয়ে ভাঁসয়ে দেয়। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সাল পযন্ত 
গ্রেট বুটেন থেকে ভারতে সৃতা চালানের অনুপাত বেড়ে ওঠে ১ থেকে ৫,২০০ গুণ । 
১৮২৪ সালে ভারতে বাঁশ মসাঁলনের চালান ১০,০০,০০০ গজও প্রায় নয়, অথচ 
১৮৩৭ সালে তা ৬,৪০,০০,০০০ গ্রজও ছাঁড়য়ে যায়। অথচ একই সময়ে ঢাকার 
জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ২০,০০০-এ নেমে আসে । শিল্পের জন্যে বিখ্যাত এই সব 
কাঁষ ও হস্তচালত শিল্পের যে এঁক্য 'িল বৃটিশ বাম্প ও বিজ্ঞান তাকে উন্মীলত করে 
দয়েছে। 

এই দুটি অবস্থা __ একাঁদকে সকল প্রাচ্যবাসীর মতে। হণ কতক তার কাঁষ ও 
বাঁণজোর প্রার্থামক সর্তস্বর্ূপ বড়ো বড়ো পৃর্তকর্মের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর 
অর্পণ, এবং অন্যাদকে সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এবং কাষ ও 'শিল্পোদ্যোগের 
ঘরোয়া বন্ধনে তাদের ছোটো ছোটো কেন্দ্রে জোট বন্ধন এই দুইটি অবস্থায় প্রাচীনতম 
কাল থেকে একটা বিশেষ চারন্রের সমাজ-ব্যবস্থা -_ তথাকাথত গ্রা-ব্যবস্থার সৃন্টি 
করেছে, তাতে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষ প্রাতাট সামমলন পেয়েছে স্বাধীন সংগঠন ও বিশিষ্ট 
জণবনধারা। এই ব্যবস্থার 'বাঁশষ্ট চারন্র বোঝা যাবে ভারত 'বষয়ে বৃটিশ কমন্স সভার 
একাট পুরনো সরকারী দলিলের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে: 


ভারতে বৃটিশ শাসন ১১ 


'ভোগোলিকভাবে দেখলে একটি গ্রাম হল কয়েক শত বা কয়েক হাজার একর 
আবাদ বা পাঁতত জামর এক একটি অণ্চল; রাজনোতিকভাবে দেখলে তার ধরনটা 
কর্পোরেশন বা পৌর গোষ্ঠীর মতো । তার পাঁরচালক ও সেবকদের ব্যবস্থাপনা 'নম্নোক্ত 
ধরনের: পটেল [0০96911] অথবা প্রধান মণ্ডল, তার ওপর সাধারণত গ্রামের অবস্থা- 
ব্যবস্থার তদারক করার ভার, আধবাসদের মধ্যেকার ঝগড়ার সে মনমাংসা করে, পাালসের 
কাজ দেখে, এবং স্ব-গ্রামের অভ্যন্তর থেকে রাজস্ব-সংগ্রহের কাজ চালায় -__ ব্যাক্তিগত 
প্রভাব এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা ও স্রার্থের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে এ 
দায়ত্বের পক্ষে সে হয় সবচেয়ে উপযোগাী । কানণম [18177817] চাষের হিসাব রাখে এবং 
চাষ সংক্রান্ত সবকিছু নাঁথবদ্ধ করে। তৈলার (0911161] আর তোত্তী [6০90০] -_ প্রথম 
জনের কাজ অপরাধাঁদর সংবাদ সংগ্রহ এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গমনাগমনে লোকজনকে 
পেপছে দেওয়া ও রক্ষা করা; অপর জনের এখাঁতিয়ার গ্রামেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, 
অন্যান্য কাজ ছাড়াও তার.কাজ হল শস্য পাহারা দেওয়া এবং তার পাঁরমাপে সাহায্য 
করা। সীমানাদার -_ তার কাজ গ্রামের সীমানা রক্ষা এবং কলহ উপাঁস্থত হলে সাঁমানা 
সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া । জলাশয় ও জলপ্রণালীর তত্তাবধায়ক কাষর জন্যে জলের 'বাঁল 
ব্যবস্থা করে। ব্রাহ্ষণ করে গ্রামের পৃজা-অর্চনা। গুরু মশায়কে দেখা যায় গ্রামের 
ছেলোপলেদের বাঁলর উপর লিখতে পড়তে শেখাচ্ছেন। পাঁঞ্জকা-ব্রাহ্মণ অথবা জ্যোতিষী 
ইত্যাঁদ। এই সব পাঁরচালক ও সেবকদের নিয়েই সাধারণত গ্রামের ব্যবস্থাপনা; "কন্তু 
দেশের কোনো কোনো অণ্চলে সে ব্যবস্থাপনা এত প্রসারত নয়, উপারকাঁথত 
দায়-দায়ত্বের কতকগুলি একই ব্যান্ত পালন করে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে 
উপারকাথত লোক ছাড়াও অনেক বোশ লোক দেখা যায়। এই প্রাথামক ধরনের 
পৌরশাসনের আওতায় স্মরণাতত কাল থেকে এ দেশবাসী বাস করে আসছে। গ্রামের 
সীমানা বদল হয়েছে কাচ; এবং যুদ্ধ, দুভিক্ষি বা মারীমড়কে গ্রামগ্যাল ক্ষাতগ্রস্ত 
এমন ক বধবস্ত হলেও সেই একই নাম, একই সীমানা, একই স্বার্থ, এমন গক একই 
পাঁরবারসমূহ চলে এসেছে যুগের পর যুগ। রাজ্যের ভাঙাভাঁঙ ভাগাবিভাগ্ন 'নয়ে 
অধিবাসীরা মাথা ঘামায় না; গ্রামাট অখণ্ড হয়ে থাকলেই হল, কোন শীক্তর কাছে তা 
গেল, কোন সম্রাটের তা করায়ত্ত হল এ 'িনয়ে তারা ভাবে না-_গ্রামের আভ্যন্তরীণ 
অর্থনীতি অপারবার্ততই থাকে । সেই একই পটেল থাকে প্রধান মণ্ডল তথা ক্ষুদে 
[বিচারপাঁতি বা শাসনকর্তা এবং গ্রামের কর আদায়ের কাজ সে তখনো চালিয়ে যায়। 

এই সব ছোটো ছোটো বাঁধগৎ ধরনের সামাঁজক সন্তাগ্ঁলি বহুলাংশে ভেঙে গেছে 
ও অদৃশ্য হয়ে চলেছে, সেটা বৃটিশ ট্যাক্স-সংগ্রাহক ও বৃটিশ সৈন্যের বর্বর হস্তক্ষেপের 
ফলে তত নয় ঘতটা ইংরেজের বাম্প ও ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের ক্রিয়ায়। এ সব 
পারিবারক গোম্ঠীগ্‌লির 'ভাত্ত ছল কুটির শিপ -_ হাতে কাটা সৃতা, হাতে বোনা 


১২ কাল মার্কস 


কাপড় ও হাতে করা চাষের এমন এক 'বাঁশস্ট সমন্বয়, যা থেকে তারা পেত আত্মনির্ভর 
শীক্ত। ইংরেজের হস্তক্ষেপ সৃতাকাট্রানর স্থান করেছে ল্যাঙ্কাশায়ারে এবং তাঁতীর স্থান 
রেখেছে বাংলায়, অথবা হিন্দু সৃতাকাটুনি ও তাঁতী উভয়কেই নিশ্চিহণ করে এই সব 
ছোটো ছোটো অর্ধবর্বর, অর্ধসভ্য গোম্ঠীগুঁলকে ভেঙে দিয়েছে তাদের অর্থনোতিক 
ভাঁত্তকে উীঁড়য়ে 'দয়ে এবং এই ভাবে যে সামাজিক বিপ্লব সংঘাঁটত করেছে সেটা 
এশিয়ায় যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সাঁত্য কথা বললে একমান্র 
বিপ্লব। 

এ সব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ 'িতৃতান্নক ও নিরীহ সামাঁজক সংগঠনগদাল 
অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুদ্দশার এক সমুদ্রে,সে সংগঠনের সদস্যদের 
কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে যুগপৎ তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবকাজনের 
বংশানুক্রামক উপায় _- দেখতে এটা মানাঁবক অনুভূতির কাছে যতই পঁড়াদায়ক হোক 
না কেন, এ কথা যেন না ভুলি যে এই সক শান্ত-সরল [1051170] গ্রাম-গোম্ঠীগ্াল 
মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পাঁরাধর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে 
কুসংস্কারের অবাধ ক্রীঁড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ব্রুতদাস, হরণ করেছে 
তার সমস্ত কিছু মাহমা ও এীতিহাঁসক কর্মদ্যোতনা। যে বর্বর আত্মপরতা কোনো একটা 
শোচনীয় ভূমিখন্ড আঁকড়ে শান্তভাবে প্রত্যক্ষ করে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় 
নম্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড়ো শহরের আঁধবাসঈগণের হত্যাকান্ড, প্রাকীতিক ঘটনাবলীর 
চাইতে বোশ কিছু ভাবেনি এদের; এবং দৈবাৎ আক্রমণকারার লক্ষ্যপথে পড়লে যা 
নিজেও হয়ে উঠেছে আক্রমণকারীর এক অসহায় শিকার, সে আত্মপরতার কথা যেন না 
ভঁল। যেন না ভুলি যে এই হান, অচল ও উন্ভিদ-সুলভ জীবন, এই 'নাক্কয় ধরনের 
আস্তত্ব থেকে অন্যাদকে, তার পাল্টা 'হসাবে সাঁষ্ট হয়েছে বন্য লক্ষ্যহলীন এক অপাঁরসীম 
ধবংসশীক্ত এবং হত্যাব্যাপারটিকেই হন্দুস্তানে পাঁরণত করেছে এক ধমীয় প্রথায়। যেন 
না ভূলি যে ছোটো ছোটো এই সব গোম্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা 
কলুষিত, অবস্থার প্রভূরুপে মানুষকে উন্নত না করে ৩!কে করেছে বাহিরের অবস্থার 
পদানত, স্বয়ং-বিকাশিত একাঁট সমাজ-ব্যবস্থাকে তারা পাঁরণত করেছে অপাঁরবর্তমান 
প্রাকৃতিক নিয়াতরূপে এবং এই ভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির এমন পূজা যা পশু 
করে তোলে লোককে, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেব রূপা 
বানর এবং শবলাদেবী রুপী গরুর অর্চনায় ভুল্যাণ্ঠত করে অধঃপতনের প্রমাণ 
দয়েছে। 

এ কথা সত্য যে, ইংলগ্ড 'হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত 
হয়োছল শুধু হাঁনতম স্বার্থবাদ্ধ থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল 


ভারতে বৃটিশ শাসন ১৩ 





সপ শস্পী। ত পচ  আপপপর পাপা পপর 


নর্বোধের মতো । 1কন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল : এশিয়ার সামাঁজক অবস্থায় মৌলিক 
একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি 'ক তার ভাঁবিতব্য সাধন করতে পারে 2 যাঁদ না পারে, 
তাহলে ইংলন্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন 
অস্ত্র । 

তাহলে, আমাদের ব্যাক্তগত অনুভূতির কাছে প্রাচীন এক জগতের ভেঙে পড়ার দৃশ্য 
যত কটু লাগুক, হীতহাসের দৃম্টভাঙ্গ থেকে আমাদের আঁধকার রয়েছে গ্যেটের সঙ্গে 


ঘোষণা করার: 


501166 01858 03891] আ)5 07151612, 
102. 516 01175161856 ৮6107101210, 

1726 11017 7/51150012 596161) 
11700517615 017916 90055261710) 


কার্ল মার্কস কুকি ১৯৮৫৩ সালের সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে 
১০ই জুন 'লাখত ইংরেজন থেকে ভাষান্তর 
1০৬১-৬০11 10061 1771 পাত্রকায় 

১৮৫৩ সালের ২৫শে জুন প্রকাঁশত 


* “এ শনর্যাতন থেকে যাঁদ পাই এক বৃহত্তম সুখ, তবে কেন সেজন্যে মনঃপাড়া 2 তৈমুরের 
শাসনের মাধ্যমে ক হয়ান আতআার অশেষ নির্বাণ 2 গ্যেটের ৬/650056110167 10180, 41750415020 
থেকে । -- সম্পাঃ 





লণ্ডন, নর বার, শে জুলাই, ১৮৫৩ 


... ইংরেজ প্রভুত্ব ভারতে প্রাতজ্ঠিত হল কী করে? মহা মোগলের একচ্ছন্র ক্ষমতা 
ভেঙে ফেলোছিল মোগল শাসনকর্তারা। শাসনকর্তাদের ক্ষমতা চূর্ণ করল মারাঠারা । 
মারাঠাদের ক্ষমতা ভাঙল আফগানরা; এবং সবাই ঘখন সবার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত. তখন 
প্রবেশ করল বৃ্টন এবং সকলকেই অধীন করতে সক্ষম হল। দেশটা শুধু হন্দু আর 
মুসলমানেই বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে, বর্ণাশ্রমজাতিভেদে; এমন একটা 
স্িতিসাম্যের ভিত্তিতে সমাজটার কাঠামো গড়ে উঠেছিল যা এসেছে সমাজের সকল 
সভ্যদের মধ্যস্থ একটা সাধারণ বিরাগ ও প্রথাবদ্ধ পরস্পর 'বাচ্ছন্নতা থেকে; -- এমন 
একটা দেশ ও এমন একটা সমাজ, সে কি বিজয়ের এক অবধারিত শিকার হয়েই ছিল 
না? হিন্দুস্তানের অতাঁত ইতিহাস না জানলেও অন্তত এই একটি মস্ত ও আবসংবাদী 
তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে 
ভারতেরই খরচে পোষিত এক ভারতায় সৈন্যবাহনন দ্বারাই! বিজত হবার নিয়াত ভারত 
তাই এড়াতে পারত না; এবং তার অতাঁত ইতিহাস বলতে যাঁদ কিছু থাকে তো তার 
সবখানি হল পরপর 'বাজত হবার ইতিহাস। ভারত সমাজের কোনো ইতিহাসই নেই -_ 
অন্তত জানা কোনো ইতিহাস । ভারতের ইতিভাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক 
বাহরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা এঁ অপ্রাতিরোধী ও অপাঁরবর্তমান সমাজের 'নাক্ষিয় 
ভাত্ততে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছে। ভারত বিজয়ের আঁধকার ইংরেজের ছিল 
গকনা, এটা তাই প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন এই, তৃকর্শ, পারসীক ক রুশদের দ্বারা ভারত বিজয় ক 
বৃটনদের দ্বারা ভারত 'বজয়ের চেয়ে শ্রেয় বলে ভাবব? 

ভারতবর্ষে এক 'দ্বাবধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলন্ডকে; একটি ধ্বংসমূলক 
এবং অন্যাট উজ্জীবনমূলক -- পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য 
সমাজের বৈষাঁয়ক 'ভীত্তর প্রাতিজ্ঠা। 
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আরব, তুকর, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারত প্লাবত করেছে তারা 
আচিরেই 'হন্দুভূত হয়ে গেছে; ইতিহাসের এক চিরস্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়শরা 
নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায় । বৃটিশেরাই হল প্রথম 
বিজয়ী যারা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেই হেতু তার কাছে অনাঁধগম্য। দেশীয় 
গোম্ঠীগুিকে ভেঙে 'দিয়ে, দেশীয় শিল্পকে উন্মলিত করে এবং দেশীয় সমাজে যা 
ছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে বৃটিশেরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। 
তাদের ভারত শাসনের এীতিহাসক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের আতারিক্ত কিছ; 
পাওয়া যায় না বললেই হয়। স্তুপাকৃতি ধৰংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া প্রায় লক্ষ্যেই 
পড়ে না। তা সত্তেও সে ন্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। 

এ উজ্জীবনের প্রথম সর্ত হল ভারতের রাজনোতিক এঁক্য -- মোগল-ই-আজম 
আমলের চেয়েও তা বোঁশ সংহত ও দূরপ্রসারত। বৃটিশ তরবাঁর দ্বারা আরোপিত সেই 
এঁক্য এখন বৈদযাতিক টেলিগ্রাফ দ্বারা দূঢ়ীভূত ও স্থায়ী হবে। দেশীয় যে সৈন্যবাহনী 
বৃটিশ 'ড্রল-সাজেনস্টদের দ্বারা সংগাঁঠত ও স্বাঁশাক্ষত হয়ে উঠেছে তা ভারতীয় আত্ম- 
মৃক্তর এবং বাহরাগত যে কোনো আক্রমণকারীর শিকার হওয়া থেকে অব্যাহাতর 
3075. ০০2. 7%07৮*। এশীয় সমাজে এই প্রথম প্রবার্তত এবং 'হন্দু ইউরোপনীয়ের 
সাধারণ যুগ্ম সন্তানদের দ্বারা যা প্রধানত পরিচালিত সেই স্বাধীন সংবাদপত্র হল 
পুনার্নন্মাণের এক নৃতন ও শীক্তশালী কাঁরকা। জাঁমদার ও রায়তোয়ার যত ঘণ্যই 
হোক জাঁমতে ব্যক্তিগত মালিকানার দু বিশেষ রূপের সঙ্গে তারা জঁড়ত, যা হল 
এশীয় সমাজের মহান 01510812017+*। কলকাতায় ইংরেজদের তত্বাবধানে অনিচ্ছাভরে 
ও কার্পণ্য সহকারে 'শাক্ষত ভারতের দেশশয় আধবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একাঁট 
শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা শাসন পাঁরচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে 
সুঁশাক্ষত। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের দ্রুত ও নিয়মিত যোগাযোগ এনে 1দয়েছে বাষ্প, 
ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরগুঁলকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব মহাসমুদ্রের বন্দরের সঙ্গে 
সংযুক্ত করেছে এবং ভারতের অচলায়তনের যা প্রাথামক কারণ, সেই 'বাঁচ্ছন্ন অবস্থা 
থেকে তাকে পুনরুথত করেছে । সোঁদন দ্‌রে নয়, যখন রেলওয়ে ও বাম্পীয় পোতের 
সমন্বয়ে ভারত ও ইংলণ্ডে মধ্যেকার দূরত্ব সময়ের পাঁরমাপে কমে আসবে আট দিনে 
এবং এই একদা-রুপকথার দেশটা এই ভাবে সত্য করেই পাশ্চাত্য জগতের অন্তভূক্ত হবে। 

ভারতের, প্রগাঁততে এতাঁদন পর্যান্ত গ্রেট বুটেনের শাসক শ্রেণশগহীলর যা স্বার্থ ছিল 


* অপাঁরহার্য সর্ত। -- সম্পাঃ 
+্* অপোক্ষত আবাঁশ্যকতা। _ সম্পাঃ 
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সেটা নিতান্ত আকাঁস্মক, অস্থায়ী ও ব্যাতরেকমূলক। আভজাত শ্রেণী চেয়োছল জয়, 
ধনপাঁতরা চেয়োছল লুণ্ঠন, এবং 'মিল-তন্ত্রীরা চেয়েছিল শস্তায় বেচে বাজার দখল । 
কিন্তু এখন দান উল্টে গেছে ।. মলতল্পীরা আঁবন্কার করেছে ষে উৎপাদনশীল দেশরুপে 
ভারতের রুপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরী এবং সেই জন্যে সর্বাগ্রে সেচ ও 
আভ্যন্তরীণ পারবহন-ব্যবস্থা তাকে দিতে হবে। এখন তাদের আভপ্রায় ভারতের ওপর 
রেলওয়ের এক জাল বিস্তার করা। এবং সে কাজ তারা করবেই। তার ফল অপাঁরমেয় 
হতে বাধ্য। 

এ কথা আত স্নাবাদত যে, ভারতের উৎপাদন-শাক্ত পঙ্গু হয়ে আছে তার 'বাভন্ন 
উৎপাদন-দ্রব্যের পারবহন ও 'বানময় ব্যবস্থার একান্ত অভাবে । 1বানময় ব্যবস্থার অভাবের 
জন্যে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মাঝখানে এমন সামাঁজক নিঃস্বতা ভারতের চেয়ে বোৌশ আর 
কোথাও দেখা যায় না। বৃটিশ কমল্স সভার ১৮৪৮ সালে গঠিত একটি কামাঁটর কাছে 
প্রমাঁণত হয়োছল যে, 'খান্দেশে যখন এক কোয়ার্টার শস্য 'বান্র হাঁচ্ছল ৬ থেকে 
৮ শিলং মূল্যে তখন পুনায় তা 'বান্র হচ্ছিল ৬৪ থেকে ৭০ শালং দামে -_ সেখানে 
লোকে দুভিক্ষে মরে পড়ে থাকছিল রাস্তায়, খান্দেশ থেকে সরবরাহ আসার কোনো 
সম্ভাবনা ছিল না, কেননা কাঁচা রাস্তায় গাঁড় অচল।' 

যেখানে রেলপথ-বাঁধের প্রয়োজনে মাঁট দরকার সেখানে পুকুর, খুড়ে এবং 'বাভন্ন 
লাইন বরাবর জল সরবরাহ করে রেলওয়ের প্রবর্তনকে সহজেই কীষ-উদ্দেশ্যের সহায়ক 
করে তোলা সম্ভব। এই ভাবে প্রাচ্যের চাষ ব্যবস্থার যা অপাঁরহার্য সর্ত সেই সেচ ব্যবস্থা 
প্রভূত পারমাণে বিস্তৃত করা যেতে পারে এবং জলাভাবে বারবার দেখা-দেওয়া স্থানীয় 
দুভিক্ষগুলিকে রোধ করা সন্তভব। এই দচ্টভাঙ্গ থেকে রেলওয়ের অসাধারণ গুরুত্ব 
স্পম্ট হবে যাঁদ মনে রাখ এমন কি ঘাটের নিকটবতর্শ জেলাগুঁলতে সেচহাীঁন জমিগুলির 
তুলনায় সেচ-দেওয়া জমগুলির কর তিন গুণ, কর্মসংস্থান দশ-বারো গুণ এবং মুনাফা 
বারো থেকে পনেরো গুণ বেশি। 

রেলওয়ের ফলে সামারক ব্যবস্থার আয়তন ও ব্যয় কমানোর উপায় হবে। ফোর্ট 
সেন্ট উইীলয়মের টাউন মেজর কর্ণেল ওয়ারেন কমন্স সভার [সলেক্ট কাঁমাটির নিকট 
বলেন: 

“বর্তমানে যত দন এমন কি যত সপ্তাহ দরকার হয়, মান্র তত ঘণ্টার মধ্যেই দেশের 
দূর অঞ্চল থেকে সংবাদ পেয়ে যাওয়া এবং আরো কম সময়ের মধো। সৈন্য ও রসদসহ 
নদেশি প্রেরণের সম্ভাব্যতা, এ বিবেচনা একটুও ছোট করে দেখা চলে না। বর্তমান 
অপেক্ষা আরো দূরবতর্ঁ ও স্বাস্থ্যকর অণ্চলগুলিতে সৈন্যদের রাখা যাবে এবং এতে 
করে রোগজানত জীবনহাঁন বহু পাঁরমাণে কমানো যাবে। 'বাভন্ন 'িপোতে রসদের 
এত বোৌঁশ প্রয়োজন থাকবে না, এবং জলবায়ুর কারণে রসদের ক্ষয়ক্ষাত ও নাশ পাঁরহার 
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নি 
সস 





শসা 


করা সম্ভব হবে। সৈন্যবাহনীর কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ অনুপাতে কমানো যাবে 
সৈন্যসংখ্যা । 

আমরা জান, গ্রাম-গোম্ঠীগ্যালর পৌর সংগঠন ও অর্থনৌতিক 'ভীত্ত ভেঙে গেছে, 
কিন্তু এগ্ীলর ঘা সর্বমন্দ দিক _- বাঁধিগৎ ও বাচ্ছন্ন কাণিকায় সমাজের বিচৃণর্শভবন, 
সেটার প্রাণশক্তি এখনো বজায়। গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা থেকে সৃষ্টি ভারতে পথঘাটের 
অভাব এবং পথ্ঘাটের অভাবের ফলে গ্রামগুির বাচ্ছন্নতা হয়েছে চিরস্থায়ী । 'নিম্নতম 
মান্রার সযোগস্ীবধার, ওপর, গ্রাম গ্রামান্তরের সঙ্গে প্রায় কোনো যোগাযোগ ছাড়াই এবং 
সামাঁজক অগ্রগতির জন্যে যা অপারহার্য তেমন আকাংক্ষা ও প্রচেম্টা ব্যাতরেকেই এক 
একাঁট গোষ্ঠী বেচে এসেছে এই ছকের ওপর । গ্রামগুঁলর এই স্বপর্যাপ্ত জাভ্য ভেঙে 
দিয়েছিল বৃটিশেরা, রেলপথ মেটাবে ফ্যেগাযোগ ও আদান-প্রদানের নতুন অভাববোধ। 
তাছাড়া, “রেলপথ ব্যবস্থার অন্যতম ফল হবে -- রেলপথ-প্রভাবিত প্রত্যেকটি গ্রামে 
অন্যান্য দেশের যন্ত্রপাতি ও কারগাঁরর জ্ঞান, এবং সে জ্ঞান লাভের উপায় সুলভ 
হবে, তার ফলে প্রথমত ভারতের বংশানুক্রামক ও বাঁত্তভোগা গ্রাম্য কারগরের পুরো 
যোগ্যতার পরখ হবে এবং অতঃপর তার ন্ট ঘ্‌রীকরণের সাহায্য হবে' চ্যোপম্যান, 
“ভারতের তূলা ও বাঁণজ্য')। 

আমি জান যে ইংরেজ মিলতন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথ বিভীষত করতে ইচ্ছুক শুধু 
এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্যে কম দামে তূলা ও অন্যান্য কাঁচামাল 
নিম্কাশিত করা যায়। 'ক্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের যানলায় 
(19007001072) যাঁদ একবার মন্দের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যল্ঘ তোরর ব্যবস্থা 
থেকে তাকে সারয়ে রাখা অসম্ভব । রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার 
জন্যে যা দরকার সে সব শিল্প ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের 
জাল-িস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব 
শাখায় যন্তশিজ্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই 
হবে ভারতে সত্যকার আধাঁনক 'শজ্পের অগ্রদূত। এ যে নিশ্চয় তা আরো স্পঙ্ট এই 
কারণে যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করছে, একেবারে নতুন ধরনের শ্রম-ব্যবচ্ছার 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং যল্ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অন করার মতো বিশেষ 
যোগ্যতা 'হন্দুদের আছে। কলকাতা টাঁকশালে যে দেশীয় হইীঞ্জনিয়ররা অনেক বছর 
ধরে বাষ্পীয় যন্মে কাজ করছেন তাঁদের সামর্থ্য ও নৈপণ্য, হাঁরদ্বার কয়লা অঞ্চলে 
কতকগুলি বাম্পীয় যল্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশীয়গণ এবং অন্যান্য দ্টান্ত থেকে এ 
ঘটনার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির কুসংস্কারে ভয়ানক প্রভাবিত 
হওয়া সত্বেও মিঃ ক্যামবেল স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 'ভারতের বিপুল 
জনগণের মধ্যে প্রভূত শিল্প-ক্ষমতা বর্তমান, প:াঁজ সণ্য়ের মতো যোগ্যতা তাঁদের বেশ 


১৮ কার্ল মার্কস 


' আছে, গাঁণিতিকভাবে তাঁদের মাথা পাঁরচ্ছন্ন এবং অঙ্ক ও গাঁণাতিক বিজ্ঞানাঁদতে তাঁদের 
প্রীতিভা আত উল্লেখযোগ্যে। উনি বলছেন, “ঞ্দের মেধা চমৎকার ।' রেল ব্যবস্থা থেকে 
উদ্ভূত আধ্ীনক 'শল্পের ফলে শ্রমের বংশানুক্রমিক যে ভাগাভাঁগর ওপর ভারতের 
জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি, ভারতীয় প্রগ্াত ও ভারতীয় ক্ষমতার সেই চূড়ান্ত প্রাতবন্ধক 
ভেঙে পড়বে । 

ইংরেজ বুর্জোয়ারা বাধ্য হয়ে যা কিছুই করুক তাতে ব্যাপক জনগণের মুক্ত অথবা 
তাদের সামাজিক অবস্থার বাস্তব সংশোধন, ঘটবে না __ এগ্ীল শুধু উৎপাদন-শাক্তর 
[বিকাশের ওপরেই নয়, জনগণ কর্তক তাদের স্বত্বগ্রহণের ওপরেও 'নভরশশল। কিন্তু 
এ দ্যাট জানসের জন্যেই বৈষাঁয়ক পূর্বসর্ত স্থাপনের কাজ ইংরেজ বুজ্জোয়ারা না 
করে পারবে না। তার বোশ কি বুর্জোয়ারা কখনো ছু করেছে? রক্ত আর কাদা, 
দুর্দশা ও দীঁনতার মধ্য 'দয়ে ব্যাক্তবর্গ ও জাতিকে টেনে না নিয়ে বুর্জোয়ারা 'ি 
কখনো কোনো অগ্রগাতি ঘাঁটয়েছে ? 

খাস গ্রেট বুটেনেই যতাঁদন না 1শল্পকারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান 
শাসক শ্রেণন স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা 'হন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে 
ফেলার, মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতাঁয়দের মধ্যে বৃটিশ 
বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে 
না। যাই হোক নিঃসন্দেহে আশা করতে পার, ন্যনাঁধক সুদূর ভবিষ্যতে দেখব এই 
মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির পুনরুজ্জীবন, সেই দেশ যেখানকার শিষ্ট দেশবাসীরা _ 
প্রন্স সালাতিকভের ভাষায় -_- এমন কি হাঁনতম শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রেও 10105 [109 91 
0105 201015 906 165 1691167)5+,* যাদের পরাধাীঁনতাও এক ধরনের শান্ত মহত্ব দ্বারা 
প্রাততুলিত (0081006702191)00), স্বাভাবক অনীহা সত্তেও যারা বৃটিশ আফসারদের 
চমংকৃত করেছে তাদের সাহস দেখিয়ে, যাদের দেশটা হল আমাদের ভাষা ও আমাদের 
ধর্মের উৎসভূঁমি, এবং যাদের জাটদের মধ্যে আমরা পাই প্রাচীন জার্মান ও ব্রাহ্মণদের 
মধ্যে প্রাচীন গ্রীকদের প্রাতরূপ। 

উপসংহারের ছু মন্তব্য না 'দয়ে ভারত প্রসঙ্গে ছেদ টানতে পারাছ না। 

স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপাঁনবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে 
সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাট কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গ বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত । 
ওরা সম্পান্তর সমর্থক, কিন্তু বাংলায়, মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে যে রকম কাঁষ 'বপ্লব হল 
তেমন কাঁষ বিপ্লব কি কোনো বৈপ্লাবক দল কখনো সৃষ্টি করেছে? দস্যচড়ামাঁণ স্বয়ং 


* “ইতালশয়দের চেয়ে মার্জত ও পারদশর্ঈ।” আ. দ. সালাতিকভের বই 1:66099 9 11700, 
৮8115, 1848, 0. 61 থেকে মাক্সের উদ্ধৃতি। -_ সম্পাঃ 


ভারতে বৃটিশ শাসনের ভাঁবষ্যৎ ফলাফল ১৯ 
লর্ড ক্লাইভের ভাষায়, ভারতবর্ষে যখন কেবল দুন্াত 'দয়ে লালসার তাল ধরা 
যাঁচ্ছল না, তখন কি ওরা নৃশংস জবরদাস্তর পথ নেয়ান? জাতীয় ধণের অল্ঞ্ঘনীয় 
পাব্রতার কথা নিয়ে ওরা যখন ইউরোপে বাগাড়ম্বর করছে তখন ভারতে ক তারা 
রাজাদের ডিভিডেণ্ট বাজেয়াপ্ত করোন __ কোম্পানির নিজস্ব তহবিলেই যারা তাদের 
ব্যাক্তগত সণ্চয় ঢেলোছল ? “আমাদের পাবত্র ধম” রক্ষার আঁছলায় ওরা খন ইউরোপে 
ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াছল তখন একই সময়ে ক তারা ভারতে খম্টধর্ম প্রচার 
নাঁষদ্ধ করে দেয়নি, এবং ডীঁড়ষ্যা ও বাংলার মন্দিরগুলিতে ধাবমান তীর্থ যান্রীদের কাছ 
থেকে টাকা তোলার জন্যে জগন্নাথের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত্যা ও গাঁণকাবাস্তর ব্যবসায় 
চালায়নি 2 “সম্পাত্ত, শৃঙ্খলা, পাঁরবার ও ধর্মের' ধ্যজাধারী হল এরাই। 

ইউরোপ-সদৃশ বিপুল, ১৫ কোটি একর এক ভূখণ্ডের দেশ ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে 
দেখলে বৃটিশ শিল্পের বিধৰংসী প্রাতীক্রুয়া সুস্পম্ট এবং হতভম্ব করার মতো । 'কস্তু 
ভোলা উচিত নয়, বর্তমানে যে-ভাবে সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধাত সংগাঁঠিত, ও হল তারই 
অঙ্গাঙ্গ ফলাফল। এ উৎপাদন দাঁড়য়ে আছে পাঁজর চূড়ান্ত প্রভূত্বের ওপর । স্বাধীন 
শাক্ত হিসাবে পাঁজর আস্তত্বের জন্যে পাঁজর কেন্দ্রীভবন অত্যাবশ্যক। বর্তমানে 
প্রীতিট সুসভ্য শহরে অর্থননীতিশাচ্ত্ের যে অস্তার্নীহত অঙ্গাঙ্গ নিয়মগ্াল কাজ করছে, 
বিশ্বের বাজারের ওপর এ কেন্দ্রভবনের বধবংসী প্রভাব শুধু সেই 'নিয়মগূিকেই 
উদ্‌ঘাঁটত করছে বিপুলতম আকারে। হাঁতহাসের বুর্জোয়া যুগটার. দায়ত্ব নতুন 
জগতের বৈষায়ক 'ভাত্ত সৃন্ট করা -. একাঁদকে মানবজাতির পারস্পারিক 'নিভরিতার 
ওপর প্রাতচ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ, এবং সে যোগাযোগের উপায়; অন্যদিকে মানুষের 
উৎপাদন-শাক্তর বিকাশ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ওপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্যরূপে 
বৈষায়ক উৎপাদনের রূপান্তর । ভূতাত্বিক বিপ্লবে যেমন পাঁথবীর উপারিতল গাঁঠিত 
হয়েছে, তেমান বুর্জোয়া শল্প ও বাঁণজ্যে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন জগতের এই সব বৈষায়ক 
সর্ত! বুর্জোয়া যুগের ফলাফল, বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদন-শাক্তকে বখন 
এক মহান সামাঁজক বিপ্লব কব্জা করে নেবে এবং সর্বোচ্চ প্রগাঁতসম্পন্ন জাঁতগ্লর 
জনগণের সাধারণ 'নিয়ন্মণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই মানব-প্রগাতকে.সেই 
বিকটাকৃতি আদম দেবমৃর্তর মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলতে ছাড়া সুধা 
পান করতে চায় না। 


কার্ল মার্কস কর্তক ১৮৫৩ সালের সংবাদপন্রের পাঠ অনুসারে 
২২শে জুলাই লিখিত ইংরেজী থেকে ভাষান্তর 
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“জনগণের সংবাদপন্রের”* বার্ধিকী অনজ্ঠানে বক্তৃতা 


১৮৪৮-এর তথাকাঁথত বিপ্লবগয্ীল হচ্ছে নগণ্য ঘটনামাত্র _ গাল 'ছল 
ইউরোপীয় সমাজের শুচ্ক আবরণে ছোট ছোট ভাঙ্গন ও ফাটল। অবশ্য তা পাতালের 
আভাস 'দিয়েছিল। ষমাজের আপাত-কঠিন উপারভাগের নিচে তরল বস্তু-সমুদ্রের আস্তিত্ব 
ধরা পড়ে তাতে, যা স্ফীত হয়ে উঠলেই উপরের প্রস্তর কঠিন মহাদেশগ্ীল ভেঙে 
টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিভ্রান্তভাবে এবং হৈচৈ করে এই বিপ্লবগ্ীল ঘোষণা করল 
প্রলেতারিয়েতের মক্তিবার্তা, যা হল উনিশ শতকের এবং সে শতকের বিপ্লবের গড় 
কথা। অবশ্য, এই সামাজিক বিপ্লবটি ১৮৪৮ সালে উদ্ভাবিত কোনো আভনব সামগ্রী 
নয়। বাষ্প, বদ্যুং ও স্বয়ধীন্রয় যল্ত নাগারক বারে, রাস্পাই এবং ব্রাঁঙ্কর চেয়ে অনেক 
বেশী বিপজ্জনক চারব্রের বিপ্লবী । কিন্তু, যে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আমরা আছি তা যে 
প্রত্যেকের উপর ২০,০০০ পাউণ্ড ওজনের চাপ দিচ্ছে, তা ক আপনারা অনুভব করেন? 
১৮৪৮-এর পূর্বেকার ইউরোপীয় সমাজও অনুভব করোনি যে বৈপ্লাবক বায়ূমণ্ডল 
তাকে পাঁরবোম্টত করে চতুর্দক থেকে তাকে চাপ 'দ্ছিল। আমাদের এই উনাবংশ 
শতাব্দীর বিশেষত্ব হিসাবে একাঁট বিরাট সত্য রয়েছে, যাকে কোনো পাঁট্টই অস্বীকার 
করতে সাহস পায় না। একদিকে শুরু হয়েছে এমন শল্প ও বৈজ্ঞাঁনক শক্ত যা 
মানুষের পূর্ববতর্ঁ ইতিহাসের কোনো যুগেই কোনোঁদন কল্পনাও করা যায়নি। 
অপরাদকে দেখা দল ক্ষয়ের লক্ষণ, যা রোম সাম্রাজ্যের শেষাংশে অন্বান্তত 'লাঁপবদ্ধ 
শবভীষকাকে অনেক ছাঁড়য়ে গেছে। আমাদের এ যুগে যেন সবাঁকছুর গভেই তার 


* 'জনগণের সংবাদপন্র' (29010125 7991) __ চাঁটস্টদের একটি সংবাদপন্র, ১৮৫২ থেকে 
১৮৫৮ পর্যন্ত লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। __ সম্পাঃ 


'জনগণের সংবাদপন্লের' বার্যক্ষী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা *. - ১ 
িাপরীতের আস্তত্ব। মানব-শ্রম লাঘবের ও তাকে ফলবান করার আশ্চর্য ক্ষমতার 
আঁধকারণ যে যন্ত, সে যন্কে আমরা দেখছি মানব-শ্রমকেই উপবাস রাখছে, তাকে 
আতারিক্ত খাটাচ্ছে। সম্পদের নূতন উল্ভাবিত উৎসগাঁল যেন কোনো অন্তত অপ্রাকৃত 
মায়ায় অভাবের কারণে পাঁরণত হচ্ছে। শিল্পকলার জযযান্রার মূল্য দিতে হচ্ছে ষেন 
চারন্রহীনতা 'দয়ে। যে গাঁততে মানুষ প্রকীতিকে জয় করছে, সেই গাঁততেই যেন মানুষ 
অন্য মানুষের বা তার ানজেরই কলঙ্কের দাস হয়ে পড়ছে । এমন 'ক, বিজ্ঞানের পাঁবন্র 
আলোকও যেন অজ্ঞতার কৃষ্ণ পটভূমি ছাড়া দশীপ্ত পায় না। আমাদের সমস্ত আবিচ্কার 
ও প্রগাঁতর ফল যেন দাঁড়াচ্ছে বৈষাঁয়ক শাক্তসমূহকে মানসক্রিয়ায় ভূষিত করা এবং মানব- 
জীবনকে বৈষাঁয়ক শাক্তর স্তরে নাঁময়ে আনা । একাঁদকে আধুনক শিল্প ও বিজ্ঞান 
এবং অপরাদকে বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা ও অবক্ষয়ের এই যে 'বরোধ, আমাদের ষূগে 
উৎপাদন-শাশ্ত ও সামাঁজক সম্পর্কের মধ্যকার এই বিরোধ এমন এক সত্য যা 
জাজবল্যমান, সর্বগ্রাসী, আবসংবাদী। কোনো কোনো পার্ট এর জন্য বলাপ করতে 
পারে; অন্যেরা হয়তো বর্তমান 'বরোধের হাত থেকে মাক্ত পাবার উদ্দেশ্যে আধ্ঁনক 
ধশজ্পের হাত থেকেই মাক্ত চায়। অথবা তারা এমন কল্পনাও করতে পারে যে, 
গশজপক্ষেত্রের এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগাত রাজনীতি ক্ষেত্রের একইরকম উল্লেখযোগ্য 
পশ্চাদগাত দিয়েই সম্পূর্ণ করতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে বলতে গেলে, এই সমস্ত 
রোধের মধ্যে ঘে সৃচতুর চেতনার প্রকাশ বরাবর দেখা যাচ্ছে, তার রৃপাঁনরধারণে 
আমরা ভুল কার না। আমরা জান, সমাজের এই নবোদিত শাক্তসমূহ যথোচিতভাবে 
কার্যকরী হবার জন্য দরকার শুধু নবোদত মানুষের কর্তৃত্ব আর তেমন মানৃষ হল 
শ্রীমক মানুষ । যন্ল যেমন আধুনিক যুগের আঁবিজ্কার, এরাও ঠিক তেমনই । মধ্য শ্রেণণ, 
অভিজাত শ্রেণী এবং পশ্চাদগাঁতির শোচনীয় পয়গম্বরেরা যে সংকেত দেখে বিভ্রান্ত বোধ 
করে তারই মধ্যে আমরা চিনে নিই আমাদের সেই বীর বন্ধ; রাঁবন গুডফেলো-কেঞ্, 
সেই বুড়ো ছংচোকে যে আত দ্রুত মাঁটর মধ্যে কাজ করে, সেই যোগ্য পাঁথকৃৎ __ 
বিপ্লবকে । আধ্ানক যল্লাশজ্পের অগ্রজ সন্তান হচ্ছে ইংরেজ শ্রামকেরা। তাই তারা 
ণনশ্চয়ই সে বিপ্লবকে সাহাষ্য করতে সবচেয়ে 'পাঁছয়ে থাকবে না, যে সামাঁজক বিপ্লব 
জল্ম লাভ করছে এই শিল্প থেকেই; যে বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে সমগ্র পৃঁথবাব্যাপশ তাদেরই 
নিজস্ব শ্রেণীর মুক্তি; যে বিপ্লব পঁজর শাসন ও মজার দাসত্বের মতোই সর্বজনীন। 
আমি জান, গত শতাব্দীর মদ্যভাগ থেকে কা বারত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইংরেজ 


* রাঁবন গুডফেলো -- বিদেহী আত্মা জনসাধারণকে সাহাষ্য করত বলে ষোলো ও সতেরো 
শতাব্দীতে ইংলণ্ডে লোকের বিশ্বাস ছিল। শেক্সাপয়রের 'গ্রীত্মকালীন রাত্রের এক স্বল্প 
(4 11105770177 18105 10197) এই কৌতুক নাট্যের অন্যতম প্রধান চারন্র এটি । __ সম্পাঃ 


২২ কার্ল মার্কস 


শ্রামক শ্রেণী চলেছে, যাঁদও মধ্য শ্রেণীর এীতহাঁসকের দ্বারা স্মৃতির অন্ধকারে 
নিক্ষিপ্ত ও উপ্পোক্ষত হওয়ার দরুণ সে সংগ্রামগুলি অপেক্ষাকৃত কম গৌরব অর্জন 
করতে পেরেছে । শাসক শ্রেণীর দুন্কৃতির প্রাতশোধ নেবার জন্য মধ্যযুগে জার্মীনতে 
'ভেম়গোরখট" নামে একটি গুপ্ত বিচারমণ্চ ছিল। যাঁদ কোনো বাঁড়তে লাল-ত্রুস চিহ্ন 
দেখা যেত তবে লোকে বুঝত যে, এই 'ভেম' সে বাঁড়র মালিককে দোষাঁ সাব্যস্ত 
করেছে। আজ ইউরোপের প্রাতটি সৌধই রহস্যজনক সেই লাল-্রসে চিহ্ত। ইতিহাস 
এখানে বিচারক, আর দন্ডদাতা হল প্রলেতারয়েত। 


১৮৫৬ সালের ১৪ই এীপ্রলে সংবাদপন্রাটর মূল পাঠ অনুযায়ী 
ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত মাক্সের বক্তৃতা ইংরেজী থেকে ভাষাস্তর 
[১8010195 1701991 পাত্রকায় 

১৯শে এপ্রল, ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত 





বৃর্জোয়া অর্থনীতির মতবাদকে আম বাচার করোছি নম্নালাখত ক্রম অনুসারে : 
পঃজ, ভূসম্পাত্ত, মজ্যাঁর শ্রম; রাষ্ট্র, বৈদোশিক বাণিজ্য, বিশ্ব-বাজার। যে তনাঁট বৃহৎ 
শ্রেণীতে আধ্যানক বুর্জোয়া সমাজ বিভক্ত, প্রথম [তনাঁট শিরোনামায় আম সেই শ্রেণী- 
িতনাটর জীবনের অর্থনোতিক শর্ত সম্পর্কে পর্যালোচনা করোছ; বাঁক 'তনাটি 
1শরোনামার মধ্যে ষে একটা পারস্পারক যোগাযোগ আছে সেটা একনজরেই প্রত্যক্ষ । 
প্রথম বইয়ের প্রথম অংশে, যাতে পর্জ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে 
নিম্নালাখত পারচ্ছেদগলি আছে: ১। পণ্য, ২। মুদ্রা অথবা সরল সণ্টালন, ৩। 
সাধারণ পাঁজ। প্রথম পাঁরচ্ছেদ দুটি হল বর্তমান অংশের 'বিষয়বস্তু। গোটা বিষয়াট 
আমার কাছে রয়েছে খণ্ড খণ্ড রচনা হিসাবে, এগুলি লেখা হয়োছল বিভিন্ন সময়ে, 
দীর্ঘ ব্যবধানে, নিজের ধারণা স্পম্ট করার জন্য, প্রকাশনার জন্য নয়। উপারালাখত 
পাঁরকল্পনা অনুযায়ী এগ্ালর সুসংবদ্ধ পারব্যাখ্যান নভর করবে বাইরেকার অবস্থার 
উপরে। 

যে সাধারণ ভীমকাঁট আমি খসড়া করে রেখোঁছলাম সৌঁট আম বাদ 'দাঁচ্ছ; ক্নেনা, 
আরো ভাল করে ভেবে দেখার পর আমার মনে হচ্ছে ষে এখনো যেসব ফলাফল সপ্রমাণ 
হয়নি সেগ্ীল আগে থেকে অনুমান করে নেওয়া অস্বাস্তকর আর তাছাড়া যে পাঠক 
মোটামুটিভাবে আমাকে অনূসরণ করতে চান তাঁকে বিশেষ বিষয় থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে 
আরোহণের জন্য তৈরী থাকতে হবে। অন্যদিকে অর্থশাস্ত্ের বিষয়ে আমার অধ্যয়নের 
ধারা সম্বন্ধে এখানে কিছ বললে হয়তো তা প্রাসাঙ্গক বলে মনে হতে পারে। 

আম আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করোছলাম, অবশ্য দর্শন ও হীতহাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে 
একট গৌণ বিষয় হিসাবেই আমি তার চর্চা করতাম। ১৮৪২-৪৩ সালে 21291175019 


২৪ কার্ল মার্কস 


2916%18* পত্রিকার সম্পাদকরূপে তথাকথিত বৈষাঁয়ক স্বার্থের উপর আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করার বিড়ম্বনা আমার এই প্রথম হল। কাঠচুর ও ভূসম্পত্তির বখণ্ডীকরণ সম্বঙ্ধে 
রাইন প্রাদৌশক সভায় (২1:08:91, 707,298) কার্যাববরণী ; মোসেল অণ্ুলে কৃষকদের 
অবস্থা নিয়ে £ত1:225012 29:818-এর বিরৃদ্ধে রাইন প্রদেশের তদানশস্তন সর্বাধ্যক্ষ 
হের ফন শাপার কর্তক আরন্ধ সরকারী তর্ুদ্ধ; এবং সর্বশেষে অবাধ বাণিজ্য ও 
সংরক্ষণ শুল্ক বিষয়ক 'বিতর্কাবলণী থেকে অর্থনোতিক বিষয়ে আমার মনোনবেশ করার 
প্রথম সুযোগ এনে দেয়। অন্যদিকে, যে-সময় বিষয়ের জ্ঞানের চেয়ে 'এাগয়ে যাবার 
সাঁদচ্ছা ছিল অনেক বোঁশ, সেই সময়ে 71:50/5016 29165)2-এ শোনা যেত ফরাসী 
সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের দার্শীনকভাবে সামান্য ছোপলাগা প্রাতিধান। এই 
অপেশাদারপনার বিরুদ্ধে আম দাঁড়ালাম, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে 41186775709 
44048510987891 291887/8-এর** সঙ্গে এক বিতর্কে একথাও আমি নিঃসত্কোচে স্বীকার 
করোছিলাম যে, আমার পূর্কার পড়াশুনা এমন নয় যাতে ফরাসী ঝোঁকগীলর অন্তর্বন্ু 
সম্বন্ধে কোনো মতামত 'দতে আম সাহসী হতে পার । বরণ, 1১122725016 26718- 
এর পাঁরচালকরা যে মোহের বশবতাঁ হয়ে ভাবাছলেন যে কাগজাটতে দুর্বলতর মনোভাব 
প্রকাশ করলে তার প্রাতি প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের হাত এড়ানো যাবে, সাণ্রহে সেই মোহের 
সুযোগ নিয়ে আম প্রকাশ্য রঙ্গমণ্ ত্যাগ করে পাঠাগারে আশ্রয় নিলাম। 

যে সন্দেহে আম আক্রান্ত হয়েছিলাম, তার সমাধানের জন্য প্রথম যে কাজাট আম 
হাতে নিলাম তা হল আঁধকার সম্বন্ধে হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনামৃূলক পর্যালোচনা । 
এই লেখার ভূমিকাটি মুদ্রত হয়োছিল ১৮৪৪-এ প্যারিসে প্রকাশিত 192%50/- 
177012505150122 7011901297৯ পাঁত্রকায় । আমার অনুসন্ধান থেকে আম এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হলাম যে 'বাভন্ন আইনগত সম্পকে তথা 'বাঁভন্ন রাষ্ট্র রূপের অনুধাবন 
করতে হলে, সেই সম্পর্ক ও রূপ দেখেই বা মানব-মনের তথাকথিত সাধারণ বকাশ 


* [17917015016 22178 -- ১৮৪২-৪৩-এ কলোনে প্রকাশিত একটি র্যাঁডকেল দৈনিক 
সংবাদপন্র; ১৯৫ই অক্টোবর, ১৮৪২ থেকে ১৮ই মার্চ, ১৮৪৩ পর্যন্ত মার্কস এর সম্পাদক 'ছিলেন। -- 
সম্পাঃ 
₹* 48118677191772 45857017891 291651/8 €সাধারণ পান্্িকা”) - জার্মান প্রাতিক্রিয়াশশল 
দৈনিক পান্রকা, ১৭৯৮ সালে প্রাতষ্ঠিত। ১৮১০ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত আউগসবূর্গে প্রকাশিত 
হয়। ১৮৪২ সালে ইউটোপীয় কমিউনিজম ও সমাজতল্মের ধারণা বিকৃত করে পান্রকাঁট আক্রমণ 
শুরু করে। মার্স তার জবাব দেন 'কমিউনিজম ও আউগসবাগর্ঁ 44118779706 29151” নামক 
প্রবন্ধে যেটা প্রকাশিত হয় ১৮৪২ সালের অক্টোবর মাসে 712250159 2618128 পত্রিকায় । __ সম্পাঃ 
কক 19621165018-7770712055016 12117000191 - বিপ্রবী ও কাঁমিউনিস্ট প্রচারের মুখপন্র, 
১৮৪৪-এ প্যারিসে মার্কস কর্তৃক প্রকাশিত। _ সম্পাঃ 


'অর্থশাস্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের ভূমিকা ূ ২৫ 


দেখেই তা করা সম্ভব হয় না; এদের মল রয়েছে বরং মানব-জাবনের বৈষাঁয়ক অবস্থার 
মধ্যে, যার সমস্তটাকে একত্র করে হেগেল আঠারো শতকের ইংরেজ ও ফরাসখদের দস্টাস্ত 
অনুসরণে নাম দিয়েছেন 'পৌরসমাজ" (০1৮11 5০০19৮৮), ি্তু এই পৌরসমাজের 
শারীর-সংস্থান খ'জে বার করতে হবে আবার অর্থশাস্ত্ে। শেষোক্ত ব্যাপারে অধ্যয়ন 
আমি শুরু কার প্যারসে, ও তারপর অনুসন্ধান চাঁলয়ে যাই ব্রাসেলস-এ; মাঁসয়ে 
গিজোর বাহচ্কার আদেশের ফলে সেখানেই আমাকে দেশাস্তারত হতে হয়। অনুসন্ধানের 
ফলে যে সাধারণ "সিদ্ধান্তে আমি পেশছলাম, এবং ধরতে পারার পর থেকে যাকে আম 
আমার অধ্যয়নের পথ-নদেশিশকা সূত্র হিসাবে কাজে লাগয়োছ, সংক্ষেপে তাকে এইভাবে 
উপাঁস্থুত করা যেতে পারে : মানব-জাীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ জাঁড়ত হয় 
কতগ্লি আনবার্ঘ ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ "নির্দিষ্ট সম্পকে উৎপাদন-সম্পকে যা মানুষের 
বৈষাঁয়ক উৎপাদন-শাক্তর বিকাশের একট 'নার্দন্ট পর্যায়ের অন্বরূপ। এই উৎপাদন- 
সম্পক্গুঁলর সমাঁন্ট হল সমাজের অর্থনৌতিক কাঠামো, সেই আসল বাঁনয়াদ, ধার উপর 
গড়ে ওঠে আইনগত আর রাজনোতিক উপাঁরকাঠামো এবং সামাঁজক চেতনার 'নার্দস্ট 
রুপগাঁল হয় তারই অনুরূপ । বৈষাঁয়ক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধাতই সাধারণভাবে 
মানুষের সামাঁজক, রাজনোৌতক, ও ব্রীদ্ধবাত্তক জাবন-প্রক্রিয়াকে 'নিধারণ করে। 
মানুষের সন্তা তার চেতনা দ্বারা 'নর্ধারত নয়, বরং ঠিক 'বপরীতভাবে, মানুষের 
সামাজিক সত্তাই নির্ধারত করে তার চেতনাকে । সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্ত 
বিকাশের এক 'নার্দন্ট পর্যায়ে এলে তার সঙ্গে সংঘাত লাগে প্রচালত উৎপাদন-সম্পকের, 
অর্থাৎ আইনানুগ ভাষা ব্যবহার করলে বলতে হয়, সংঘাত লাগে এতাঁদন যে সম্পান্ত- 
সম্পর্কের মধ্যে থেকে উৎপাদন-শাক্ত সান্ুয় ছল তারই সঙ্গে। সে সম্পর্ক উৎপাদন- 
শীক্তর বিকাশের রূপ থেকে পারবর্তিত হয়ে পরিণত হয় উৎপাদন-শক্তির শৃঙ্খলে। 
তারপর শুরু হয় সামাঁজক বিপ্লবের এক যুগ । অর্থনোৌতিক বনিয়াদ পাঁরবার্তত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র 'বরাট উপারকাঠামোও কম-বেশী দ্রুত রূপাস্তারত হয়ে যায়। এই 
রুপান্তরগলি 'বচার করতে গেলে, উৎপাদনের অর্থনৌতিক যে পাঁরস্ছিতির বৈষাঁয়ক 
রূপান্তর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসূলভ সক্ষত্রতার সঙ্গেই নিরূপণ করা যায় তা থেকে পথ্থক 
করে দেখতে হবে আইনগত, রাজনীতিগত, ধর্মগত, নন্দনতত্বগত বা দর্শনগত, সংক্ষেপে 
বলতে গেলে ভাবাদর্শগত রূপগ্যালকে, যার মাধ্যমে মানুষ এ সংঘাত সম্বন্ধে সচেতন 
হয়ে ওঠে ও লড়াই করে তার নিষ্পান্ত করে। যেমন ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা 
নির্ভর করে না সে ব্যাক্ত নিজের সম্বন্ধে ক ভাবে তার উপর, তেমনি কোনো রূপান্তরের 
সময়কালকে সে যুগের স্বকীয় চেতনা 'দিয়ে আমরা বিচার করতে পারি না; বিপরাঁত- 
উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পরকের মধ্যকার সংঘর্য 'দয়ে। কোনো সামাঁজক ব্যবস্থার 


২৬ কার্ল মার্কস 
মধ্যে যতটা উৎপাদন-শাক্তর স্থান হতে পারে তার সমস্ত কিছুর বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত 
সে সামাঁজক ব্যবস্থার কখনও বলাপ্ত ঘটে না; আর নতুন উন্নততর উৎপাদন-সম্পর্কের 
আঁবর্ভাবও আসতে পারে না যতক্ষণ না পৃূরনো সমাজের গভের মধ্যেই তেমন সম্পকেরি 
আস্তত্বের বৈষায়ক শর্ত পাঁরপন্ক হয়ে উঠছে । সূতরাং, মানবজাতি সর্বদা সেই কর্তব্যেই 
প্রবৃত্ত হয় যার সমাধান সম্ভব; কেননা, বষয়াটর প্রাত আরো গভীর দাস্ট দলে সর্বদাই 
দেখা যাবে যে, কর্তব্যটাই দেখা দেয় শুধু তখন যখন তা সমাধানের বৈষাঁয়ক শর্তগদলো 
ইতিমধ্যেই বর্তমান কিংবা অন্তত গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সাধারণ রৃপরেখা 'হসাবে 
এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততন্পীয় ও আধুনক বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধাতগুীলকে সমাজের 
অর্থনৌতিক রৃপগঠনের ক্রমাগ্রসর পর্যায় বলে আভাঁহত করা যেতে পারে। বুজোঁয়া 
উৎপাদন-সম্পক্গীল হচ্ছে সামাঁজক উৎপাদন-প্রণালীর শেষ বৈরভাবাপন্ন রূপ, 
ব্যাক্তমানুষের বিরোধের অর্থে বৈরভাব নয়, ব্যাক্তিদের জাবনযান্লার সামাঁজক অবস্থার 
মধ্য থেকে উদ্ভূত বৈরভাব; এর সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া সমাজের গভে বিকাশমান উৎপাদন- 
শাক্তসমূহ সেই বৈরভাবের সমাধানের বৈষাঁয়ক অবস্থাও সান্ট করে। সুতরাং, এই 
সমাজ-গঠন তাই মানব-সমাজের প্রাকইতিহাসের সমাপ্ত ঘটাচ্ছে। 

অর্থনোতিক সংজ্ঞাবভাগের (5০001701010 09806501169) সমালোচনা প্রসঙ্গে 
ফেডারিক এঙ্গেলস-এর চমৎকার স্কেচাটি (1986501% £ 1017265150179 10127960121 
পাত্রকায়) প্রকাশের পর থেকে পন্রালাপের মাধ্যমে আম সর্বদাই তাঁর সঙ্গে ভাব-বাঁনময় 
রক্ষা করোছি, তানও অন্য পথ 'দয়ে (তাঁর 7122 ০07%2161017 ০1 012 9/০7121778 
01253 177 7175101710 0 1844 মাঁলয়ে দেখুন) আমার মতো একই ফলাফলে উপনীত 
হয়োছলেন। তাই ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে যখন তিনিও ব্রাসেলুস-এ এসে বসবাস 
করতে লাগলেন, তখন আমরা "স্থির করলাম যে, জার্মান দর্শনের ভাবাদর্শগত মতামতের 
এতাদনকার দার্শীনক 'ববেকব্াদ্ধর সঙ্গে হসাব নিকাশ মিটিয়ে নেব। আমাদের এই 
সংকল্প কাজে পাঁরণত হল হেগেল-পরবতর্শ দর্শনের সমালোচনা-রূপে। অকটাভো- 
আকারের দুই বৃহৎ খণ্ডে এই পাশ্ডুঁলাঁপাঁট* ভেস্তফালয়ায় প্রকাশকেন্দ্রে পেশছে 
যাওয়ার অনেকাঁদন পরে আমরা খবর পেলাম যে, পাঁরবার্তত অবস্থার দরুন লেখাটির 
মুদ্রণ সম্ভব নয়। পাশ্ডুলাপাটকে মৃষিকের দ্তুর সমালোচনার কবলেই ছেড়ে দেওয়া 
গেল সাগ্রহেই কারণ আমাদের প্রধান যে উদ্দেশ্য, নিজেদের ধারণাকে স্বচ্ছ করা, সে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। সে সময়ে যে স্ব 'বাক্ষপ্ত রচনার মধ্য দিয়ে, কখনো একদিক 
থেকে, কখনো বা আর. একদিক থেকে, আমাদের মতামত জনসাধারণের সামনে উপস্িত 
করেছিলাম, তারমধ্যে আমি শুধু উল্লেখ করব এঙ্গেলস ও আমার মিলিত লেখা 
.* 'জামবন ভাবাদশ” (7776 0617101/ 109০109£৮) গ্রন্থের কথা বলা হচ্ছে। __- সম্পাঃ 


'অর্থশাস্ত্ের সমালোচনা প্রসঙ্গে' গ্রল্ধের ভূমিকা ২৭ 


'কামউনিস্ট পার্টর ইশতেহার” ও মৎ-প্রকাশিত 'অবাধ বাঁণজ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা, 
(10500075 5৮7 15 110 60101152)7 শুধুমাত্র তর্কযুদ্ধ হলেও সর্বপ্রথম 
িজ্ঞানসম্মতভাবে আমাদের মতামতের চূড়ান্ত বিষয়গুলর হী্গত দেওয়া হল ১৮৪৭-এ 
প্রকাঁশত এবং প্রুধোর 'বরুদ্ধে 'লাখত আমার দর্শনের দারদ্য (1115816 ৫৪ 
16. 11195010189) গ্রল্থে। 'মজুরি-শ্রমের' বিষয়ে জার্মান ভাষায় লাখত যে 'িবন্ধাটতে 
সাল্লবিষ্ট করোছ, ফেব্রুয়ার বিপ্লব ও তৎকারণে বেলাঁজয়ম থেকে আমার জবরদস্তি 
অপসারণের ফলে তার মুদ্রণ ব্যাহত হয়েছিল। 

১৮৪৮-এ ও ১৮৪১৯-এ 128০ 1৩129175015 291615 পান্রকার** সম্পাদনা ও 
পরবতর্ঁ ঘটনাসমূহের ফলে আমার অর্থশাস্ব্-বিষয়ক গবেষণায় বাধা হয়। আবার 
আম তা শুর করতে পাঁর কেবল ১৮৫০-এ লন্ডনে । ব্রিটিশ মিউাঁজয়মে অর্থশাস্ত্ের 
ইতিহাস সংক্রান্ত যে বপুল মালমসলা পুঞ্জীভূত রয়েছে, বুর্জোয়া সমাজ পর্যবেক্ষণ 
করার পক্ষে লন্ডনে যে সুবিধা আছে, এবং সর্বশেষে ক্যাঁলফোর্নয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় 
স্বর্ণ আঁবচ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বকাশের যে নব পর্যায়ে বুর্জোয়া সমাজের যেন প্রবেশ 
ঘটল তাতে করে সশ্ছির করতে হল যে একেবারে গোড়া থেকে আবার শুরু করব, নতুন 
মালমসলা 'নয়ে কাজ চালাব 'বচার করে। অংশত এই চর্চাই আমাকে এমন সমস্ত 
[বিষয়ে নিয়ে ফেলল, যেগ্াল বাহ্যত বহুদ্‌রবতর্শ বিষয় আর তার জন্য আমাকে কম 
বেশী সময় ব্যয় করতে হয়েছে । অবশ্য, আমার হাতে যে সময় ছিল তা বিশেষ করে 
কমে গিয়েছিল রাজ উপাজনের আনবার্য প্রয়োজনের চাপে । আজ আট বংসর ধরে 
প্রথম ইঙ্গ-মাকর্ন সংবাদপত্র 7172 12১৮ ০1 77006*-এ আমি যে সব প্রবন্ধ 


* ব্রাসেলসের জার্মান শ্রামক সামাতর প্রাতষ্তা করেন মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৪৭ সালের 
আগস্টের শেষে, লক্ষ্য ছিল বেলাঁজয়মবাসণ জার্মান শ্রামকদের মধ্যে জাগরণ ঘটানো ও তাদের মধ্যে 
বৈজ্ঞানিক কাঁমিউনিজমের প্রচার। মার্কস, এঙ্গেলস ও তাদের সহকমাঁদের নেতৃদে এ সাঁমাতি 
বেলাঁজয়মবাসী জার্মান বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতদের সম্ঘব্দ্ধ করার একাঁট আইনসঙ্গত কেন্দ্রে পরিণত 
হয় ও ফ্লেমিশ ও ভালুন শ্রমিক ক্লাবগুঁলর সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ চ্ছাপন করে। সমাতির সেরা 
লোকগাল ব্রাসেলস কমিউনিস্ট সঙ্ঘে যোগ দেন। ব্রাসেলসের জার্মান শ্রামক সাঁমাতির সভ্যদের গ্রেপ্তার 
ও বেলাঁজয়ম থেকে নির্বাসনের ফলে এ সাঁমাতির কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায় ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের 
ফেব্রুয়ার বিপ্লবের কিছু পরে। __ সম্পাঃ 

++ 152 2২109079012 291057/8 পান্রকা কলোনে ১লা জনের, ১৮৪৮ থেকে ১৯শে মে, 
১৮৪৯ প্রকাশিত হয়োছল। প্রধান সম্পাদক 'ছলেন মার্কস। _- সম্পাঃ 

পক্ষ [129 1৭6) 5৮011710011 17758116 _ গণতান্লিক দৈনিক সংবাদপল্র, যা ১৮৪১ থেকে 
১৯২৪ পর্যস্ত নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়োছল। ১৮৫১ থেকে ১৮৬২ পর্যস্ত এই সংবাদপন্রে মার্কস 
প্রবন্ধ লিখতেন। __ সম্পাঃ 


২৮ কার্ল মার্কস 


[লখে আসাঁছ তার জন্য আমার অধ্যয়ন অসম্ভব রকম 'বাক্ষপ্ত হতে বাধ্য হয়; কারণ 
[ঠিক কাগুজে সাংবাদকতা 'নয়ে আম ব্যস্ত থাঁক খুব ব্যাতরেকী ক্ষেত্রেই । যাই হোক, 
ইংলন্ড ও ইউরোপ মহাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৌতিক ঘটনাবলী বিষয়ে প্রবন্ধগ্ীল 
ছিল আমার প্রোরত লেখার এত বেশ অংশ যে, প্রকৃত অর্থশাস্ত্ের পারাধর বাইরেও 
অনেক ব্যবহারক খ:টনাটর সঙ্গে পারাঁচিত হতে আম বাধ্য হয়োছিলাম। 

অর্থশাস্তের ক্ষেত্রে আমার গবেষণা ধারার এই রূপরেখাটি উপাচ্ছত করার উদ্দেশ্য 
শুধু এটাই দেখানো যে আমার মতামত সম্পর্কে যাই ভাবা হোক ও শাসক শ্রেণীগ্াঁলর 
স্বার্থব্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে তার যত কম 'মলই থাকুক না কেন, তা বহহবর্ষব্যাপশ 
সাববেকী অনুসন্ধানের ফল। কি্তু, বিজ্ঞানের শ্রবেশ-দ্বারে নরকের প্রবেশ-দ্বারের মতোই 
এই দাবি নিশ্চয়ই লিখিত থাকা দরকার : 


0301 51 0017৬161) 18,901919 05771 5091১9:০0, 
05171 ৬118 00105121016 এ] 518. 00019 


কার্ল মাকণস 
লণ্ডন, জানুয়ারি, ১৮৫৯ গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মাদ্রত 
'অর্থশাস্তের সমালোচনা জার্মান ভাষা থেকে অন্বাদত 
প্রসঙ্গে মাকসের ইংরেজী ভাষার ভাষান্তর 


এই গ্রন্থে মাদ্রুত, বাঁলিন ১৮৫৯ 


* এখানে ছাড়তে হবে সকল আবিশ্বাস; এখানে ধংস হবে সমস্ত ভীরু ভাবনার। দোস্তে, 
শডভাইন কমোড") -_ সম্পাঃ 





ক্রেডারক এঙ্গেলস 


১ 


শবজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে জার্মানরা যে অন্যান্য সভ্য জাতিগুলির সমপর্যায়ে, এমন 
ক আঁধকাংশ বিষয়ে উন্নততর পর্যায়ে উঠেছে, বহদন আগেই তার পাঁরচয় তারা 
দিয়েছে। শুধুমাত্র একটি বিজ্ঞানের অগ্রবতর্ঈদের মধ্যে কোনো জার্মানকে পাওয়া যেত 
না, সে বিজ্ঞান হল অর্থশাস্ম। এর কারণ সুস্পম্ট। অর্থশাস্্ হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া 
সমাজের তত্বগত বিশ্লেষণ, সুতরাং, তার পূর্ব শর্ত হল বকাঁশত বুর্জোয়া ব্যবস্থার 
আস্তত্ব। কিন্তু জার্মানিতে) ধর্মসংস্কার যুগের যুদ্ধ বিগ্রহ এবং কৃষক সমরগুঁলির পরে, 
বশেষত ন্লিশ বছরের যুদ্ধের পর,* কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও তেমন অবস্থার উন্তব হতে 
পারোন। জার্মান সাম্রাজ্য থেকে হল্যাণ্ড বোঁরয়ে ধাবার ফলে** জার্মানি বাধ্য হয়ে 
বিশ্ব বাণিজ্যের আওতার বাইরে পড়ে যায় ও গোড়া থেকেই তার শিল্প বিকাশ ন্যনতম 
আকারে নেমে আসে । আর জার্মানরা যখন আতি ধীরে ও আত পারশ্রমে গৃহ যুদ্ধের 


* [ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮--১৬৪৮) __ জার্মানির প্রটেস্ট্যাপ্ট ও ক্যাথালক 'প্রন্দের মধ্যে 
অন্তয্দ্ধ যা শুরু হয় পরস্পরের মধ্যে আবরাম দ্বন্ধ ও সম্রাটের সঙ্গে সংঘাত থেকে; এতে সেই 
সঙ্গে জার্মানির ব্যাপারে বিদেশ রাম্ট্রের হস্তক্ষেপের উপলক্ষ ঘটে (স্পেন, ডেনমার্ক সুইডেন, 
ফ্রান্স); যৃদ্ধের ফলে জার্মান একেবারে নিঃস্ব ও মার্কসের কথায় “বর্বর অবস্থায় উপনীত হয়। 
১৬৪৮ সালে ভেম্তফাল শান্ত চুক্তি সম্পাদনের ফলে জার্মানির রাজনৈতিক বিখন্ডীকরণ আরো জোরদার 
হয়, আলাদা আলাদা 'প্রন্সরা বৈদেশিক শাক্তর সঙ্গে স্বাধীন চুক্তির আঁধকার পায় ও একদল 
ইউরোপাঁয় রাষ্ট্র কর্তৃক জার্মান ভূমি দখল মঞ্জুর হয়। __ সম্পাঃ 

** ১৪৭৭ সাল থেকে ১৫৫৫ সাল পর্যন্ত হল্যান্ড ছিল জার্মান জাতির পাবত্র রোমক সাম্মাজ্যের 
অস্তভূর্ত, তারপর সাম্রাজ্য বিভাগের পর চলে যায় স্পেনের অধিকারে। যোলো শতকের বুর্জোয়া 
বিপ্লবের শেষাশোঁষ হল্যাপ্ড স্পেন?য় প্রভুত্ব থেকে ম্যাক্ত পায় ও স্বাধীন বুর্জোয়া প্রজাতল্ল হয়ে ওঠে। 

পাঁবন্ন রোমক সাম্রাজ্য থেকে হল্যান্ডের বিচ্ছেদের ফলে জার্মানি একটা জরুরী সামবাদ্রক বাণিজ্য 
পথ হারায় ও মধ্যস্থর্পে হল্যাণ্ডের বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশশল হয়ে পড়ে। এটা তার অর্থনোতক 
[বিকাশের ওপর নোঁতিবাচক প্রভাব ফেলে। -_ সম্পাঃ 


৩০ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


ধবংস থেকে নিজেদের পুনর্দ্ধার করছিল, প্রাতাঁট ক্ষুদে রাজা ও সাম্রাজ্যের ব্যারনরা 
তাদের প্রজাদের শিজ্পের উপর যে শুজক বেষ্টনী ও 'নর্বোধ বাঁণিজ্যাবাধ আরোপ 
করত তার বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রামে যখন জার্মানদের ষে নাগাঁরক শীক্ত কোনোঁদনই খুব 
বেশী ছিল না তার' সমস্তটুকুকেই তারা ক্ষয় করে ফেলাছল, যখন সরাসাঁর সম্রাটের 
অধীনস্থ শহরগুলি তাদের গগল্ডসুলভ গোঁড়াম ও প্যান্ট্রীশয়ানসুলভ বাধব্যবস্থা 
সমেত ক্ষয় পাচ্ছিল, সেই সময় বশ্ব বাঁণজ্যের নেতৃস্থানীয় অবস্থানগূল আঁধকার করে 
বসল হল্যান্ড, ইংলন্ড ও ফ্রান্স; উপানিবেশের পর উপাঁনবেশ স্থাপন করতে লাগল তারা, 
হস্তাঁশল্প-কারখানাকে উতকর্ষের উচ্চতম শিখরে বিকাশিত করল, এবং শেষ পর্যন্ত যে 
বাম্পশীক্ত সবেমান্ন ইংলণ্ডের কয়লা ও লোহ আকরকে মূল্যবান করে তুলতে শুরু 
করোছল তার কল্যাণে ইংলশ্ড আধুনিক বুজ্জোয়া বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রেন্চঠ আসন আধকার 
করে ফেলল। মধ্যযুগের যে সব হাস্যকর প্রাচীন জের ৯৮৩০ সাল পর্যন্ত জার্মীনর 
বৈষাঁয়ক বুর্জোয়া বিকাশকে শৃঙ্খাঁলত করে রেখোঁছল, তার বিরুদ্ধে যতাঁদন সংগ্রাম 
চাঁলয়ে যেতে হয়েছে ততাঁদন অবশ্য কোনো জার্মান অর্থশাস্ত্র গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল 
না। শুধুমাত্র শুজ্ক-ইউীনয়ন* প্রাতান্ঠত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মীনরা এমন একটা 
অবস্থায় এসে পেশছল যাতে তারা অর্থশাস্ত্ের বিষয়টা অন্তত ব্যঝতে পারল। বস্তুত 
এই সময় থেকেই জার্মান বুর্জোয়াদের উপকারার্ে ইংরেজী ও ফরাসাঁ অর্থশাস্দ্নের 
আমদান শুরু হয়। অনাতাবিলদ্বে বিদপ্ধমন্ডলী ও আমলাতন্তীরা এসে এই আমদানী 
বস্তুটি দখল করে নিয়ে এমন কায়দায় তাকে গড়ে তুলল যা 'জার্মান ভাবধারার' দিক 
থেকে মোটেই গৌরবজনক নয়। রচনাকার্যের অনাঁধকার চর্চায় যে-সব উচ্চ শ্রেণীর 
প্রতারক, বণিক, শিক্ষক ও আমলা এসে জড়ো হল তাদের পাঁচমিশালী দঙ্গল থেকে 
উদ্ভব হয় এক জার্মান অর্থতাত্বক সাহত্য, নীরসতা, অগভনরতা, চিস্তাশ্‌ন্যতা, 
বাগবাহ্‌ল্য এবং চুর বিদ্যার দক 'দয়ে যার সঙ্গে শুধু জার্মান উপন্যাসেরই তুলনা চলে । 
ব্যবহারিক বদ্ধ সম্পন্ন লোকদের মধ্যে প্রথমে 'শিল্পপাঁতদের সংরক্ষণ-নীতবাদশ 
গোম্ঠাঁটাই প্রাতাচ্ঠত হয়েছিল। এদের প্রামাঁণক মৃখপান্র লিস্ত, এখনও পর্যন্ত জার্মান 
বুর্জোয়া-অর্থতাত্ক সাহত্যের জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, _ যাঁদও তাঁর গোৌরবমণ্ডিত রচনা 
সমস্তটাই হচ্ছে মহাদেশীয় পদ্ধাতির** তত্বগত প্রবর্তক ফরাসণ ফোঁরয়ে থেকে নকল করা। 


* ১৮৩৪-এর ১লা জানুয়ারি প্রাশিয়া ও অন্যান্য জার্মান রাজ্যগুলির মধ্যে একাঁটি জার্মান 
শুজক-ইউীনয়ন প্রাতম্ঠিত হয়। আস্ট্রীয়া এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। -- সম্পাঃ 

** মহাদেশীয় পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম নেপোলিয়ন-প্রবার্তত ইউরোপীয় মহাদেশে ইংরেজ দ্ুব্যাদি 
আমদানি বন্ধ করার নীতি। এই নীতি 'বাঁধবদ্ধ হয় ১৮০৬ সালে এবং স্পেন, নেপ্লস্‌ ও হল্যান্ড 
এই নীতি মেনে চলে, পরে প্রাশিয়া, ডেনমার্ক, রাশিয়া, আস্ট্িয়া এবং অন্যান্য দেশও এই দলে যোগ 
দেয়। _ সম্পাঃ 


কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্দের সমালোচনা প্রসঙ্গে ৩১ 
এই ঝোঁকের 'বরৃদ্ধে পণ্চম দশকে বাঁল্টক প্রদেশসমূহের বাঁণকদের অবাধ-বাণিজ্য- 
মতবাদ দলের উদ্ভব হয়; এরা শিশুসুলভ অথচ স্বার্থপ্রণোঁদত 'বশ্বাস 'নয়ে ইংরেজ 
অবাধ-বাঁপজ্যবাদীদেরই যাক্তগুলি প্রাতধনিত করতে লাগল। সর্বশেষে, বিষয়টির 
তত্বগত দিক 'নয়ে যাদের কাজ করতে হয়েছিল সেই 'শক্ষক ও আমলাদের মধ্যে দেখা 
গেল হের রাউ-এর মতো শু্ক, দোষগুণ 'ব্চার-অক্ষম ওষাঁধ-সংগ্রাহকদের, অনায়ত্ত 
হেগেলীয় ভাষায় বিদেশী প্রক্পসমূহের তজণমাকারা হের স্তাইনের মতো জজ্পনাবাজ 
পাণ্ডিতমূর্খদের, অথবা হের 'রিল-এর মতো 'সাংস্কাতক-এতিহাসিক' ক্ষেত্রের সাহাত্যিক 
উদ্থজীবীদের। এ-সবের শেষ পাঁরণাঁত হল ক্যামেরালসাঁটিকস্‌্চ (09106151150105) 
বদ্যা। এটি হল নানা রকম অবান্তর পদার্থে পূর্ণ খিছুড় বিশেষ, তার সঙ্গে যেন 
একলেকাঁটক অর্থশাস্ত্রের একটু চাট্টীন ছিটানো। সে জ্ঞানটা রাম্ট্র-নিষূক্ত একজন আইন 
স্কুল ম্লাতকের পক্ষে রাষ্ট্র পর্ষদের শেষ পরাক্ষার জন্য তৈরী হবার দিক দয়ে কাজে 
লাগবে। 

এইভাবে যখন জার্মীনর বুর্জোয়া শ্রেণী, 'শক্ষক সম্প্রদায় এবং আমলাতল্ন 
ইংরেজী-ফরাসী অর্থশাস্্ের প্রাথামক কথাগঁলকে অখণ্ডনীয় আপ্তবাক্য হিসাবে কণ্টস্ু 
ও সে-বিষয়ে কিছ পাঁরমাণ স্পম্ট ধারণা করার জন্য পাঁরশ্রম করে চলেছে, তখন দৃশ্যপটে 
আঁবর্ভূত হল জার্মান প্রলেতারীয় পার্ট। এই পার্টর সামাগ্রক তত্বগত ভিত্তিটাই 
এসেছে অর্থশাস্তের বিচার থেকে; এবং ঠিক এই পার্টর আঁবর্ভাবের মুহূর্ত থেকেই 
বিজ্ঞানস্ম্মত স্বাধীন জার্মান অর্থশাচ্দের উদয় হয়। এই জার্মান অর্থশাস্ত মূলত 
প্রাতাম্ঠত হীতিহাসের বম্তুবাদী ব্যাখ্যার ভিত্তির উপর, যার মূল দিকগুলি উপরোক্ত 
গ্রন্থের ভূমিকায় সংক্ষেপে উপাচ্ছিত করা হয়েছে। এই ভূমিকার** প্রধান প্রধান কথাগ্ল 
7989 ৬০1 পন্লিকায়*** ইতিপূর্বেই মুদীত হয়েছে এবং সেইজন্যই ভূমিকাটর কথা 
উল্লেখ করলাম। শুধু অর্থশাস্তের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ইতিহাসগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই 
(প্রকৃতি-বিজ্ঞান বাদ দলে সব বিজ্ঞানই হল ইাতিহাসগত বিজ্ঞান) এক 'বিপ্রবাত্মক 
আঁবচ্কার হল এই প্রাতজ্ঞা যে, বৈষাঁয়ক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধাতই সাধারণভাবে 
সামাঁজক, রাজনোতিক ও বাদ্ধবৃত্তিক জীবন-প্রাক্রিয়াকে নিধারণ করে'; ইতিহাসে ষ্-সব 
সামাজক ও রাজনোতিক সম্পর্কের, যে-সব ধমর্ঁয় ও আইনগত ব্যবস্থার, যে-সব তত্তগত 
দৃষ্টিভাঙ্গর আবির্ভাব হয়, তা সমস্ত কিছ অনুধাবন করতে হলে আগে সেই যুগের 


* ক্যামেরালসূটিকৃ্স্‌ _- বুর্জোয়া বিশ্বাবদ্যালয়সমূহে প্রশাসানক ও অর্থতাত্বক বিষয়ে যে 
[শক্ষা দেওয়া হয়, তার পাঠ্যক্রম । __ সম্পাঃ 
** এই খশ্ডেরই ২৩-২৮ পূচ্ঠা দ্রস্টব্য। __ সম্পাঃ 
*** [089 ৬০1 (জনসমাজ) -- একটি জার্মান সংবাদপন্র। মাক্সের ঘাঁনষ্ঠ সহযোশিতায় এই 
পাত্রকা ১৮৫৯-এর মে থেকে আগস্ট পর্যস্ত লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল। -_- সম্পাঃ 


৩২ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


মানুষের বৈষাঁয়ক অবস্থাকে বুঝতে হবে, সেই বৈষয়িক অবস্থা থেকেই এদের উৎপান্ত। 
'মান্ষের সন্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বপরাঁতিভাবে, মানুষের 
সামাজিক সন্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে ।” সূত্রটি এত সহজ-সরল যে, ভাববাদণী 
মোহে আচ্ছন্ন নয় এরকম ষে কোনো ব্যাক্তির কাছে এটি স্বতঃসন্ধ মনে হবে। কিন্ত 
বিরাট বৈপ্রাবক পাঁরণাম এর মধ্যে নাহত, শুধু তত্বের দিক 'দয়েই নয়, ব্যবহারক 
দিক 'দয়েও : “সমাজের বৈষাঁয়ক উৎপাদন-শীক্ত বিকাশের এক 'নাঁদ্ট পর্যায়ে এলে 
সংঘাত লাগে প্রচালিত উৎপাদন-সম্পর্রের সঙ্গে অর্থাৎ আইনানুগ ভাষা ব্যবহার করলে 
বলতে হয়, সংঘাত লাগে এতাঁদন যে সম্পাত্ত-সম্পকের মধ্যে থেকে উৎপাদন-শাক্ত 
সক্রিয় ছল তারই সঙ্গে। সে সম্পর্ক উৎপাদন-শাক্তর বিকাশের রূপ থেকে পাঁরবাঁরতত 
হয়ে পরিণত হয় উৎপাদন-শাক্তর শৃঙ্খলে। তারপর শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের এক 
যুগ । অর্থনৌতক বানয়াদ পারবার্তত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপাঁরকাঠামোও 
কম-বেশন দ্রুত রুপান্তরিত হয়ে যায় ... বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পকর্গাীল হচ্ছে সামাঁজক 
উতপাদন-প্রণালীর শেষ বৈরভাবাপন্ন রূপ, ব্যাক্তমানুষের বিরোধের অর্থে বৈরভাব নয়, 
ব্যক্তিদের জীবনযান্রার সামাজিক অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত বৈরভাব; এর সঙ্গে সঙ্গেই 
বুয়া সমাজের গর্ভে বিকাশমান উৎপাদন-শাক্তসমূহ সেই বৈরভাবের সমাধানের 
বৈষাঁয়ক শর্তাবলীও স্টি করে।, আমাদের এই বস্তুবাদী থাঁসস যাঁদ আরো এগিয়ে 
নিই ও বর্তমানের অবস্থায় এর প্রয়োগ কার, তাহলে এক বিরাট 'বপ্লবের, বস্তুত 
সর্বকালের সর্ববৃহৎ বিপ্লবের পাঁরপ্রেক্ষিতটাই আমাদের সামনে উন্ম_ক্ত হয়ে পড়ে। 

আরো গভনরভাবে বিবেচনা করে দেখলে কিন্তু আঁবলম্বে উপলান্ধ হবে যে, মানুষের 
চেতনা তার সত্তার উপর নির্ভরশীল, তার উল্টোটা নয়, এই আপাত সরল সত্রাট 
আঁবলম্বেই এবং তার প্রথম পাঁরণাতিতেই সমস্ত ভাববাদের, এমন 'কি সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন 
ভাববাদেরও প্রত্যক্ষ বরোধন। সকল এীতহাঁসক ব্যাপারে সমস্ত রকম এ্রীতহ্যগত ও 
প্রথাগত দৃষ্টিভাঙ্গ নাকচ হয়ে পড়ে তাতে । রাজনোতিক যুক্ততকেরি সমস্ত চিরাচারত 
পদ্ধাত ধূঁলসাং হয়ে যায়; এহেন নীতাঁবগাঁহ্হত ধারণার শবরুদ্ধে সক্রোধে সংগ্রামে 
নামে দেশপ্রোমক মহাত্মাপনা। সুতরাং, দৃঞ্টিভাঙ্গর এই নতুন পদ্ধতির সঙ্গে শুধু যে 
বৃর্জোয়াদের প্রাতীনাধদেরই আনবার্য সংঘাত লাগল তা নয়; ম্যাক্ত-সাম্য-্রাত্ৃত্ব এই 
যাদুমল্ত্ের সাহায্যে পাঁথবীর 'ভাত্তমূল পর্যস্ত নাঁড়য়ে দিতে চায় যে গোটা ফরাসী 
সমাজতন্তী মহল, সংঘাত লাগে তাদেরও সঙ্গে। তবে জার্মীনর ইতর-গণতন্রবাদশ 
হৈচৈকারাঁদের মধ্যেই তা সবচাইতে প্রবল ক্রোধের উদ্রেক করল। তাহলেও তারা সাগ্রহেই 
এই নতুন চিন্তাকে চুরি করে নিজেদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করে যাঁদও অসাধারণ 
ভুল বঝে। 

এতিহাসিক একটিমান্র দল্টান্তের ক্ষেত্রেও বন্তুবাদশী ধারণার বিকাশ ঘটানো এমন 


কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে ৩৩ 
এক বৈজ্ঞানক কীর্ত যার জন্য বংসরের পর বংসর 'নার্ধঘ্ম অনুশীলন দরকার; 
কেননা, এ কথা তো সহজবোধ্য যে, এক্ষেত্রে কেবল বুলি দিয়ে কাজ হবে না। এ কাজ 
সম্পন্ন করা যায় শুধু রাশীকৃত এীতহাঁসক মালমসলাকে সাঁবচারে বাছাই করে, 
পাঁরপূর্ণ আয়ত্ত করে। ফেবুয়ার বিপ্লব আমাদের পার্টিকে রাজনোতিক রঙ্গমণ্ে ঠেলে 
দিল এবং ফলে তার পক্ষে নক বৈজ্ঞাঁনক লক্ষ্য অনুসরণ করে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 
কিন্তু তাসত্বেও মূল দম্টভাঙ্গাট পার্টিরচিত সমস্ত সাঁহত্যের মধ্যেই একাটি অন্তলর্শন 
সূত্রের মতোই গ্রাথত আছে। এই সমস্ত লেখাতেই প্রত্যেকাট 'নার্দ্ট বিষয়কে উপলক্ষ্য 
করে স্পম্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, প্রতিক্ষেত্রেই কর্মোদ্যমের উত্তব হয়েছে সরাসাঁর 
বৈষাঁয়ক প্রণোদনা থেকেই, সংশ্লন্ট বাক্যাবলী থেকে নয়; দেখানো হয়েছে যেমন 
রাজনোতিক কর্মোদ্যম ও তার ফলাফল তেমনই রাজনৈোতিক ও আইনগত বাক্যাবলশও 
বরং বৈষাঁয়ক প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত। 

১৮৪৮-৪৯-এর বিপ্লবের পরাজয়ের পর এমন একটা সময় এল যখন বাঁহর থেকে 
জার্মানকে প্রভাবত করা ক্রমশই বেশী অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের পার্ট তখন 
প্রবাসী কোন্দলের ক্ষেত্রটা __ কেননা, সেটাই তখন একমান্র সন্তাব্য কাজ হয়ে 
দাঁড়য়োছল -- ছেড়ে দেয় ইতর গণতন্নবাদীদের হাতে । শেষোক্তরা যখন প্রাণভরে 
ঘোঁট পাকিয়ে চলল, একাঁদন ঝগড়া-বিবাদ করে পরের দিন 'মটমাট করতে লাগল, এবং 
তার পরের দন আবার নিজেদের ভেতরকার কেলেওকা'রর প্রকাশ্য প্রচার চালাচ্ছল; 
যখন সমগ্র আমোরকা জুড়ে ইতর গণতল্লরবাদীরা ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়াচ্ছল শুধু 
জুটানো পয়সাকাঁট নিয়ে পরের মৃহূর্তেই গণ্ডগোল পাকাতে, সেই সময়টা আমাদের 
পার্ট ফের খাঁনকটা অধায়নের অবসর পেয়ে খুশিই হয়। তার খুব বড় একটা স্মাবধা 
এই যে, তত্বগত 'ভিন্ত হসাবে একটা নতুন বৈজ্ঞানক দাাঁষ্টভাঙ্গ পার্টর আয়ত্তে 
ছিল; তাকে সংরচিত করে তোলার কাজেই পাকে পুরোপ্দীর ব্যস্ত থাকতে হয়। 
অন্তত এই এক কারণেই দেশান্তরীদের মধ্যকার 'মহৎ ব্যাক্তদের' মতো অধঃপতন আমাদের 
পার্টর পক্ষে কখনো সম্ভব হয়ান। 

সেই অধ্যয়নের প্রথম ফল হল আলোচ্য গ্রল্থখান। 


আমাদের সামনে যে গ্রল্থাট রয়েছে তার ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র থেকে নেওয়া স্বতল্র 
কতগাল পাঁরচ্ছেদের শুধুমাত্র একটা অসংবদ্ধ সমালোচনার অথবা কোনো কোনো 
বিতর্কমূলক অর্থ তত্বগত প্রশেনর 'বাচ্ছন্ন আলোচনার প্রশ্ন উঠতে পারে না। বরং শুরু 
থেকেই গ্রল্থাটর রচনা-বন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যাতে অর্থশাস্ত্রের সমগ্র বিষয়াটকে 


৩৪ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


একটা প্রণালীবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া যায়, যাতে বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুজোৌঁয়া 
বাঁনময়ের 'নিয়মগ্ালর একটা পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বিকাশ দেখানো যায়। যেহেতু 
অর্থতত্রীবদরা এইসব নিয়মের ব্যাখ্যাকার বা পক্ষসমর্থনকারণ ছাড়া আর কছুই নন, 
সেইজন্য বিকাশের চিন্রাট একইসঙ্গে সমগ্র অর্থতাত্বক সাহত্যের সমালোচনা হয়ে 
দাঁড়ায়। 

কোনো বিজ্ঞানকে তার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ পরস্পর-সংযোগের 1ভাত্ততে 'বকাঁশত 
করার চেষ্টা হেগেলের মৃত্যুর পর থেকে আর হয়নি বললেই হয়। হেগেলের সরকারী 
[শষ্যসম্প্রদায় গুরুর ছ্বন্বমূলক পদ্ধাত থেকে সবচেয়ে সহজ কৌশলাটর কায়দা শুধু 
আয়ত্ত করে নেয়; সে কায়দা যে-কোনো বিষয়েব উপর, এবং প্রায়ই হাস্যকর অপটুভাবে 
তারা প্রয়োগ করতে থাকে । এই গোষ্ঠীর কাছে হেগেলের সমগ্র উত্তরাধকারাঁট সীমত 
হয়ে পড়ল শুধুমান্ত্র একটি ছকে, যার সাহায্যে যে-কোনো প্রশ্ন তারা উতদ্ভতাবন করতে 
লাগল, সীমিত হয়ে পড়ল কতগ্ীল শব্দ ও বাক্য-রীতির সংকলনে, _ চিন্তা ও প্রত্যক্ষ 
জানের অভাবের ক্ষেত্রে সময় মত হাতের কাছে পাওয়া ছাড়া যার আর কোনো উদ্দেশ্য 
রইল না। এর ফলে, বন-এর জনৈক অধ্যাপকের কথায় বলতে গেলে, ব্যাপারটা দাঁড়াল 
এই যে, এই সমস্ত হেগেলপল্থীরা কোনো বিষয় কিছুই বুঝত না, অথচ সব বিষয়ে 
[লিখতে পারত। বাস্তাবকই তাদের কাজের প্রকৃতি এইরকমই হয়ে উঠোছল। এঁদকে 
তাদের দন্ত সত্তেও এই ভদ্রুলোকেরা নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে, 
বড় সমস্যা থেকে তাঁরা যতদূর সম্ভব তফাৎ থাকতেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দিক 'দয়ে প্রাচীন 
পঁণ্ডিতী বিজ্ঞানের প্রাধান্যটাই বজায় রইল; যখন ফয়েরবাখ অনুমানাভীত্তক প্রত্যয়কে 
অচল বলে ঘোষণা করলেন, তখনই মান্র হেগেলবাদ ধীরে ধীরে হল নিদ্রামগ্; মনে 
হতে লাগল যেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবার নতুন করে প্রাচীন আঁধাবদ্যার ও তার অনড় 
সংজ্ঞাগ্বালর রাজত্ব শুরু হয়েছে। 

বাপারাঁটর একটা স্বাভাঁবক কারণ ছিল। 'নছক বাক্য-ীবন্যাসে হেগেলবাদী 
[ডিয়াডোচির* (91900011) রাজত্বের পাঁরসমাপ্তি হবার পব স্বভাবতই যে-যুগগটি এল, 
তাতে বিজ্ঞানের ইতিবাচক অন্তবস্তুটি তার ব২।প্,শপের চেয়ে আবার বড় হয়ে ওঠে । কিন্তু 
তারই সঙ্গে সঙ্গে এক অসাধারণ উৎসাহ 'নয়ে জার্মান ঝাঁপয়ে পড়ল প্রকাতি- 
বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে, যা ছিল ১৮৪৮-এর পরেকার শাক্তশালী বুর্জোয়া বিকাশের 
সহগামী। এবং এই যেসব'প্রাকীতিক বিজ্ঞানে জল্পনা-প্রবণতা কখনই বিশেষ গুরুত্বলাভ 


* 'ডিয়াডোি _- ম্যাসডোনের আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধকারীরা। আলেকজান্ডারেব মৃত্যুর পর 
এদের অন্তর্ূুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যাট খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এখানে এঙ্গেলস গ্লেষসহকারে এই শব্দাট 
প্রয়োগ করেছেন জার্মান 'বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের হেগেলবাদী গোষ্ঠীর সরকারণ প্রাতানাধদের সম্বন্ধে। -- 

সম্পাঃ 


কার্ল মাকস, 'অর্থশাস্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে ৩৫ 
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করতে পারোন, সেগুলি ফ্যাশন হয়ে পড়ার ফলে প্রাচীন আঁধাবদ্যক কায়দায় 
চিন্তাপ্রণালীর, এমন ক ভল্‌ফ-এর চূড়ান্ত রকমের অসার মামীলয়ানারও পুনরাবিভীব 
দেখা দেয়। হেগেল বিস্মীতির অতলে গেলেন, এবং গড়ে উঠল নতুন প্রাকঠতক বৈজ্ঞানক 
বস্তুবাদ, তত্বগত দিক 'দিয়ে এই বস্তুবাদের সঙ্গে আঠারো শতকের বস্তুবাদের কোনো প্রভেদ 
নেই; এর স্াবধাটা প্রধানত ছিল এই যে এর হাতে ছিল প্রকাঁত বিজ্ঞানের, বিশেষত 
রসায়ন ও শারীরবৃত্তের সমৃদ্ধতর মালমসলা। ব্যখনার ও ফগৃত্‌-এর মধো আমরা 
দেখতে পাই এই ক্যাণ্ট-পূর্যযৃগের সংকীর্ণচত্ত অর্বাচশন 'চন্তাপ্রণালীর পুনঃপ্রকাশ, যার 
মধ্যে আত-তুচ্ছ অসারতাও বাদ পড়ে না। এমন ক, যে মলেশৎ ফয়েরবাখের নামে 
শপথ নেন তান পর্যন্ত আত হাস্যকর ভাবে বারবার বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন সরলতম সংজ্ঞার 
মধ্যে। অন্তবস্ত ও বাহ্যর্‌পের মধ্যকার, কারণ ও ফলাফলের মধ্যকার খাদের সামনে এসে 
বুর্জোয়া সাংসারক বোধের গেতো ছ্যাকরা ঘোড়া স্বভাবতই থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু 
অমূর্ত চিন্তার জংলী জামির উপর 'দয়ে ফু করে 'শকার-যান্রা করতে হলে ছ্যাকরা 
ঘোড়ায় না চাপাই উচিত। 

সুতরাং, এখানে এমন আর একটি সমস্যার সমাধান দরকার যার সঙ্গে নিছক 
অর্থশাস্ত্রের কোনো সম্বন্ধ নেই। বিজ্ঞানকে কী ভাবে বিকশিত করতে হবে 2 একদিকে 
[ছিল হেগেলীয় দ্বান্বক তরু, যাকে হেগেল এক সম্পূর্ণ অমূর্ত ও 'জজ্পনামূলক' রূপে 
রেখে গিয়েছিলেন; অপরাঁদকে রইল সাধারণ এবং মুলত ভলফ-নার্দন্ট আঁধাঁবদ্যক 
পদ্ধাতি, যা পুনরায় একটা ফ্যাশনে দাঁড়য়ে গিয়েছিল এবং যে-পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল 
বুজোয়া অথতত্বীবদদেরও বৃহদায়তন অসংলগ্ন গ্রল্থথন্ডসমূহ । শেষোক্ত পদ্ধী তিটিকে 
ক্যান্ট এবং বিশেষ করে হেগেল তত্বগতভাব এমন করে বিধবস্ত করেছিলেন যে, শুধ-মান্র 
আলস্যবশে এবং অন্য একটা সহজ বকম্প পদ্ধতর অভাবের দরুন এই পদ্ধাতাঁটির 
ব্যবহার অব্যাহত থাকাটা সম্ভব হয়োছিল। অন্যাদকে, হেগেলীয় পদ্ধীতাটি তার লন্ধ 
রূপে একেবারেই অবাবহার্য। সে পদ্ধীত ছল মূলত ভাববাদী, অথচ আগেকার সমস্ত 
কছুর চেয়ে বেশী বস্তুবাদী এক বিশ্ব-দষ্টি বকাশের সমস্যাটাই তখন প্রশ্ন। সে পদ্ধাতি 
শুর, হত বিশহদ্ধ চিন্তা থেকে, অথচ এক্ষেত্রে শুরু করা চাই কঠোর বাস্তব তথ্য থেকে। 
নিজস্ব স্বীকাতি অনূযায়ীই যে পদ্ধাত 'শূন্য থেকে শ.ন্যের মাধ্যমে শূন্যতে পেপীছিয়ে 
এসেছে, সে-পদ্ধাত সেই আকারে এক্ষেত্রে কোনক্রমেই উপযোগী নয়। তধুও ধক্তীবদ্যার 
সমস্ত মালমসলার মধ্যে শুধূমান্ন একেই অন্তত আরন্ত-বিন্দু হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব। 
এর সমালোচনাও হয়ান, তাকে ছাঁড়য়ে যাওয়াও হয়নি। এই মহান দ্বান্দবিকতত্বীবদের 
যারা ?বরোধী তাদের কোনো একজন ব্যক্তিও তাঁর চিন্তার গৌরবজনক কাঠামোর মধ্যে 
কোনো ভাঙ্গন ধরাতে পারোনি; সে চিস্তা শুধু বিস্মৃতির গভে ডুবে গিয়েছিল কারণ, 
তাকে 'নয়ে কী করতে হবে তার সামান্যতম ধারণাও হেগেলপল্থী গোষ্ঠীর ছিল না। 


৩৬ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 
সৃতরাং সর্বোপাঁর দরকার হয়োছল হেগেলীয় পদ্ধীতকেই একটা আমূল সমালোচনার 
লক্ষ্যাভূত করা। 


অন্যান্য সমস্ত দার্শানকদের চিন্তাপদ্ধীত থেকে হেগেলের চিন্তাপদ্ধাতির 
পার্থক্য তার প্রচণ্ড হাঁতহাস বোধে, এর ওপরেই তার "ভান্ত। গঠনরূপের 
[দিক থেকে এ পদ্ধীত যাঁদও অমূর্ত ও ভাববাদী, তবু তার চিন্তাঁবকাশ ধারাটি সর্বদাই 
চলেছে বিশ্ব-ইতিহাসের বিকাশধারার সঙ্গে সমান্তরালভাবে এবং এই শেষোক্তকে ধরা 
হত আসলে কেবল প্রথমের কম্ঠিপাথর 'হসাবে। তাতে করে যাঁদও আসল সম্পর্কটি 
উল্টে 'দিয়ে মাথার ওপর দাঁড় করানো হয়েছিল, তাহলেও দর্শনের মধ্যে আসল সারবস্তু 
প্রাত পদেই প্রবেশল।ভ করেছে, আরো বোঁশ করেছে কারণ হেগেল তাঁর শিষ্যদের মতো 
অজ্ঞতা জাহর করেননি, বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের শ্রেচ্ত জ্ঞানীদের অন্যতম । 
ইতিহাসের মধ্যে ষে একটা ক্রমাঁবকাশ., একটা আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি আছে তা তিনিই 
সর্বপ্রথম দেখাবার চেষ্টা করেন; এবং তাঁর হীতহাস সম্পাকত দর্শনের অনেক কিছুই 
আজ আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হলেও, তাঁর মূল দৃম্টিভাঙ্গর মাহমা আজও শ্রদ্ধেয়, 
সেটা তাঁর পূর্বগামীদের সঙ্গে, অথবা 'িশেষ করে তাঁর সময়কালের পর থেকে ইতিহাস 
নিয়ে সাধারণ ভাবনা করেছেন এরকম যে-কারুর সঙ্গেই তাঁর তুলনা কাঁর না কেন। তাঁর 
“চেতনাবাদ" 'নন্দনতত্্', “ইতিহাসের দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বন্ই তাঁর এই অপূর্ব 
ইতিহাসবোধের প্রাধান্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুকে তিনি বিচার করেছেন ইতিহাসগত- 
ভাবে, ইতিহাসের সঙ্গে একটা নাট, যাঁদও বিমূর্ত বিকৃত অন্তঃসম্পরকো। 


ইতিহাস সম্বন্ধে এই যুগান্তকারী ধারণাই হল নতুন বস্তুবাদী দৃম্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ 
তত্ব্গত 'ভীত্ত এবং যুক্ত পদ্ধতির জন্যও একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল এই থেকেই। 
যেহেতু, এমন কি শবশুদ্ধ চিন্তার' দক দিয়ে দেখলেও, এই 'বস্মৃতপ্রায় দ্বান্দিক তত্ব 
থেকে যে এমন ফল পাওয়া গিয়েছে, এবং আধকস্তু, এত সহজে যে পূর্বগামী সমস্ত 
যাঁক্ত-ীবদ্যা ও আঁধাবদ্যার 'নকাশ করেছে, তাতে এ কথা নশ্চয়ই বলা চলে যে, আর 
যাই হোক, এর মধ্যে কৃটতর্ক (১০০18515) ৩ চুলচেরা ব্যাপার স্যাপারের চেয়ে বড় 
[জানিস ছিল। কিন্তু পদ্ধাতর সমালোচনা সহজ ব্যাপার ছল না, সমস্ত সরকারী দর্শন 
তা এাঁড়য়ে 'গয়েছে এবং এখনও এাঁড়য়ে যাচ্ছে। 


যুক্তীবিদ্যার ক্ষেত্রে হেগেলের ধা আসল আঁবম্কার হেগেলীয় যাঁক্তীবদ্যা থেকে 
সেই অন্তবস্তুটিকে উদ্ধার করে, ভাববাদ আবরণ থেকে মুক্ত করে দ্বান্বক পদ্ধাতকে 
সেই সহজ আকারে পুনর্গঠিত করা যাতে তা চিন্তা বকাশের একমান্র যথার্থ রূপ 
হয়ে দাঁড়ায় - এ কর্তব্য যে একটি মাত্র লোক গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তিনি হলেন 
মার্স এবং আজো তানই একক। যে-পদ্ধাতটি অর্থশাস্ত সম্পর্কে মাকসের 


কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে' ৩৭ 





পপ সপ কাপ সস 


সমালোচনার ভাত্তভৃমস্বর্প, তার সংরচনের কাজটাকে আমরা খোদ মূল বন্তুবাদশ 
দৃষ্টভাঙ্গটার চেয়ে মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ ফল বলে মনে কার না। 

এই যে-পদ্ধাতি আমরা পেলাম সেই পদ্ধাতি অনসারেও, অর্থশাস্ত্ের সমালোচনা 
করা যেত দূভাবে : ই[তিহাসগতভাবে অথবা য্যাক্তগতভাবে । যেহেতু ইতিহাসে এবং তার 
সাহাত্যক প্রাতফলনেও, সমগ্রভাবে বিকাশের ধারাটি অত্যন্ত সহজ সম্পকণ থেকে 
অপেক্ষাকৃত জাঁটলতর সম্পকের দিকে এাঁগয়ে চলে, সেইহেতু অর্থশাস্মের সাহত্যের 
এতিহাঁসক বিকাশের মধ্যেও এমন একটি স্বাভাঁবক নির্দেশক সূত্র পাওয়া গেল যার 
সঙ্গে সমালোচনাকেও সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং অর্থনোৌতিক সংজ্ঞা বিভাগগুলও 
সামগ্রিকভাবে ঠিক যাক্তগত বিকাশের মতোই একই অনূত্রমে প্রাতিভাত হয়। এই 
ধরনাটর বাহ্যক সুঁবধা হচ্ছে এই যে, এটা আঁধকতর স্বচ্ছ, কেননা, প্রকৃতই এখানে 
অনুসরণ করা হচ্ছে বাস্তব বিকাশটাকেই, কিন্তু আসলে এর ফলে সেটা দাঁড়াত বড়ো 
জোর একটা জনবোধ্য প্রণালী। অনেক সময় ইতিহাস এঁগয়ে চলে লাফ 'দিয়ে ও 
আঁকাবাঁকা পথে; এবং এতে প্রত্যেক স্থলেই ইীতহাসকেই অনুসরণ করে যেতে হত। 
তার ফলে শুধু যে অনেক গৌণ গুরুত্বের মালমসলা অন্তর্ভূক্ত করে নিতে হত তাই 
নয়, ভাবনাধারাও অনেক ব্যাহত হত। আঁধিকন্ত, বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাস না লিখে 
অর্থশাম্তের ইতিহাস লেখা যায় না এবং তার ফলে কর্তব্যটা অপাঁরসীম হয়ে দাঁড়ায়, 
কেননা এর জন্য যে প্রাথীমক কাজ দরকার তার কিছুই করা হয়ান। সুতরাং, আলোচনায় 
যাঁক্তগত বশ্লেষণই দাঁড়ায় একমাত্র উপযোগী পদ্ধাত। কিন্তু বস্তুত এই পদ্ধাত 
ইতিহাসগত বিচার ছাড়া আর কিছ; নয়, শুধু তার এীতহাসিক আকার ও আপাঁতক 
বিক্ষেপগাঁলকে বর্জন করা হয়েছে। যা দিয়ে এ ইতিহাসের শুরু, চিন্তা-শৃঙ্খলের 
শুর্‌ও হবে সেই একই জিনিস থেকে আর চিন্তার পরবতাঁ ধারাঁটিও হবে আর 'কছুই 
নয়, ইীতহাসের ধারারই অমূর্ত এবং তত্তের দক থেকে সুসঙ্গত আকারের একটি 
প্রতিফলন; সংশোধিত প্রীতফলন, কিন্তু সেই 'নয়মেই সংশোধত, যে নিয়ম পাওয়া 
যাচ্ছে ইতিহাসেরই প্রকৃত ধারা থেকে, যাতে প্রত্যেক উপাদানকে তার পাঁরপূর্ণ 
পাঁরপক্কতার বকাশ মুহূর্তে, তার চরায়তরূপে বিবেচনা করতে পারা যায়। 

এই পদ্ধীততে আমরা শুরু করি সেই সর্বপ্রথম ও সহজতম সম্পক্ণট থেকে, যা 
ইতিহাসগতভাবে ও কারক্ষেত্রে আমাদের সামনে দেখা দেয়; সৃতরাং এ ক্ষেত্রে তা হল 
সর্বপ্রথম পাওয়া অর্থনোৌতিক সম্পর্ক। এই সম্পক্কে আমরা বিশ্লেষণ করে দোখ। কিন্তু 
এটি যেহেতু একটা সম্পর্ক সেইহেতু এর দুটি দক আছে যা পরস্পর সংশ্লিষ্ট। 
প্রত্যেকটি দিককে আলাদাভাবে বিবেচনা করে দেখা হয়, তা থেকে তাদের পরস্পরের প্রাতি 
ব্যবহার অর্থাৎ তাদের পারস্পারিক প্রাতীক্রুয়ায় গিয়ে পেশছাই। বিরোধ দেখা যাবে যার 
সমাধান দরকার । 'কন্তু যেহেতু আমরা এখানে শুধূমান্র আমাদের মান্তচ্কপ্রসূত কোনো 
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অমৃত" চিন্তাপ্রণালীকে বিচার করাছ না, বিচার করাছ 'বিশেষ সময়ে সংঘাঁটত অথবা 
এখনও সংঘটমান এক প্রকৃত ঘটনা-প্রবাহকে, সেইহেতু এই বিরোধগুলোও নিশ্চয় 
বাস্তবরূপে দেখা দিয়ে থাকবে এবং সেগ্দালর সম্ভবত সমাধানও মলে থাকবে । সে 
সমাধানের প্রকৃতি অনুসরণ করে গিয়ে আমরা দেখতে পাব যে তা সম্পন্ন হয়েছে একাট 
নতুন সম্পর্ক-প্রাতজ্ঠার মধ্যে; সে সম্পকের দুই বিপরীত দিককে আবার আমাদের 
[বকাঁশত করে তুলতে হবে ইত্যাদ ইত্যাঁদ। 

অর্থশাস্তের শুরু হচ্ছে পণ্য দিয়ে, এর শুরু উৎপন্ন দ্রব্যের পরস্পরের 'বানিময় 
আরন্তের মুহূর্ত থেকে, তা সে বানময় ব্যাক্ত বিশেষ অথবা আদম গোম্ঠী যারাই 
করুক না কেন। বিনিময়ের মধ্যে যে-দব্যাট এসে পড়ছে সেটাই হল পণ্য। পণ্য হল 
অবশ্য একমাত্র এই কারণেই যে, বস্তুতে, উৎপন্ন দ্রব্যে এসে যুক্ত হচ্ছে দুটি মানুষের 
বা দুটি গোম্তপঁর মধ্যেকার সম্পক্ক, উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যেকার সম্পকর্ণ যারা এক্ষেত্রে 
আর একই ব্যাক্ততে মিলিত নয়। এ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত বাপারের দস্টান্ত 
পাই, যা সমগ্র অর্থশাস্তের মধ্যে প্রবাহিত এবং বুজোয়া অর্থনীতাবদদের মনে যা 
প্রচণ্ড বিভ্রান্ত সৃম্টি করেছে: অর্থশাস্ের বিচার্য বস্তু নয় মানুষে মানুষে সম্পক, 
এবং শেষপযন্ত শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক; অথচ এই সম্পর্ক সর্বদাই বঙ্থুর সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়ে বস্ুর্‌পেই প্রতিভাত হয়। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো 
অর্থনীতিবিদের কাছে এই অন্তঃসম্পকের আভাস ধরা পড়েছে সাত্য, কিন্তু এটা যে 
সমগ্র অর্থশাস্দ্ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা সর্বপ্রথম আঁবচ্কার করলেন মার্কস; এর ফলে 
অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নগ্ালকেও তিনি এত সহজ ও স্বচ্ছ করে দিলেন যে, এখন এমনাঁক 
বুজোয়া অর্থনীতাবদরাও তা আয়ন্ত করতে পারবে। 

এখন যাঁদ আমরা পণ্যের বাভক্ন 'দকের বিচার কার, দুই আদম গোম্ঠঁর মধাকার 
আদম দ্রব্য-বানময়ের মধ্য দয়ে সর্বপ্রথম আত কষ্টে যে-পণ্য গড়ে উঠোছল সে-হসাবে 
নয়, পণ্যের পাঁরপূর্ণ বিকাশের অবস্থায় তাকে যাঁদ বিচার কার, তাহলে ব্যবহার-মূল্য 
ও 'বাঁনময়-মূলা এই দ্যাট দ্যাম্টভাঙ্গ থেকে তা আমাদের কাছে দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা এসে পাঁড় অর্থতত্তগত বতকের ক্ষেত্রে । মধ্যযুগীয় যানবাহনের তুলনায় রেলওয়ে 
যতটা উন্নত, বর্তমান রূপে সংরচিত জার্মান দ্বান্দিক তত্তও যে প্রাচীন অগভীর আঁত- 
ভাষী আধাবদ্যক পদ্ধতির তুলনায় অন্তত ততটা উন্নত, তার উজ্জ্বল উদাহরণ পেতে 
চাইলে আডাম 'স্মথ বা খ্যাতনামা অন্য কোনো সরকারী অর্থতাত্বকের লেখা পড়ে 
দেখুন, বিনিময়-মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য এই ভদ্রলোকদের কাছে কী যল্দণাদায়ক হয়ে 
উঠোছল, এদাট জিনিসকে যথাযুক্ত পৃথক করে রাখা ও স্বকীয় 'নার্ম্টতায় আলাদা 
আলাদাভাবে তাদের প্রত্যেকাটকে অনুধাবন করা তাঁদের পক্ষে হয়েছিল কত কঠিন; 
তারপর এর সঙ্গে মাসের লেখার স্বচ্ছ ও সহজ বাখ্যার তুলনা করে দেখুন। 


কার্ল মার্কস, “অর্থশাস্ত্ের সমালোচনা প্রসঙ্গে ৩৯ 
ব্যবহার-মূল্য ও 'বাঁনময়-মূল্যের ব্যাখ্যা করার পর পণ্যকে উপাস্থিত করা হয়েছে 
এই দুই মূল্যের আশু এঁক্যের রূপ হিসাবে, বিনিময়-প্রশালীতে এইর্পেই পণ্যের 
আঁবর্ভাব হয়। এর ফলে কী কী বিরোধ দেখা দেয় তা পরে জানতে পারা যাবে ২০ ও 
২১ পৃজ্ঠা পড়লে । আমরা শুধু এটুকু উল্লেখ কার যে এই ঠবরোধগুলির তাৎপর্য শুধু 
তত্বগত ও অমূর্ত ক্ষেত্রেই নয়; সেই সঙ্গে এগ্ীল সাক্ষাৎ 'বাঁনময়-সম্পকের, সরল 
দব্য-ীবাঁনময়-সম্পকের প্রকৃতির মধ্য থেকে উদ্ভৃত অস্াবধাও প্রাতফাঁলত করছে; যে- 
অসন্ভাব্তার মধ্যে 'বাঁনময়ের এই প্রথম স্ছুল রূপাঁটর অবসান হতে বাধ্য, তাকে 
প্রাতফাঁলত করছে। সেই অসন্তাব্তাগীলর সমাধান হচ্ছে এই ঘটনায় যে, সমস্ত পণ্যেরই 
ধবানময়-মূল্যের প্রাতানাধত্ব করার ধর্মীট স্থানাস্তীরত হল একাঁট বিশেষ পণ্যের মধ্যে - 
মুদ্রায় । মুদ্রা, অথবা সরল সণ্টালন সম্বন্ধে তারপর ব্যাখ্যা করা হয়েছে দ্বিতীয় পাঁরিচ্ছেদে, 
যথা: ১। মূল্যের পারমাপ হিসাবে মুদ্রা, এই প্রসঙ্গে মুদ্রায় মাপা মল্য, অর্থাৎ দামের 
সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; ২। সপ্টালনের মাধ্যম হসাবে ও ৩। এই দুই সংজ্ঞার 
এঁক্য আসল ম্যদ্রা হসাবে, বৈষাঁয়ক বুর্জোয়া সম্পদের প্রতীক স্বরূপ মুদ্রা। এতেই 
প্রথম খণ্ডের শেষ হয়েছে। মুদ্রা কী করে পঃাঁজতে পাঁরণত হল, তা রাখা হয়েছে 
'দ্বতাঁয় খণ্ডের জন্য। 
দেখা গেল যে, এই পদ্ধাতিতে যুক্তীবিদ্যাসম্মত ধারা কোনোক্রমেই নছক অমূর্ত 
ক্ষেত্রের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য নয়। বিপরাতপক্ষে, এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন 
হয় ইতিহাস থেকে উদাহরণ এবং বাস্তবের সঙ্গে নিয়ত সংযোগ । তাই তেমন প্রমাণ 
উপাস্থিত করা হয়েছে বিপুল বৈচিত্র্য যথা সামাঁজক বিকাশের বাভন্ন স্তরে ইতিহাসের 
প্রকৃত ধারাঁটর এবং অর্থতাত্বীক সাহিত্যের উভয়েরই নজর দেওয়া হয়েছে যাতে 
অর্থনৈতিক সম্পকেরি পাঁরিচ্কার সঙ্ঞা-নির্ধারণ গোড়া থেকেই অন্সৃত হয়েছে। তাই 
এক একটা 'নার্দম্ট, কম-বেশী একতরফা বা বিদ্রান্তপূর্ণ ধারণাগুলির সমালোচনা 
যাঁক্তগত বিকাশ ধারার মধ্যেই মূলত দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, ও তাদের সংক্ষেপে সূত্রাকারে 
উপাস্থত করাও সন্ভব। 
তৃতীয় প্রবন্ধে খাস গ্রল্থাঁটর অর্থনৌতক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব। 


১৮৫৯-এর আগস্টের প্রথমার্ধে এঙ্গেলস সংবাদপন্লের পাঠ অনুসারে মাদ্রত 
কর্তৃক 'লাখত জার্মান থেকে অনাদত ইংরেজি ভাষ্যের 
৬ই ও ২০শে আগস্ট, ১৮৫৯ তারিখের ভাষাস্তর 


1১05 ৮০1 সংবাদপত্রে বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত 


* এই তৃতীয় প্রবন্ধীট কোনোঁদন ম্যাদ্রত আকারে প্রকাশিত হয়নি, এর পাশ্ডুলাপাঁটিও পাওয়া 
যায়ান। - সম্পাঃ 





কার্ল মাকণস 


শ্রমজীবী মানূষের আন্তজ্শাতক সাঁমাতির উদ্বোধনী ভাষণ 
১৮৬৪, ২৮শে সেপ্টেম্বরে লগ্ডনের লং-একরস্ঘ সেশ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রাতিষ্ঠত 


শ্রমজশীবণ মান;ষেরা, 

একাঁট বিরাট সত্য হল এই যে, ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে শ্রমজীবী 
জনসমান্টর দুর্দশার কোনো লাঘব হয়ান, তবু এই সময়টাই ?শল্প-বিকাশ ও বাণিজ্য- 
বৃদ্ধর দিক দিয়ে অতুলনীয়। ১৮৫০ সালে 'ব্রাটশ মধ্য শ্রেণীর একটি নরমপল্থী 
ওয়াঁকবহাল মুখপন্র এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইংলণ্ডের রপ্তাঁন ও আমদানি যাঁদ 
শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায় তাহলে ইংরেজদের দারিদ্র্য একেবারে শূন্যের স্তরে নেমে 
যাবে। কিন্তু হায়! ১৮৬৪ সালে ৭ই এপ্রল ইংলণ্ডের অর্থসাঁচব পালামেন্টে তাঁর 
শ্রোতাদের এই বিবৃতি দিয়ে আনন্দ দান করলেন যে, ইংলন্ডের মোট আমদানী ও 
রপ্তানী বাঁণজ্য ১৮৬৩ সালে বাদ্ধ পেয়ে ৪৪,৩৯,৫৫১০০০ পাউন্ডে উঠেছে। এই 
আশ্চর্য সংখ্যাটা ১৮৪৩-এর অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক যুগের বাণিজ্যের প্রায় তিনগুণ! 
এই সব বলেও তান দারিদ্র্য সম্বন্ধে মুখর হয়ে ওঠেন। তিনি বলে ওঠেন, "সেইসব 
লোকের কথা ভাবুন, যারা এই এলাকার সীমান্তে দাঁড়য়ে আছে, ভাবুন সেই মজারর 
কথা যা বাদ্ধ পায়ান, সেই মানবজীবন যা প্রীতি দশজনের মধ্যে নয়জনের ক্ষেত্রেই শুধু 
বে“চে থাকার জন্য একাঁট সংগ্রাম মান্র” 'তাঁন আয়র্লযাণ্ডের লোকদের কথা বলেনান, 
সেখানে উত্তরে ধীরে ধীরে মানুষের জায়গা দখল করছে ধন্থ আর দাক্ষণে মেষ-চারণ 
যাঁদও ভাগ্যহত সেই দেশটিতে এমন কি মেষের সংখ্যাও কমে আসছে, অবশ্য মানুষের 
মতো অত দ্রুত নয়। এর ঠিক আগেই একটা আকাস্মক আতঙ্কের ঝোঁকে উধর্যতন দশ 
হাজারের উচ্চতম প্রতিনাধরা যা ফাঁস করে বসেছিল তার পুনরাবাত্ত তান করেনাঁন। 
যখন লন্ডনে গ্যারোট* (£810005:5) আতঙ্ক খাঁনকটা জোরালো হয়ে ওঠে, তখন 





* গ্যারোট - লোকের ট:টি 'টিপে ধরে লুটপাট করত বলে এদের এই নাম জোটে। সপ্তম 
দশকের প্রথমভাগে লন্ডনে এই ধরনের হামলা খুব বেশী বেড়ে যায় ও পার্লামেন্টের আলোচ্য বস্তুতে 
পারণত হয়। __ সম্পাঃ 


শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সামাতর উদ্বোধনী ভাষণ ৪১ 
০ 55555555 
লর্ড-সভা 'নর্বাসন দণ্ড ও কয়েদ খারট্ুনি সম্বন্ধে একটা তদন্ত ও রিপোর্ট প্রকাশের 
ব্যবস্থা করে। বিরাট আকারের ব্লু বুকে এক ভয়াবহ সত্য ফাঁস হয়ে গেল, সরকার" 
তথ্য ও সংখ্যা 'দয়ে প্রমাণত হল যে দণ্ডপ্রাপ্ত জঘন্যতম অপরাধীরা, ইংলন্ড ও 
স্কটল্যান্ডের কয়েদণী গোলামরাও ইংলন্ড ও স্কটল্যাণ্ডের কাষ-শ্রীমকদের চেয়ে কম 
খাটে ও ভালোভাবে থাকে । কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। যখন আমোরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে 
ল্যাঙকাশায়ার ও চেশায়ারের শ্রা্মকেরা বেকার হয়ে পথে দাঁড়াল, তখন সেই একই লর্ড- 
সভা থেকে শি্পাণ্চলে একজন চাঁকৎসককে পাঠান হল এই দায়ত্ব দিয়ে যে, তিনি 
অনুসন্ধান করবেন, গড়পড়তা হিসাবে স্ব্পতম ব্যয়ে ও সহজতম রূপে কত কম 
পারমাণ কার্বন ও নাইট্রোজেন ব্যবহার করেই 'অনাহারজনিত রোগ এড়ান যায়?" 
মেঁডকাল ডেপুটি ডাঃ স্মিথ নির্ধারণ করলেন যে, অনাহারজানত রোগের ঠিক উপরের 
স্তরে থাকতে হলে... একজন সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সাপ্তাহক প্রয়োজন হল 
২৮,০০০ গ্রেন কার্বন ও ১,৩৩০ গ্রেন নাইস্রোজেন। তিনি এটাও ধারণ করলেন যে, 
প্রচণ্ড দাঁরদ্যের চাপে সুতো কলের কমর্ধদের পথ্য কমে গয়ে যেখানে দাঁড়য়েছে, এ 
পাঁরমাণটা প্রায় তার সমান।* কন্তু তারপর দেখুন! সেই একই বিজ্ঞ চাকংসককে 
'প্রাভ কাীন্সলের মোঁডকাল আফসার পরে আর একবার পাঠিয়োছিলেন দ'রিদ্ূুতর 
শ্রমজীবী শ্রেণগৃঁলর পুষ্টি সমন্ধে অনুসন্ধান করতে । সেই অনুসন্ধানের ফল 
[লাপবদ্ধ আছে 'জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ষ্ঠ রিপোর্টে” যা এই বছরে পার্লামেন্টের 
আদেশানুসারে প্রকাশিত হয়েছে । কী আঁবচ্কার করলেন ডাক্তার? যারা রেশম বোনে, 
যেসব মেয়েরা সৃচের কাজ করে, যারা চামড়ার দস্তানা বানায়, মোজা তোর করে ইত্যাঁদ, 
তাদের গড়পড়তা যে আয় তা সতাকল কমাঁদের দ্‌দ্শশাকালীন রুঁজটুকুর চেয়েও কম, 
'অনাহারজনিত রোগ এড়ানর জন্য ঠিক যতটুকু' কার্বন ও নাইদ্রোজেনও “দরকার' সেটুকৃও 
নয়। 

এই রিপোর্ট থেকেই উদ্ধৃত করাছ: “তাছাড়া, কৃষক-জনসাধারণের মধ্য থেকে যে- 
সমস্ত পাঁরবারকে পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে এটাই দেখা গেল যে, তাদের এক- 
পণ্টমাঃশেরও বেশীর ক্ষেত্রে কার্বনঘাঁটত খাদ্য জুটছে প্রয়োজনীয় পাঁরমাণের চেয়ে 
কম; নাইন্রোজেনঘাঁটত খাদ্য প্রয়োজনীয় পাঁরমাণের চেয়ে কম জুটছে এক-তৃতীয়াংশেরও 
বেশী ক্ষেত্রে এবং তিনাঁট জেলাতে (বার শায়ার, অকসফোর্ডশায়ার এবং সামারসেটশায়ার) 


* পাঠককে একথা মনে করিয়ে দেওয়া বাহূল্য যে, জল এবং কিছ? অজৈব উপাদান ছাড়া, 
মানুষের খাদ্যের কাঁচামাল হল কার্বন ও নাইট্রোজেন। অবশ্য, মানব-দেহকে পাঁরপুস্ট করতে হলে এই 
সহজ রাসায়নিক উপাদানগুঁলকে শাকশাব্জ ও প্রাণীজাত খাদ্যবস্ত রূপেই সরবরাহ কল্তে হবে। 
উদাহরণস্বরূপ, আলতে প্রধানত থাকে শুধ্‌ কার্বন, আর গমের রুটিতে যথাযথ অনুপাতে থাকে 


কার্বনজাত ও নাইট্রোজেনজাত বস্তু। মোক্সের টীকা ।) 





৪২ কার্ল মার্কস 


আপস 


সস পপ পপ 


লোকের গড়পড়তা স্থানীয় আহার্ষেই নাইক্রোজেনঘটিত খাদ্য প্রয়োজনের চেয়ে কম'। 
সরকারী রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, এ কথা মনে রাখা উচিত যে, নিতান্ত নিরুপায় 
হলেই তবে লোকেরা খাদ্যের অনটন স্বীকার করে এবং তাই সাধারণত অন্যান্য ব্যাপারে 
চরম কৃচ্ছতার পরই তবে খাদ্যের কৃচ্ছুতা আসে... এমন কি পাঁরচ্কার-পারচ্ছন্ন 
থাকাটাও এদের কাছে ব্যয়সাপেক্ষ ও কম্টসাধ্য, এবং পারচ্ছন্ন তা বজায় রাখার 
আত্মসম্মানী প্রচেম্টা এখনও চোখে পড়লেও প্রাতি ক্ষেত্রেই সে চেষ্টা মানে আধকতর 
ক্ষুধার জবালা ।” এ ভাবনা বেদনাদায়ক, বিশেষ করে যাঁদ এ কথা মনে রাখ যে উপরোক্ত 
দাঁরদ্য অলসতার সঙ্গত দারিদ্র্য নয়, সে দারদ্র্য সবক্ষেত্রেই শ্রমজীবী মানুষেরই 
দারিদ্র্য। বস্তুতপক্ষে যে কাজ করে এই সামান্য 'ভিক্ষান্ন মিলছে, সেটা আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
অত্যধিক দীর্ঘ।' রিপোর্টে এই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত সত্যও উন্ঘাটিত হয়েছে ষে, 
ইংলন্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও আয়লান্ড __ ইউনাইটেড কিংডমের এই বিভাগগুলির 
মধ্যে' যে বিভাগ সবচেয়ে অবস্থাপন্ন সেই 'ইংলন্ডের কাষজীবী জনসাধারণই সবচেয়ে 
কম খাদ্য খেয়ে থাকছে'; কিন্তু, এমন শক বাক্শায়ার, অকসফোর্ডশায়ার ও 
সামারসেটশায়ারের কাঁষ-শ্রমকরাও পূর্বলন্ডনের দক্ষ গৃহ-কারিগরদের অনেকের চেয়ে 
ভালো অবস্থায় থাকে। 

এই হচ্ছে সরকারী বিবৃতি, যা ১৮৬৪ সালে পার্লামেন্টের আদেশেই প্রকাশিত 
হয়েছে অবাধ-বাণিজ্যের স্বর্ণ ষূগে, যখন অর্থসাঁচব কমন্স-সভার কাছে এই কথা জানান 
যে, গড় হিসাবে 'ব্রাটশ শ্রামকের অবস্থার যে পাঁরমাণ উন্নতি হয়েছে তা যে কোনো 
দেশের বা যে কোনো যুগের ইতিহাসে অসাধারণ ও অতুলনীয় বলে আমাদের 'বশ্বাস।' 
এই সরকারী আভিনন্দনের তাল কাটছে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সরকারী 'িপোর্টের এই 
শু্ক মন্তব্যে: কোনো দেশের জনস্বাস্থ্য বলতে বোঝায় জনগণের স্বাস্থ্য, এবং জনগণও 
ততক্ষণ স্বাস্থ্যবান হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একেবারে তলার 'দকে তারা অন্তত 
কিছুটা সমদ্ধ হয়।' 

'জাঁতর প্রগতিসূচক' পাঁরসংখ্যানগাঁলব নৃত্যে অর্থসচিবের চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে, 
তিনি উদ্দাম আনন্দে চীৎকার করে ওঠেন, ১৮৪২ থেকে ১৮৫২-এর মধ্যে দেশের 
ট্যাক্স-যোগ্য আয় শতকরা ৬ ভাগ বাদ্ধি পেয়োছল; আর ১৮৫৩ থেকে ১৮৬১ _ এই 
৮ বংসরে এই আয় ১৮৫৩-এর তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বাঁদ্ধ পেয়েছে! ব্যাপারাঁট 
এত আশ্চর্য যে প্রায় আবশ্বাস্য মনে হয়... মিঃ গ্ল্যাডস্টোন যোগ করেন, 'সম্পদ ও 
শাক্তর এই চাণ্লাকর বৃদ্ধি পুরোপ্ার সম্পাত্তবান শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ! 

আপনারা যাঁদ জানতে চান, স্বাস্থ্যহানি নৌতিক অধঃপাত ও মানাসক ধ্বংসের 
কোন অবস্থার মধ্যে শ্রমজীবী শ্রেণীগুঁল পুরোপুরি সম্পাত্তবান শ্রেণীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ সম্পদ ও শাক্তর এই চাণ্চল্যকর বাঁদ্ধ' ঘাঁটয়েছে এবং এখনও ঘটাচ্ছে, তাহলে 


শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সাঁমাতির উদ্বোধনী ভাষণ ৪৩ 


শত শশী শ্পীশী পর শিশ্ীোকটি  স্পাপপদ প শ পাাশ পপপপীশপিীশীি শসা 
শী স্পা সপ স্পা পি শাশীকািপাস্প্পাশীশাপপাশ লি কেপ 


ছাপাখানা ও দরাঁজদের কর্মশালার উপর বিগত 'জনস্বাস্থ্য রিপোর্টে” প্রদত্ত ছাঁবাটর 
1দকে তাঁকয়ে দেখুন। ১৮৬৩ সালের শশশু নিয়োগ কাঁমশনের 'রপোর্টএর সঙ্গে 
তুলনা করে দেখুন। সেখানে দস্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে: "শ্রেণী হসাবে কুন্তকাররা 
সকলেই, স্তী-পুরুষ 'নার্বশেষে, শারীরক ও মানীসক উভয় দিক থেকেই হল এক 
আত অধঃপাঁতিত জনসংখ্যা'; বলা হয়েছে যে, '্বাস্থ্যহশীন শিশুরাই আবার স্বাস্ছ্যহন 
পিতা-মাতা হয়ে দাঁড়ায়'; “ক্রমান্বয়ে জাতির অবনাত এগিয়েই চলবে'; আবার, "পাশ্শবিত 
অঞ্চল থেকে অনবরত লোক সংগ্রহ করা ধাঁদ না হত এবং যাঁদ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান 
বংশে বিবাহাঁদ না চলত, তাহলে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের জনসংখ্যার অবনাঁত হত আরও 
অনেক বেশী ।' ঠিকা রুট-কাঁরগরদের অভাব-আভযোগ সংক্রান্ত মিঃ দ্রেমেনাহবের প্বু 
বুকের দিকে নজর 'দিন। তাছাড়া, কারখানাসমূহের ইন্সপেক্টররা যে আপাত-বিরোধশ 
বিবৃতি দিয়েছিল এবং যা রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে, সে বিবৃতি 
পড়ে কে না শিউরে উঠেছে? সে ববৃতিতে বলা হয়েছে যে, তূলার দুভরক্ষে 
সামায়কভাবে সতাকল থেকে ছাড়া পাওয়ার ফলে বরাদ্দ দুঃস্থ খাদ্য মান্রায় 
ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্লীতিই হচ্ছিল, আর তাদের ?শশ-সন্তানদের মৃত্যহার 
কমাছল কারণ [শিশুদের মায়েরা এতাঁদনে গডফ্রের আরকের (000665'5 ০01-0191) 
বদলে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াবার অবকাশ পাচ্ছিল। 

আরেকবার উল্টো দিকটা দেখুন! ১৮৬৪-র ২০শে জুলাই কমন্স-সভার সামনে 
যে আয় ও সম্পার্তগত ট্যাক্সের বিবরণ দাঁখল করা হয় তা থেকে আমরা এই কথাই 
জানতে পারি যে, তহাঁসলদারদের 'হসাব অন্যায় যেসব লোকের বাংসারক আয় 
৫০.০০০ পাউন্ড ও তদূধর্ব, তাদের দলে ১৮৬২-র ৫&ই এপ্রল থেকে ১৮৬৩-র 
৫&ই এপ্রলের মধ্যে আরও তেরজন যোগ দিয়েছে, অর্থাৎ এই এক বছরে তাদের সংখ্যা 
৬৭ থেকে ৮০-তে পেপছেছে। সেই একই বিবরণ থেকে এ কথাও প্রকাশ হয়ে পড়ে 
যে, প্রায় ২.$০,090.0০০ পাউণ্ড পাঁরমাণ বাংসাঁরক আয় ভাগাভাঁগ হয়ে যায় ৩,০০০ 
লোকের মধ্যে অর্থাৎ ইংলন্ড ও ওয়েল্স-এর সমগ্র কীষ শ্রীমকগণ আয় 'হসাবে যে 
মুম্ট ভিক্ষা লাভ করে তার মোট পাঁরমাণ থেকেও এ আয় কিছুটা বেশী। ১৮৬১ সালের 
লোকগণনার হিসাবাঁট খুলে দেখলে জানতে পারবেন যে, ইংলন্ড ও ওয়েল্‌্স্‌ 
এর ভূমিসম্পাত্তর পুরুষ মাঁলকের সংখ্যা ১৮৫১-তে যেখানে ছিল ১৬,৯৩৪, সেখানে 
তা ১৮৬১-তে কমে দাঁড়য়েছে ১৫,০৬৬ । অর্থাৎ, ১০ বছরে ভূঁমিসম্পাত্তর কেন্দ্রীভবন 
বাদ্ধ পেয়েছে শতকরা ১১ ভাগ। এই হারে যাঁদ অল্প কয়েকজনের হাতে দেশের 
জাঁমর কেন্দ্রীভবন এগিয়ে যায়, তাহলে ভূঁম সমস্যাঁট অত্যন্ত সরল হয়ে যাবে, যেমন 
হয়োছল রোম সাম্রাজ্যে, যখন অর্ধেক আফ্রিকা প্রদেশাটর মালিক হয়েছে ছয়জন 
ভদ্রলোক এ কথা শুনে হেসেছিলেন নেরো। 


৪৪ কার্ল মার্স 


"এত আশ্চর্য যে প্রায় আবিশ্বাস্য. এইসব তথ্য ীনয়ে' আমরা যে এত বেশী আলোচনা 
করলাম তার কারণ এই যে, শিল্প বাণিজ্যে ইউরোপের শীর্ষে রয়েছে ইংলন্ড। একথা 
স্মরণ করা যেতে পারে যে, কয়েকমাস পূর্বে লুই ফিলিপের এক উদ্বাস্তু পত্র প্রকাশ্যে 
ইংরেজ কাঁষ-শ্রীমকদের এই বলে আঁভনান্দিত করেন যে চ্যানেলের অপর পারে এদের 
অজ্পতর সঙ্গাতসম্পন্ন সাথীদের তুলনায় এদের ভাগ্য ভাল। বাস্তাঁবকই, স্ছানীয় রং 
বদলে ও িকছুটা সংকুচিত আকারে ইংল্ডের তথ্যগূঁলি ইউরোপের সমস্ত শিল্পোন্নত 
ও প্রগতিশীল দেশেই পুনর্াদত। এই সমস্ত দেশেই ১৮৪৮ সাল থেকে এক অশ্রুতপূর্ব 
শিপ বিকাশ ও আমদানি রপ্তাঁনর অকল্পনীয় প্রসার ঘটেছে। এই সমস্ত দেশেই 
'পুরোপীর সম্পাত্তবান শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সম্পদ ও শাক্তর বাদ্ধ' সত্যই 
'চাণ্টল্যকর'। ইংলন্ডের মতো এইসব দেশেই শ্রমিক শ্রেণীর অল্প এক অংশের আসল 
মজুরির কিছু পাঁরমাণ বাদ্ধ হয়েছে, কন্তু আধকাংশের ক্ষেত্রেই আর্থক মজুরির 
সামান্য বাদ্ধ সুখস্বীবধার যেটুকু আসল লাভ বোঝায় তা দল্টান্তস্বরূপ প্রাথথামক 
প্রয়োজননয় দুব্যাঁদর খরচ ১৮৫২ সালে ৭ পাউন্ড ৭ 'শালং ৪ পেন্সের জায়গায় 
১৮৬১-তে ৯ পাউন্ড ১৫ শাঁলং ৮ পেন্সে উঠে যাওয়াতে শহরের দুঃস্থ আবাস বা 
অনাথালয়ের বাঁসন্দাদের যেটুকু উপকার সম্ভব তার বেশী কছ_ নয়। প্রত্যেক জায়গাতেই 
শ্রমজীবী জনগণের আধকাংশ নাচে নেমে যাচ্ছে, অন্তত সেই হারেই যে হারে 
তাদের উপরতলার লোকদের সামাঁজক জীবনে উন্নতি হচ্ছে। যন্ত্র উন্নাতি, উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নাতি, নতুন উপাঁনবেশ সৃস্টি, দেশান্তর 
গমন, নতুন বাজার প্রীতন্ঠা, অবাধ-বাণিজ্য _ এসব কোনো কিছুই, এমন কি সব- 
কাট একত্র করেও মেহনতাঁ জনগণের দশা যে দূর হবে না, বরং বতমানের মিথ্যা 
ভিত্তির উপর দাঁড়য়ে শ্রমের উৎপাদন-শাক্তর প্রাতিটি নতুন ?বকাশের প্রবণতাই যে 
সামাঁজক বৈষম্য গভীরতর করার ও সামাঁজক বৈরভাব তীক্ষণতর করার 'দকেই _- 
এই সত্য আজ ইউরোপের সকল দেশের প্রত্যেকাট সংস্কারমূক্ত লোকের কাছেই 
প্রমাণিত হয়ে উঠেছে, এই সত্যকে অস্বীকার করে শুধু তারাই যারা অপরকে মূর্খের 
স্বর্গে ঠেলে দয়ে নিজেদের স্বার্থাসাদ্ধ করতে চায়। 'ব্রাটশ সাম্রাজোর রাজধানীতে 
আর্ক প্রগতির এই চাণ্চল্যকর যুগে অনাহারজানত মৃত্যু প্রায় একটা প্রথার পর্যায়ে 
দাঁড়য়ে গিয়েছে । পাঁথবীর ইতিহাসে এই যুগ শিল্প ও বাণিজ্যের সংকটরুপ 
সামাঁজক মহামারীর আরো ঘন ঘন পুনরাগমন, আধকতর বিস্তার এবং ক্রমবর্ধমান 
মারাত্মক ফলাফলের দ্বারা চাহুত। 

১৮৪৮-এর বিপ্লবগুূলো ব্যর্থ হবার পর, ইউরোপনয় ভূখণ্ডে শ্রীমক শ্রেণীর যত 
পার্ট সংগঠন ও পার্ট পান্রকা ছিল সবাঁকছুই শীক্তর লৌহ হস্তে নিম্পোষত করা হল, 
শ্রীমক শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রণী সন্তানরা হতাশ হয়ে আশ্রয় 'নলেন আটলান্টিক 


শ্রমজীবী মানুষের আন্তজ্শাতক সাঁমাতর উদ্বোধনী ভাষণ ৪৫ 
মহাসাগরের পরপারের প্রজাতন্দে, আর শজ্পোল্মাদনা, নৌতক অবক্ষয় ও রাজনোতিক 
প্রাতিক্রিয়ার এক যুগের সামনে মিলিয়ে গেল মুক্তির স্বজ্পস্থায়ী স্বপ্ন । ইউরোপখণ্ডের 
শ্রামক শ্রেণীর পরাজয়ের জন্য অংশত দায়ী ছিল ইংরেজ সরকারের কূটনশীত; এখনকার 
মতোই তখনও ইংরেজ সরকার সেন্ট 'পটার্সবূর্গের মা্পিসভার সঙ্গে ভ্রাতত্বসুলভ 
সৌহার্দ্য রেখে কাজ করাছল। এই পরাজয়ের সংক্রামক ফলাফল শীঘ্রই চ্যানেলের 
এপারেও এসে পেশছল। ইউরোপখণ্ডের ভাইদের বিপর্যয়ে একাঁদকে যেমন ইংলণ্ডের 
শ্রামক শ্রেণীর মনোবল কমে গেল ও 'নজ আদর্শের সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস ভেঙে 
পড়ল, তেমাঁন অপরাদকে এর ফলে ভূমিপাতি ও ধনপাতিদের কিছুটা বিচলিত আত্মপ্রত্যয় 
আবার ফিরে এল। যে-সব স্মাবধা দেবার কথা তারা আগেই বিজ্ঞাপিত করেছিল, 
ওদ্ধত্যভরে সে সব তারা প্রত্যাহার করে নিল। নতুন নতুন স্বর্ণঅণ্চল আঁবম্কৃত 
হওয়ায় দলে দলে লোক দেশত্যাগ করতে লাগল এবং তার ফলে ব্রটশ প্রলেতারীয়দের 
মধ্যে সৃন্টি হল এক অপূরণীয় ফাঁক। তাদের আগেকার দিনের সান্রুয় অন্য কমাঁরা 
বেশী কাজ ও বেশ মজ্ারর সামীয়ক ঘুষের মায়ায় 'রাজনৈোতিক দালালে' পাঁরণত হল। 
চাঁটস্ট আন্দোলনকে* জাবত রাখার বা পুনর্গাঠত করার সমস্ত প্রচেষ্টা একেবারে 
ব্যর্থ হল. শ্রীমক শ্রেণীর মুখপাত্র কাগজগনীল জনসাধারণের উদাসীনতায় একে একে 
বিলুপ্ত হয়ে গেল; এবং সত্য কথা বলতে গেলে এমন এক রাজনোতিক অবলাপ্ির 
অবস্থার সঙ্গে ইংলণ্ডের শ্রীমক শ্রেণী পাঁরপূর্ণ মান্রায় ঈনজেকে মানয়ে নিয়েছে বলে 
মনে হল যা পূর্বে কখনও দেখা যায়ান। সৃতর।ং, 'ব্রটেন ও ইউরোপের শ্রীমক শ্রেণীর 
মধ্যে সংগ্রামের সাযজ্য না থাকলেও অন্তত পরাজয়ের সাযূজ্য ঘটল। 

তাসত্বেও, ১৮৪৮-এর বিপ্লবগলির পরবতাঁ যুগটা ক্ষাতিপূরণের চিহ বজিতি নয়। 
এখানে আমরা শুধু দুটি বরাট ঘটনার উল্লেখ করব। 

'ন্রশ বংসর ধরে প্রশংসনীয় ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই করার পর ইংল্ডের শ্রামক শ্রেণী 
ভীমপাত ও ধনপাঁতদের মধ্যে এক সামায়ক ভাঙন কাজে লাগয়ে দশ ঘণ্টার আইনাঁট 
পাশ করাতে সক্ষম হল। এর ফলে কারখানার শ্রামকদের প্রভূত শারীরক, নোৌতক ও 
মানীসক যে উপকারের কথা কারখানা পাঁরদর্শকদের অর্ধ বাংসাঁরক রিপোর্টে 'লাপবদ্ধ 
হয় তা এখন সবন্দই স্বীকৃত। ইউরোপে আঁধকাংশ সরকারকেই ইংলন্ডের ফ্যাক্ীর 


* চাটস্ট হেংরাঁজ চার্টার বা সনদ থেকে) আন্দোলন -_ দুঃসহ আর্থক অবন্থা ও রাজনোতিক 
আঁধিকারহশীনতার ফলে উদ্ভূত ইংরেজ শ্রামকদের গণ বিপ্লবী আন্দোলন। বিরাট বিরাট সভা শোভাযাত্রা 
মহকারে আন্দোলন শুরু হয় গত শতকের তাঁরশের শেযাঁদকে ও থেমে থেমে তা চলে পণ্চাশের 
দশকের গোড়া পযন্ত। 

চাঁটস্ট আন্দোলনের অসাফল্যের প্রধান কারণ স.সঙ্গত বিপ্লবী প্রলেতারীয় নেতৃত্ব ও পরিষ্কার 
কর্মসূচির অভাব। -_ সম্পাঃ 


৪৬ কাল মার্কস 


পপ সা সস স্পা পপ ++ 


আইন কম বেশী সংশোধিত রূপে গ্রহণ করতে হয়েছে এবং ইংলগ্ডের পালামেন্টকেও 
প্রতিবংসর এর কমর্েন্র বিস্তৃত করতে হচ্ছে। কিন্তু ব্যবহারক স্মীবধাটুকু ছাড়াও, 
শ্রমজীবী মানুষের এই বধানাটর 'বস্ময়কর সাফল্যকে গৌরবজনক মনে করার অন্য 
কারণও 1ছল। ডাঃ ইউর, অধ্যাপক 'সাঁনয়র ও এই জাতের অন্যান্য মহাপন্ডিতদের মতো 
তাদের শবজ্ঞানের আত কুখ্যাত মুখপান্রদের মাধ্যমে মধ্য শ্রেণী এই ভবিষ্যদ্বাণী করোছল 
এবং প্রাণভরে প্রমাণ করোছিল ষে, শ্রমের ঘণ্টা যাঁদ আইনগত ভাবে সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে 
তাতে 'ব্রটিশ শিল্পের মৃত্যু পরোয়ানাই জারী করা হবে; এ িঙ্প বাঁচতে পারে কেবল 
[পশাচের মতো রক্ত চুষে, তদুপার শিশুর রক্ত চুষেই। পুরাকালে শিশুহত্যা ছিল 
মোলখ €৬1০1901)) পূজার্চনার এক রহস্যমগ অনুচ্ঞন কিন্তু সে অন্চ্ঠান পালন করা 
হত শুধু আত গান্তীর্যপূর্ণ উপলক্ষে, বৎসরে হয়ত বা একবার, এবং তা ছাড়া, 
শুধুমান্র গাঁরব শিশুদের ওপরেই একমাত্র পক্ষপাত মোলখের ছিল না। শ্রামকের 
কাজের ঘণ্টা আইনত সামাবদ্ধ রাখার এই সংগ্রাম আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে এই কারণে 
যে আতাঁঙ্কত লালসার কথা ছাড়াও এর প্রভাব পড়োছল এক 'বরাট প্রাতদান্দিতার 
উপর, একাঁদকে মধ্য শ্রেণীর অর্থশাস্ত্রের যা 'ভীত্ত, সেই চাঁহদা ও সরবরাহের নিয়মের 
অন্ধ প্রভৃত্বের সঙ্গে শ্রীমক শ্রেণীর যা অর্থশাস্ত সেই সামাজক দৃরদ্ান্ট 'দয়ে 'নয়ান্ত 
সামাজিক উৎপাদনের দ্বন্ব। সৃতরাং, দশ ঘণ্টার আইনাঁট শুধু যে এক বৃহৎ ব্যবহারিক 
সাফল্য তাই নয়; এ হল একটা নশীতরও জয়; এই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য দবালোকে শ্রমিক 
শ্রেণীর অর্থশাস্ত্ের কাছে মধ্য শ্রেণীর অর্থশাস্ত পরাঁজত হল। 

কন্তু সম্পাত্তর অর্থশাস্তের উপর শ্রমের অথশাস্নের আরো বড় একাঁট বজয় 
বাঁক ছিল। আমরা সমবায় আন্দোলনের কথা বলাঁছ, বিশেষত কোনোরকম সহায়তা না 
পেয়েও কিছু সাহসী 'মজুরের' €1081)45) চেম্টায় যে সব সমবায়মূলক কারখানা 
প্রাতিষ্ঠা হয়েছে তার কথা । এই ধরনের বরাট সামাঁজক পরাক্ষার মূল্য অসীম 
বিপুল। য্যাক্ত তকের বদলে কাজ 'দয়েই এই সমবায়গুঁল দোঁখয়ে 1দয়েছে যে, 
শ্রামক শ্রেণীর 'নয়োগকারণ মালিক শ্রেণী না থাকলেও বৃহৎ আকারে এবং আধুানক 
বিজ্ঞানের 'নর্দেশানুযায়ণ উৎপাদন চা'লয়ে যাওয়া যায়: দোখয়ে 1দয়েছে যে, সার্থক 
হতে হলে শ্রমজীবীর ওপর আ'ধপত্য ও তাকে লুশ্ঠতও করার মাধ্যমরূপে শ্রমের উপায়কে 
একচেোটয়াধীন করার প্রয়োজন পড়ে না: দোখয়ে ীদয়েছে যে, ঠিকা শ্রম হচ্ছে দাসশ্রম 
ও ভূমি দাসশ্রমের মতোই শ্রমের এক 'নকৃষ্ট ও স্বজপস্থায়ী রূপমান্ত্র, উৎসুক হাতে 
প্রস্তুত মনে প্রফুল্ল চিত্তে চালানো সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমের সামনে যা অদৃশ্য হতে বাধ্য। ইংলণ্ডে 
রবার্ট ওয়েন সমবায় পদ্ধাতির বীজ বপন করেন: ইউরোপখণ্ডে শ্রমজীবী মান্ষদের 
[নয়ে যে সব পরাক্ষা করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা উত্ভাঁবত নয়, ১৮৪৮ সালে সরবে 
ঘোঁবত তনত্বাদর ব্যবহাঁরক পাঁরণাত। 


শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাঁতক সাঁমাতর উদ্বোধনী ভাষণ 8৭ 

সেইসঙ্গে ১৮৪৮ থেকে ১৯৮৬৪ পর্যন্ত সময়কালের আঁভজ্ঞতা থেকে এটাও 
নিঃসন্দেহে প্রমাণত হল যে, নাতির দিক থেকে যতই উৎকৃষ্ট ও ব্যবহারের দিক থেকে 
যতই উপযোগী হোক না কেন, সমবায় শ্রমকে ব্যাক্তিগত শ্রামকদের আনয়ামত প্রচেষ্টার 
সংকীর্ণ গাণ্ডর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে, একচোটয়া মালিকানার জ্যঁমাতক হারের 
ক্রমবৃদ্ধিকে বাধা দেওয়া বা জনসাধারণকে মুক্ত করা অথবা তাদের দুর্দশার বোঝাঁট 
উল্লেখযোগ্য পারমাণে লাঘব করাও কখনও সম্ভব হবে না। বোধহয় ঠিক এই কারণেই, 
মধুভাষী সম্দ্রান্ত ভদ্রলোকেরা, মধ্য শ্রেণীর মানব হিতৈষা বাক্যবাঁগশরা এবং এমন কি 
উৎসাহশ অর্থতাঁত্বকেরা পর্যন্ত সকলেই হঠাৎ এই সমবায় শ্রম পদ্ধাতর ঘিনাঘনে প্রশংসায় 
মুখর হয়ে উঠেছেন, যাঁদও ঠিক এই পদ্ধতিকেই তাঁরা স্বপ্নচারীর ইউটোপিয়া বলে 
উপহাস অথবা সমাজবাদাঁর অনাচার বলে 'নাঁন্দত করে অঙ্কুরেই বিনম্ট করার ব্যর্থ চেষ্টা 
করেছিলেন। মেহনতাঁ জনসাধারণকে উদ্ধার করতে হলে সমবায় শ্রমকে দেশজোড়া 
আয়তনে সম্প্রসারত করতে হবে এবং কাজেই তাকে সারা জাতির সম্পদ 'দয়ে 
পাঁরপোষণ করতে হবে। কিন্তু ভূমিপাত ও প:ঁজপাঁতিরা তাদের অর্থনোতিক 
একচেটিয়া রক্ষা ও চরস্ছয়ী করার জন্য নজেদের রাজনৈতিক স্মাবধা সর্বদাই ব্যবহার 
করবে । সুতরাং, শ্রমের মুক্তির পথে সাহায্য করা দূরে থাক, সে পথে সর্বপ্রকার বাধা 
সৃ্টির কাজই তারা করে যাবে। মনে করে দেখুন, গত আঁধবেশনে লর্ড পামারস্টোন 
আহীরিশ প্রজাস্বত্ব বিলের প্রবক্তাদের অপদস্থ করার জন্য কী রকম বিদ্রুপ 
করেছিলেন। তান বলে দিলেন, 'কমন্স-সভা হচ্ছে ভূস্বামশীদের সভা ।' 

অতএব রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এক মহান কর্তব্য হয়ে 
দাঁড়য়েছে। এটা তারা উপলান্ধ করেছে বলেই মনে হয়, কেননা ইংলন্ড, জার্মানি, 
ইতালি এবং ফ্রান্সে একই সঙ্গে নবজাগরণ শুরু হয়েছে এবং সর্বত্র একসঙ্গেই শ্রীমক 
শ্রেণীর পার্টর রাজনোতিক পুনর্গঠনের চেম্টাও চলছে। 

সাফল্যের একটা উপাদান শ্রামক শ্রেণীর আছে -_- সংখ্যা; 'ক্তু সঙ্ঘের দ্বারা 
এক্যবদ্ধ এবং জ্ঞানের দ্বারা পাঁরচালত হতে পারলে তবেই সংখ্যায় পাল্লা ভারী হয়। 
অতীতের আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা িয়েছে, ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন বিভিন্ন দেশের শ্রামকদের 
মধ্যে থাকা উচিত ও তাদের মুক্তি সংগ্রামে পরস্পরের জন্য একযোগে দ়ভাবে 
দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করা উচিত সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রাতি অবহেলা তাদের বিচ্ছিন্ন 
প্রচেম্টাগঁলকে ক রকম সাধারণ ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত করে ফেলে। এই "চন্তাই 
১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরে সেন্ট মার্টিন হলে এক সভায় সমবেত 'বাভন্ন দেশের 
শ্রমজীবী মানুষকে তাদের আন্তজ্জাতিক সামাঁত প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। 

আর একটি প্রত্যয়ও এই সভাকে প্রভাবান্বিত করেছে। 


৪৮ কার্ল মার্কস 


শ্রীমক শ্রেণীর মুক্তর জন্য যাঁদ তাদের ভ্রাতৃত্বসৃচক এঁক্য প্রয়োজন হয়, তাহলে 
অপরাধমূলক মতলব হাসল করার জন্য অনুসৃত যে পররাষ্ট্র নীত জাতিগত 
কুসংস্কার ব্যবহার করছে, দসম্য-যুদ্ধে জনগণের রক্ত ও সম্পদ অপচয় করছে, সেই নীতি 
বজায় থাকলে এ মহান ব্রতটি কী করে পূর্ণ করা যাবে? আটলা্টিক মহাসাগরের 
অপর পারে দাসত্বকে কায়েম রাখার ও প্রচারিত করার কলঙ্কময় জেহাদে ঝাঁপয়ে পড়া 
থেকে পাঁশ্চম ইউরোপকে বাঁচয়োছিল শাসক শ্রেণীর বিজ্ঞ মনোভাব নয়, বাঁচিয়েছিল 
সেই অপরাধসূচক মূর্থামির বিরুদ্ধে ইংরেজ শ্রামক শ্রেণীরই বারত্বপূর্ণ প্রতিরোধ । 
ককেশাসের পার্বত্য দ;গ্গাঁট যখন রাশিয়ার শিকারে পাঁরণত হচ্ছিল এবং বাঁর 
পোল্যান্ডকে রাশিয়া যখন হত্যা করছিল তখন ইউরোপের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যে 
নললজ্জ সমর্থন, ভণ্ড সহানুভূতি বা আহাম্মকসুলভ উদাসীনতাই দেখিয়োছল, যে 
বর্বর শাক্তর মাথা রয়েছে সেন্ট 'পিটার্সবুর্গে এবং যার হাত রয়েছে ইউরোপের 
প্রত্যেকাট মীন্তরসভায়, সেই রাশিয়ার যে ব্যাপক ও অগপ্রাতিহত অনাঁধকার হস্তক্ষেপ 
ঘটছে: তা থেকে শ্রমিক শ্রেণী শিখেছে যে, তার কর্তব্য হল আন্তজাতক রাজনীতির 
রহস্য আয়ত্ত করা; নিজ নিজ সরকারের কুটনোতিক কার্যকলাপের উপর নজর রাখা; 
প্রয়োজন হলে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে সে কার্যকলাপের প্রাতরোধ করা, তাকে ব্যর্থ 
করতে অক্ষম হলে অন্তত সকলে একসঙ্গে তার প্রকাশ্য নিন্দা করা এবং 
নত ও ন্যায়ের যে সব সহজ নিয়ম "দিয়ে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক শাঁসত হওয়া উচিত, 
তাদেরই প্রাতিষ্ঠা করা জাঁতসমূহেব মধ্যেকার যোগাযোগের সর্বশ্রেচ্চ নিয়ম হিসাবে। 

এই রকমের পররাষ্ট্র নীতি প্রাতষ্ঞার সংগ্রাম হল শ্রামক শ্রেণীর মুক্তির জন্য 
সাধারণ সংগ্রামের একাংশ। 

দুঁনয়ার মজুর এক হও! 


১৮৬৪ সালেব অক্টোবর ২৯-২৭ তারিখে মাকসি ইংরেজী পাস্তকার পাঠ অনুসারে অনাদত 
কর্তৃক লাখত 

ইংরেজীতে স্বতন্ত প্ীস্তকা হিসাবে লন্ডনে, 

১৮৬৪ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত এবং একই 

সঙ্গে জার্মান ভাষায় :9090101-1)0171015701 

পাত্রকায়, ১৯৮৬৪ সালের ২১শে ও ৩০শে 

ডিসেম্বর প্রকাশিত 





কাল” মাকস 
শ্রমজীবী মানষের আন্তজাতিক সমিতির সাধারণ 'নিয়মাবলণ* 


যেহেতু 

শ্রামক শ্রেণীর মুক্ত শ্রামক শ্রেণকেই জয় করে নিতে হবে; শ্রামক শ্রেণীর মুক্তর 
জন্য যে সংগ্রাম, তার অর্থ শ্রেণীগত স্মীবধা ও একচোটয়া আধকারের জন্য 
সংগ্রাম নয়, সমান আঁধিকার ও কর্তব্যের জন্য এবং সমন্ত শ্রেণী আঁধপত্যের উচ্ছেদের 
জন্য সংগ্রাম; 

শ্রম করে যে মানূষ, শ্রম উপায়ের অর্থাৎ জীবনধারণের বিভিন্ন উৎসের একচোটয়া 
মালিকের কাছে সেই মানুষের অর্থনোৌতিক অধাঁনতাই রয়েছে সকল রকম দাসত্বের, সব 
ধরনের সামাজিক দুগ্গাত, মানাসক অধঃপতন ও রাজনোতিক পরাধীনতার মূলে; 

সুতরাং, শ্রামক শ্রেণীর অর্থনোৌতিক মুক্তই হচ্ছে সেই মহান লক্ষ্য, যা সাধনের 
উপায় 'হসেবে প্রাতিটি রাজনৌতিক আন্দোলনকেই তার অধাঁনস্থ হতে হবে; 

সেই মহান লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত যত প্রচেম্টা হয়েছে তা সবই ব্যর্থ 
হয়েছে, প্রত্যেক দেশের শ্রীমকদের মধ্যকার বহুবিধ শাখার মধ্যে সংহাাতর অভাবে এবং 
[বভন্ন দেশের শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বসচক এঁক্যবন্ধন না থাকায়; 

শ্রীমক শ্রেণীর ম্ক্তর সমস্যাঁট কোনো স্থানীয় কা জাতীয় সমস্যা নয়, এ সমস্যা 
হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাধীন সমস্ত দেশকে নিয়ে, আর্‌ এ 
সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে সবচেয়ে অগ্রণী দেশগ্ীলর ব্যবহারক ও তাত্বক 
সহযোগের উপর; 

ইউরোপের সর্বাঁধক শিল্পোন্নত দেশসমূহে শ্রীমক শ্রেণীর বর্তমান পৃনরুজ্জীবন 
যেমন এক নতুন আশার সন্টার করছে, তেমাঁন এক গুরুত্বপূর্ণ সাবধান বাণাও জানিয়ে 


* ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে শ্রমজীবী মানুষের আন্তজশাতিক সাঁমাতির লন্ডন সম্মেলনে এই 
নিয়মাবলী গৃহণত হয়োছল। ১৮৬৪ সালে 'যখন প্রথম আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠত হয় সেই সময় 
মাকস যে 'সামায়ক নিয়মাবলণ' রচনা করোছলেন এদের 'ভীত্ত তার উপরেই। -_ সম্পাঃ 


৫০ কাল মার্কস 


আস সপ 





দিচ্ছে ষেন পুরানো ভুল আর না করা হয়, এবং আহবান জানাচ্ছে আজ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন 
আন্দোলনগলির আশু একত্রীকরণের ; 

তাই, এই সব কারণের জন্য _ 

শ্রমজীবী মানুষের আন্তজাতিক সামাত প্রাতন্ঠিত হল। এই সংস্থা ঘোষণা 
করছে যে; 

যে সমস্ত সঙ্ঘ ও ব্যক্ত এই প্রীতম্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তাঁরা বর্ণ, ধর্মীবশ্বাস ও 
জাতীয়তা 'নার্বশেষে পরস্পরের প্রাতি এবং সমস্ত মানুষের প্রাত তাঁদের আচরণের 
ভান্ত হিসাবে গ্রহণ করবেন সত্য, ন্যায় ও নৌতকতা ; 

কর্তব্য ব্যাতিরেকে আঁধকার এবং অধিকার ন্যাতরেকে কর্তব্য এই সাঁমাত স্বীকার 
করে না। 

এই মনোভাব নিয়েই নিম্নলিখিত নিয়মাবলী রচনা করা হল: 

১। শ্রামক শ্রেণীর রক্ষা, অগ্রগতি ও পূর্ণমুক্ত _ এই এক লক্ষ্য নিয়ে গঠিত 
বাভন্ন দেশে যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্ঘ আছে, সেগুলির মধ্যে পারস্পারক 
যোগাযোগ ও সহযোগতার একটি কেন্দ্রীয় মাধ্যম সূন্টি করার জন্যই এই সাঁমাত 
প্রাতিঙ্ঠিত হল। 

২। এই সাঁমাতর নাম হবে "শ্রমজীবী মানুষের আন্তজ্শীতিক সাঁমাত?। 

৩। সাঁমাতির শাখাগুির প্রাতানাধদের "নিয়ে প্রাঁত বৎসর শ্রমজীবী মানুষের একাঁট 
সাধারণ কংগ্রেসের আঁধবেশন হবে। কংগ্রেস শ্রামক শ্রেণীর সাধারণ আশা-আকাক্ক্ষা 
ঘোষণা করবে, আন্তজাতিক সাঁমাতর কাজকে সফলভাবে চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সংস্থার সাধারণ পারষদ নিয়োগ করবে। 

৪। প্রত্যেক কংগ্রেস পরবতর্শ কংগ্রেসের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবে। নির্ধারত 
সময়ে ও স্থানে প্রাতিনাধরা সমবেত হবেন এবং এর জন্য তাদের কোনো বিশেষ আমন্ত্রণ 
জানান হবে না। প্রয়োজন; হলে, সাধারণ পাঁরষদ আঁধবেশনের স্থান পাঁরবর্তন করতে 
পারে, 'কন্তু আঁধবেশনের সময় স্থাগত রাখার ক্ষমতা এই পাঁরষদের নেই। প্রাত বংসর 
কংগ্রেস সাধারণ পাঁরষদের কর্মকেন্দ্র স্থির করে দেবে ও সভ্যদের 'নর্বাচত করবে। 
. এইভাবে 'নর্বাচিত সাধারণ পাঁরষদের ক্ষমতা থাকবে 'নজেদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি 
করার। 

সাধারণ কংগ্রেসের বাংসারক সভায় সাধারণ পাঁরষদের বৎসরের কাজকর্মের একাঁট 
প্রকাশ্য হিসাব উপাস্থিত করা হবে। জর্ার অবস্থায় সাধারণ পারষদ নিয়ামত বাৎসাঁরক 
আঁধবেশনের আগেও সাধারণ কংগ্রেস আহবান করতে পারবে। 

&। আন্তজাতিক সাঁমাতিতে যে সব দেশের প্রাতীনাধত্ব আছে তাদেরই শ্রামক 
সদস্য নিয়ে সাধারণ পারষদ গাঠত হবে। কাজকর্ম চালাবার জন্য সাধারণ পাঁরষদ তার 


শ্রমজীবী মানুষের আস্তজর্াাতক সাঁমাতির সাধারণ নিয়মাবলণ ৫১ 





গা সহপাীপ-পাপপাজতে 


সদস্যদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা নর্বাচত করবে; যেমন, একজন কোষাধ্যক্ষ, 
একজন সাধারণ সম্পাদক, 'বাভন্ন দেশের জন্য এক একজন করেস্পশ্ডিং সম্পাদক 
ইত্যাঁদ। 

৬। যাতে একদেশের শ্রমজশবী মানুষ অন্য প্রত্যেকটি দেশের স্বশ্রেণীর আন্দোলনের 
খবরাখবর সদা সর্বদাই পেতে পারে; যাতে একই সঙ্গে একই সাধারণ পরিচালনায় 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সামাঁজক পাঁরাস্থাঁত সম্পর্কে অনুসন্ধান চলতে পারে; একাঁটি 
সজ্ঘের মধ্যে সাধারণ স্বার্থের যে প্রশ্নগুলি উত্থাঁপত হয়েছে সেগ্ল যাতে সমস্ত সঙ্ঘ 
দ্বারাই আলোচিত হতে পারে; এবং যখন কোনো আশহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন 
দেখা দেয় _- উদাহরণস্বরূপ, আন্তজাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে তখন যাতে সংযুক্ত 
সঙ্ঘগুলির কাষর্ুম একযোগে একইরকম হতে পারে, তার জন্য সামাতর াবাভন্ন 
জাতীয় ও স্থানীয় শাখাগুলির পক্ষে সাধারণ পাঁরষদ একটি আন্তজাতিক এজেন্সি 
[হিসেবে কাজ করবে । যখনই প্রয়োজন হবে তখনই 'বাঁভল্ল জাতীয় ও স্থানীয় সঙ্ঘগুির 
সামনে প্রস্তাক উপস্থিত করার উদ্যোগ সাধারণ পাঁরষদ গ্রহণ করবে। যোগাযোগের 
সুবিধার জন্য সাধারণ পাঁরষদ কিছুকাল পর পর বিবরণী প্রকাশ করবে। 

৭। যে হেতু এঁক্য ও সংহতির শাক্ত ছাড়া কোনো দেশের শ্রমজীবী মানুষের 
আন্দোলনে সফলতা আনা সম্ভব না, এবং যেহেতু অন্যাদকে, শ্রমজীবী মানৃষের সম্বের 
অল্প কয়েকাঁট জাতীয় কেন্দ্রকে নিয়ে, নাঁক অনেকগুলি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন স্থানীয় 
সঙ্ঘ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তার উপরই আন্তজাতিক সাধারণ পাঁরষদের উপযোগিতা 
[রর্ভর করছে, সেইজন্য আন্তজর্শীতক সাঁমাতির সদস্যদের যথাসাধ্য চেম্টা করতে হবে 
যাতে নিজ নিজ দেশের শ্রমজীবী মানুষের 'বাচ্ছন্ন সঙ্ঘগুিলকে যুক্ত করে এক একটি 
জাতীয় সংগঠনে পরিণত করতে পারা যায়, যার প্রাতীনাধত্ব করবে এক একাঁট কেন্দ্রীয় 
জাতীয় সংস্থা। এ কথা স্বতগ্াঁসদ্ধ যে, এই 'নয়মের প্রয়োগ বানর করবে প্রত্যেক দেশের 
[বশেষ বিশেষ আইনের উপর, এবং আইনগত প্রাতবন্ধকতার কথা বাদ দিলে কোনো 
স্বাধীন স্থানীয় সঞ্ঘের পক্ষে সরাসাঁর সাধারণ পাঁরষদের সঙ্গে পন্রালাপ করারও কোনো 
বাধা থাকবে না। এ 

৭। ক॥ মাঁলক শ্রেণীর যৌথ ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী 
হিসাবে সক্রিয় হতে পারে শুধুমাত্র তখনই, যখন তারা নিজেদের এমন একটি স্বতল্ম 
রাজনোৌতক পার্টিতে গঠিত করে, যে পার্ট মালক শ্রেণী দ্বারা গঠিত সমস্ত পুরনো 
পার্টর বিরোধী । 

সামাজিক বিপ্লব ও তার শেষ লক্ষ্য _ শ্রেণীর বিলোপ সাধনকে জয়যুক্ত করতে 
হলে এক রাজনোতিক পাতে প্রলেতারিয়েতের এই সংগঠন অপারহার্য। 
ধু 


২ কার্ল মার্কস 


অর্থনৌতিক সংগ্রামের মধ্য 'দয়ে শ্রীমক শ্রেণীর শাক্তগ্লর যে জোট ইতিমধ্যেই 
আঁজত হয়েছে, তাকে এই শ্রেণী তাদের শোষণকারীদের রাজনোতিক ক্ষমতার 'বরৃদ্ধে 
সংগ্রামেও হাতল হসাবে অবশ্য ব্যবহার করবে। 

ভূঁম ও পাঁজর মাঁলকেরা যেহেতু তাদের অর্থনৌতক একচেটিয়া রক্ষা ও চিরস্থায়ী 
করার জন্য ও শ্রমকে দাস করে রাখার জন্য নজেদের রাজনোতিক সুযোগ-সাবধাগুিকে 
সর্বদাই কাজে লাগায়, সেইহেতু রাজনোতিক ক্ষমতা জয় করে নেওয়ার কাজাঁট 
প্রলেতারয়েতের একট বিরাট কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ।* 

৮। সাধারণ পাঁরষদের সঙ্গে পল্রালাপের জন্য সামাতির প্রত্যেক শাখার নিজ নিজ 
করেস্পশ্ডিং সম্পাদক নিয়োগ করার আঁধকার থাকবে। 

৯। যারাই শ্রমজীবী মানুষের আন্তজ্শাতক সামাতর নীতিসমূহ স্বীকার ও 
সমর্থন করে তাদের প্রত্যেকেই এর সদস্য হবার যোগ্য। প্রতোক শাখা সেই শাখা কর্তৃক 
গৃহীত সদস্যদের সততার জন্য দায়ী থাকবে। 

১০ । আন্তজ্শাতক সামাতর কোনো সদস্য একদেশ থেকে আর একদেশে তাঁর 
বাসস্থান পাঁরবর্তন করলে, 'তাঁন সংস্ছাভুক্ত শ্রমজবী মানুষদের ভ্রাতৃত্বসূলভ সাহাষ্য 
পাবেন। 

১১। শ্রমজীবী মানুষের যে সঙ্ঘগঁল আন্তজ্জাতক সাঁমাতিতে যোগ দচ্ছে 
সেগুলি ভ্রাতুসচক সহযোগিতার চিরস্থায়ী বন্ধনে এক্যবদ্ধ হলেও, তাদের বর্তমান 
সংগঠনকে অক্ষুপ্ন রাখবে। 

১২। প্রত্যেক কংগ্রেসে এই নিয়মাবলী সংশোধন করা যেতে পারে, তবে সের্প 
সংশোধনের পক্ষে উপাস্থিত প্রাতাঁনীধদের তিনভাগের দুভাগের সমর্থন থাকা চাই। 

১৩। বর্তমান নিয়মাবলীতে সান্নিবিষ্ট হয়নি এরূপ প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য বিশেষ 
[বিধান করা যাবে, সেগ্াল হবে প্রত্যেক কংগ্রেসের সংশোধন সাপেক্ষ । 


এই নিয়মাবলীর মৃলপাঠ ইংরেজী ভাষায় লাখিত 

মার্কস কর্তক ১৮১৪ সালে ১৮৭১-এগ পশাসশ্তক। অন*ায়ী অনুদিত 
২১শে থেকে ২৭শে অক্টোবর ৭। ক॥ ধারাঁট 

তারিখের মধ্যে রচিত হয় ফরাসণ ভাষা থেকে অনূদিত 

শেষ পাঠঁটি একাঁট স্বতল্ম ইংরেজী ভাষ্যের ভাষাস্তর 

পান্তকা রূপে ১৮৭১-এ 

লণ্ডনে প্রকাঁশত 


* ৭1 ক॥ ধারাটি হচ্ছে ১৮৭১-এর লণ্ডন সম্মেলনের প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। প্রথম 
আস্তর্জাঁতকের হেগ কংগ্রেসে সেপ্টেম্বর, ১৮৭২-এর) গৃহীত সংশোধন দ্বারা এই ধারাটি সাধারণ 
গনেরমাবলীর অন্তভূক্ত হয়েছিল। -- সম্পাঃ 





কার্ল মার্স 


প্রধো প্রসঙ্গে 
€জে. বব. শৃভাইংসার-এর নিকট 'লাঁখত পন্ত) 


লণ্ডন, ২৪শে জানয়ার, ১৮৬৫ 


প্রয় মহাশয়! 

গতকাল আম একট চিঠি পেয়েছি, তাতে প্রনধোঁ সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে একটি 
বস্তাঁরত আভমত আপাঁন চেয়েছেন। আপনার ইচ্ছা পূরণের অন্তরায় হয়েছে আমার 
সময়াভাব। উপরস্তু তাঁর কোনো রচনাও আমার কাছে নেই। যাই হোক, আপনাকে 
আমার সম্প্রণীত জানাবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া খাড়া করেছি। আপানি 
তারপর এর সম্পৃরণ, সংযোজন, বিয়োজন এক কথায় এঁটকে নিয়ে যা ইচ্ছা করতে 
পারেন। 

প্রুধোর আদ প্রয়াসের কথা এখন আর আমার মনে পড়ে না। “সর্বজনীন ভাষা 
সম্বন্ধে তাঁর স্কুল জবনের একটি লেখা থেকে বোঝা যায় যে, যে সব সমস্যা সম্বন্ধে 
তাঁর সামান্যতম জ্ঞানেরও অভাব ছিল তাতে হাত 'দতে তান কত কম ইতস্তত 
করোছলেন। রি 

তাঁর প্রথম গ্রল্থ “সম্পাত্ত কী?" সর্বতোভাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত। 'বিষয়বন্ধুর 
নতুনত্বের জন্য না হলেও, অন্তত যে নতুন এবং উদ্ধত ভাঙ্গতে পুরনো বক্তব্য বলা 
হয়েছে তার জন্য বইখানা যুগান্তকারী । যেসব ফরাসী সমাজতন্নী এবং কমিউীনস্টদের 
রচনা 'তাঁন জানতেন সেখানে অবশ্য “সম্পান্ত' শ্দধ নানাভাবে সমালোচিতই হয়নি, 
ইউটোপাঁয় কায়দায় ণনমর্লও, হয়েছে। এই বইতে সাঁ-সমোঁ ও ফুঁরিয়ের সঙ্গে প্রধোঁর 
সম্পর্ক প্রায় হেগেলের সঙ্গে ফয়েরবাখ্নএর সম্পকেরই মতো। হেগেল-এর সঙ্গে 
তুলনায় ফয়েরবাখ আত্যান্তকভাবেই আঁকণিংকর। তাসত্বেও 'তাঁন 'ছলেন হেগেল-এর 
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পরবতর্শ কালের পক্ষে যুগান্তকারী, কারণ তিনি এমন কতকগাল বিষয়ের উপর জোর 
[দিয়োছিলেন যেগ্ীল খীঁষ্টীয় চেতনার কাছে অপ্রীতিকর অথচ সমালোচনার অগ্রগাতির 
পক্ষে গুরুত্বপূর্ণণ এবং যাদের হেগেল রহস্যময় অর্ধ-অস্পম্টতার মধ্যে রেখে 
[দয়োৌছলেন। 

প্রুধোঁর এই গ্রল্থখাঁনতে, বলা যেতে পারে, একটি বাঁলচ্ পেশীবহুল বাচনভাঙ্গ 
তখনও বজায় ছিল। আর আমার মতে এই বাচনভঙ্গিই এর মুখ্য গুণ। যে কেউ দেখতে 
পাবেন যে, শুধু পুরনো কথার পনরাবাঁত্ত করার সময়েও প্রধোঁ যেন 'নজস্ব আঁবজ্কার 
উপ্পাচ্ছত করছেন: তান যা বলছেন তা তাঁর কাছে নূতন, এবং নৃতনের মর্যাদা পাচ্ছে। 
উত্তেজক ওদ্ধতা, অর্থশাস্তের পাবত্রেফে পাঁব্তমের উপর হস্তক্ষেপ, অপূর্ব 
আপাতাঁবরোধা বক্তব্যে বুজোয়া মামূলীবাদ্ধকে ঠাট্টা, সৃতীর সমালোচনা, তিক্ত 
বদ্রুপ, প্রচাঁলত সমস্ত জঘন্যতার সম্বন্ধে এখানে ওখানে গভীর আন্তরক রোব প্রকাশ, 
বৈপ্লাবক একাণ্রতা -এইসব 'কছুর জন্য 'সম্পা্ত কী?” গ্রল্থখানি এক বৈদন্যাতিক 
প্রীতীক্রয়া সৃম্টি করে এবং প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা 'বরাট প্রভাব বস্তার 
করোছল। অর্থশাস্তের সাক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে এই গ্রল্থ প্রায় উল্লেখষোগ্যই 
নয়। কিন্তু এই ধরনের হুজগে গ্রন্থ যেমন লালত সাহত্যের ক্ষেত্রে তেমাঁন বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেও একটা ভূমিকা নেয়। ম্যালথাসের “জনসংখ্যা প্রসঙ্গে বইখানির কথাই ধরুন। 
প্রথম সংস্করণে বইখাঁন একাঁট“হ7জগে প্যান্তকা' এবং তদৃপাঁর, আদ্যোপান্ত অন্যের 
লেখা চুর ছাড়া আর 'কছু নয়। কিন্তু, তব, মানবজাতির মানহানিকর এই বস্তুটির 
দ্বারা কী উত্তেজনার না সৃষ্টি হয়োছল! 

আমার হাতের কাছে প্রুধোঁর কোনো গ্রন্থ থাকলে আম তাঁর অনুসৃত প্রথম 
পদ্ধতির ব্যাখ্যার জন্য সহজেই কয়েকটি দষ্টান্ত দিতে পারতাম। যে অংশগাীল তান 
শাঈজেই সর্বাধক গুরুত্বসম্পন্ন বলে বিবেচনা করতেন সেখানে আযন্টনামর (দন্দব- 
পরম্পরার) আলোচনায় ক্যান্ট যে পদ্ধাত অবলম্বন করেছেন তান তারই অনুসরণ 
করেছেন। তান অনুবাদের মাধ্যমে একমাত্র যে জার্মান দার্শীনকের সঙ্গে পরিচিত 
হয়োছিলেন 'তাঁন ক্যান্ট। আর তাঁর মনে এই ধারণাই প্রবল হয় যে, ক্যান্টের 
পক্ষেও যেমন তাঁর পক্ষেও তৈমাঁন আযান্টনামর মীমাংসার ব্যাপারাট মানুষের বোধের 
“বহিভভূতি” অর্থাৎ ব্যাপারাট এমন একাঁট কিছু যার সম্বন্ধে তাঁর 'নজের ধারণাটাই 
তমসাচ্ছন্ন। 

কিন্তু তাঁর যত ছু মোক স্বর্গজয় সত্তেও 'সম্পান্ত কী? বইখানির মধ্যেও এই 
সবাবরোধ চোখে পড়বে যে, প্রুধোঁ একদিকে ছোট জমির মালিক কৃষকের পেরে 
পোঁট বৃর্জোয়ার) চোখ 'দয়ে ও তার মতবাদ থেকে সমাজের সমালোচনা করছেন, অথচ 
অন্যাঁদকে প্রয়োগ করেছেন সমাজতল্লীদের কাছ থেকে পাওয়া মাপকাঠি। 
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বইখানির ত্রুটি একেবারে তার নামকরণের মধ্যেই দেখা যায়। প্রশ্নটা এমন 
ভ্রান্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঘে সঠিকভাবে উত্তর দেওয়া যায় না। প্রাচখন 'সম্পাস্ত- 
সম্পকপসমহে” লয় পেয়েছিল সামভ্ততান্লিক সম্পাত্ত-সম্পর্কের মধ্যে; এবং তারা আবার 
লোপ পায় “বুর্জোয়া” সম্পাত্ত-সম্পকেরি 'িতর। এইভাবে ইতিহাস নিজেই অতাঁত 
সম্পত্তি-সম্পকেরি সমালোচনা চাঁলয়েছে। প্রুধোঁর আসল 'িচার্য বিষয় ছিল আধ্‌নিক 
বজেশীয়া সম্পাত্ত __ যা আজ বর্তমান। বস্তুটি যে কণ, সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত 
কেবল 'অর্থশাপ্তের' সমালোচনামূলক গ্লেষণে যাতে সমগ্র সম্পাত্ত-সম্পর্ক ধরা হচ্ছে, 
ইচ্ছাগত সম্পর্কের আইনগত আভব্যাক্তি 'হসাবে নয়, উৎপাদন-সম্পর্ক-রূপ বাস্তব 
মার্ততে । কন্তু যেহেতু প্রুধোঁ এই সমগ্র অর্থনৌতক সম্পকগ্লকে 'সম্পাত্তর' সাধারণ 
আইনগত সংজ্ঞার মধ্যে জাঁড়য়ে ফেলেছেন, তাই ১৭৮৯ সালের আগেই এই ধরনের 
রচনায় 'ব্রসো একই ভাষায় প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন 'সম্পাত্তর অর্থ হল চুর, তাকে 
আতিন্রম করতে 'তনি পারলেন না। 

এর ভিতর থেকে খুব বেশী হলে এইটুকু পাওয়া যেতে পারে যে 'চৌঘ” সম্বন্ধে 
বুর্জোয়া আইনী প্রত্যয় বুর্জোয়াদের নিজেদের “সদুপায়ে” আঁজত লাভ সম্বন্ধে 
সমভাবে প্রযোজ্য। অপরপক্ষে, যেহেতু 'চৌঘ” সম্পান্তর বলপূর্কক লঙ্ঘন বললে 
সম্পান্তকেই আগে ধরে নেওয়া হচ্ছে, সেইহেতু প্রকৃত ব্‌র্জোয়া সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রুধোঁ 
সর্বপ্রকার অলীক কল্পনার জালে নিজেকে জাঁড়য়েছেন যা এমন কি তাঁর নিজের কাছেও 
দুবোধ্য। 

১৮৪৪-এ প্যারসে অবস্থানকালে আম প্রধোর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলাম। 
এখানে এ কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়াকে ইংরেজরা যে 
ণমশ্রণদষ্টি' (50115:581028107) আখ্যা দিয়ে থাকে প্রুধোঁর এই 'মশ্রণদুষ্টির জন্য 
আঁমও কিছুটা পাঁরমাণে দোষী । প্রায়ই সারা রান্র ব্যাপী দীর্ঘ বতকের সময় আম 
তাঁকে হেগেলীয় মতবাদের দ্বারা সংক্রামিত করে তাঁর ক্ষাতি সাধনই করোছিলাম -- 
জার্মান ভাষায় ব্যুৎপাত্তর অভাবে 'তাঁন এঁবষয়ে যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতে পারেনাঁন। 
প্যারস থেকে আমার বাঁহচ্কারের পর, আম যা শুরু করোছলাম তা চালিয়ে' নিয়ে 
গেলেন কার্ল গ্রন্ুন মহাশয়। জার্মান দর্শনের 'শক্ষক 'হসাবে আমার চেয়ে তাঁর এই 
সুবিধা ছিল যে, তান নিজেই এ বিষয়ে কিছু বুঝতেন না। 

প্রধোঁর দ্বিতীয় গুরত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'দারিদ্র্যের দর্শন, ইত্যাদি' প্রকাশিত হবার অল্প 
[িছাঁদন পূর্বে, তান নিজে একখানি আত বিস্তারিত পত্রে আমার কাছে সে কথা জানান 
এবং প্রসঙ্গত্রমে লেখেন: 'আম আপনার কঠোর সমালোচনার প্রত্যাশায় রইলাম।' এই 
সমালোচনা শ'ঘ্রই তাঁর উপর গিয়ে পড়ে প্যোরস থেকে ১৮৪৭-এ প্রকাশিত আমার 
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দর্শনের দাঁরপ্যু ইত্যাঁদ' গ্রন্থে) এমনই ভাবে যে, চিরতরেই আমাদের বন্ধ_ত্বের অবসান 
ঘটে। 

আম এখানে যা বলোছ তা থেকে আপাঁন বুঝতে পারবেন যে, 'সম্পান্ত কী 2 এই 
প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতপক্ষে প্রথম ছল প্রুধোর পদারদ্যের দর্শন বা অর্থনোৌতিক 1বরোধের 
পদ্ধাত' গ্রন্থখাঁনর মধ্যে। বস্তুত সে পুস্তক প্রকাশের পরেই মান্র তান অর্থশাস্ত্ বিষয়ে 
অধ্যয়ন শচর, করেছিলেন; আঁবচ্কার করেছিলেন যে, তান যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন 
গালাগালি দিয়ে তার জবাব দেওয়া যাবে না, জবাব দেওয়া যাবে একমান্র আধুনিক 
অর্থশাদ্দ্ের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। একই সময়ে অর্থনোৌতিক সংজ্ঞা-বিভাগের প্রণালীকে 
দ্বান্দিক পদ্ধাততে উপস্থাপিত করার চেষ্টাও তানি করেছিলেন। ক্যান্টের অসমাধেয় 
'আযণ্টিনমির' পাঁরবর্তে বিকাশের পন্থা হিসাবে হেগেলীয় ণবরোধ' প্রবার্তত করার কথা 
থাকে তাতে । ্‌ 

দুখান স্থুলকায় খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর গ্র্থখানর মূল্যায়নের জন্য তার প্রত্যুক্তরে যে 
বইটি আম রচনা করোছলাম তার প্রাত আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেখানে 
অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে আম দেখিয়োছলাম বিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দক তত্তের অন্তস্থলে 
[তাঁন কত কম প্রবেশ করোছলেন; অপরপক্ষে দোখয়েছিলাম কী ভাবে 'তিনি নিজেই 
অনুমানাভীত্তক দর্শনের মেহ পোষণ করেন, কারণ অর্থনৈতিক সংজ্ঞাগলিকে বৈষয্মিক 
উত্পাদনের বিকাশ্ধারার কোনো বিশেষ স্তরের সমানযবতর এতিহাসিক উৎপাদন- 
সম্পর্কের তাত্তিক অভিব্যাক্ত হিসাবে না দেখে তান সেগ্ীলকে পূর্ব থেকে বিদ্যমান 
[চরস্তন ভাবসংজ্ঞায় বিকৃত করেছেন, এবং কাঁ ভাবে তান এই বাঁকা পথে আবার 
বুয়া অর্থশাস্তের দৃম্টিভাঙ্গতেই এসে পড়লেন।* 

যে অর্থশাস্তের সমালোচনার কাজে তিনি হাত 'দিয়োছলেন সেই অর্থশাস্ত্রের 
বিষয়ে তাঁর জ্ঞান কত চরম অসম্পূর্ণ, এমন কি স্থানে স্থানে স্কুল-ছাত্র-সুলভ তাও 
আম দৌখয়েছি: দোখয়োছ যে এ্রাতহাঁসক গাঁতি নিজেই মুক্তির বাস্তব শর্তাবলী 
সৃচ্টি করে তার বিশ্লেষণী জ্ঞান থেকে বিজ্ঞান গড়ে তোলার পাঁরবর্তে ক ভাবে তান 
এবং ইউটোপাীয়রা ঘুরে বেড়াচ্ছেন একটি তথাকাঁথত ণবজ্ঞানএর সন্ধানে _ যা থেকে 
£সামাজক সমস্যা সমাধানের, একটি সূত্র সরাসার বাঁনয়ে নেওয়া যায়। আর, সমগ্র 


* অর্থতত্ববিদরা বখন বলেন যে, আজকের 'দনের সম্পর্ক __ বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ _ 
গবাডাবিক, তখন তাঁরা এই অর্থপ্রকাশ-ই করেন যে, সেই সম্পর্কসমূহে প্রকীতির নিয়মের সঙ্গে 
পারম্পর্য বজায় রেখেই সম্পদ উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটে। সুতরাং এই 
সম্পক্গালি হল নিজেরা কালের প্রভাব নিরপেক্ষ প্রাক্কীতিক নিয়ম। এগ্ঁল শাশ্বত নিয্পম এবং 
সমাজকে সর্বকালেই নিয়ন্লণ করবে। সুতরাং ইতিহাস আগে ছল কিন্তু এখন আর থাকছে না। 
€আমার গ্রন্থের ১১৩ পৃঙ্ঠা) মোকসের টীকা ।) 
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বিষয়াটর 'ভাত্ত, ৰিনিময়-মযল্যের সম্বন্ধে প্রুধোঁর চিন্তা যে কী পাঁরমাণ গোলমেলে, 
দ্রান্ত ও অপাঁরপরূ থেকে গেছে, আর কা ভাবে নূতন একাঁট বিজ্জানের 'ভাত্ত হিসাবে 
[তান কার্ডের মূল্যতত্বের একাঁট ইউটোপীয় ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করার মতো ভুলও 
করেন সে বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সাধারণ দাষ্টভাঙ্গ সম্বন্ধে 
আম নম্নালাখত সামৃুহক আভমত ব্যক্ত করোছ: 

প্রাতটি অর্থনৌতক সম্পকেরি একট ভাল এবং একাট মন্দ দিক আছে; এটিই 
হল একমান্র কথা যেখানে শ্রীযুক্ত প্রুধোঁ নিজেকে মিথ্যাভাষণে লিপ্ত করেন না। তান 
অর্থতাঁত্বকদের দেখানো ভালো দিকটি দেখেন, আবার সমাজতল্পীদের 'নান্দিত খারাপ 
দকাটিও দেখেন। অর্থতাত্কদের কাছ থেকে 'তাঁন ধার করেছেন চিরস্তন সম্পকের 
আবাঁশ্যকতা আর সমাজতন্ত্দের কাছ থেকে ধার করেছেন এই মোহ যে দারিদ্যের মধ্যে 
দারদ্য ছাড়া দর্শনীয় আর কিছূ নেই (এর ভিতরের বিপ্লবী, বিধবংসী যে "দকাঁট 
পুরাতন সমাজের উচ্ছেদসাধন করবে সেই দিকটা না দেখে)। নিজের পক্ষে বিজ্ঞানের 
সমর্থন উধৃত করার প্রচেম্টায় 'তাঁন এদের উভয়ের সঙ্গেই মতৈক্য পোষণ করেন। 
বজ্ঞান তাঁর কাছে ক্ষীণাবয়ব বৈজ্ঞাঁনক সম্রমান্রে পর্যবাঁসত; তান কেবল সন্তর-সন্ধানেই 
ব্স্ত। এইভাবেই শ্রীযুক্ত প্রঃধোঁ অর্থশাস্ত্র এবং কামিউীনজম এই দুই-এরই সমালোচনা 
করেছেন ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন -_ বস্তুত, তান এই দুইয়েরই ীনচে। 
অর্থতত্বীবদদের তুলনায় নিচে এই কারণে যে, হাতের কাছে একটি যাদ-সূত্র তৈরী 
আছে এমন একজন দার্শানক হিসাবে তিনি মনে করেন নিছক অর্থনৌতিক 
খ:টনাটগাীলকে তান পাঁরহার করে চলতে পারেন; সমাজতন্ত্রীদের নিচে এই কারণে 
ষে, মননের দিক থেকেও বুয়া দৃম্টিসীমার উধের্য নিজেকে তোলার মতো তাঁর 
সাহসও নেই, অক্তদ্যাষ্টও নেই। জ্ঞানের মানুষ 'হসাবে তান বুর্জোয়া এবং 
প্রলেতারীয় উভয়েরই সংস্পর্শের উধের্ব আকাশচারী হতে চান; আসলে পধাজ এবং 
শ্রমের মধো, অর্থশাস্ত এবং কাঁমউনিজমের মধে; 'নরন্তর দোদুল্যমান পেটি বুর্জোয়া 
ছাড়া তান আর কিছ;ই নন ।”* 

উপরের এই আভমত কঠোর শোনালেও আজও এর প্রাতাঁটি শব্দ আমি অনুমোদন 
করব। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যখন আম প্রুধোঁর গ্রল্থখানিকে 
পোঁট বুর্জোয়া সমাজতন্দের সংহিতা আখ্যা দিয়েছিলাম, এবং তত্বগতভাবে সে কথা 
প্রমাণ করোছলাম, তখনও অর্থশাস্ত্রবদরা এবং সমাজতল্তীরা সমস্বরে তাঁকে একজন 
চরম আঁতাঁবপ্লবী বলে 'নান্দিত করছিলেন। ঠিক এই কারণেই পরবতর্শকালে বিপ্লবের 


* উপরোক্ত গ্রন্থ -- ১১৯-২০ পৃচ্ঠা। মোকঁসের টীকা ।) 


৫৮ কার্ল মার্কস 


প্রাতি তাঁর পবস্বাসঘাতকতা' নয়ে সোরগোলে আম কখনও যোগ 'দিইীনি। প্রথম থেকে 
তাঁর সম্বন্ধে অন্যদের এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজেরও উপলান্ধটাই ছিল ভ্রান্ত; তাই 'তাঁন 
ষাঁদ অন্যাধ্য আশাকে 'নরাশ করে থাকেন তবে সে দোষ তাঁর নয়। 

“সম্পাত্ত কী? গ্রন্থের তুলনায় 'দারদ্রের দর্শন” বইখানিতে প্রধোর উপস্থাপন 
পদ্ধাতর সব ভ্রাটগুঁলই অত্যন্ত প্রতিকূলভাবে প্রকট হয়েছে। প্রকাশভাঙ্গ প্রায়শঃ হয়েছে 
ফরাসীরা যাকে বলে 21000416*। যেখানেই তাঁর গ্যাঁলক বিচক্ষণতার ঘাটাত পড়েছে 
সেখানেই হাঁজর হয়েছে বাগাড়ম্বরী জজ্পনামূলক বাল, যাকে ভাবা হয়েছে বাঁঝ 
জার্মান-দার্শীনক উীক্ত। উন্নাঁসক, আত্মন্তরী এবং উদ্ধত সুর, বিশেষ করে শবজ্ঞান' 
সম্বন্ধে তার বাজে বকান, আর তার ভুয়া ভড়ং যা সর্বদাই আত অপ্রীতিকর তা আবরত 
কর্ণকুহর ভারাক্রান্ত করে। তাঁর প্রথম রচনাকে তাপোদ্দীপ্ত করোছল যে অকীন্রম 
আন্তাঁরকতা, তার পাঁরবর্তে এখানে রীতিমত শব্দালগ্কার প্রয়োগ করে কয়েকাঁট 
অনুচ্ছেদের মাধ্যমে একটা সামায়ক রুগ্ন উত্তেজনা সৃন্টি করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত 
করুন স্বয়ংশাক্ষতের আনাড়ী ও 'বরাক্তকর প্ডিতীপনা __ ষে স্বয়ংশাক্ষত ব্যাক্তাটর 
মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তার অস্তার্নীহত গর্ববোধ ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে, অথচ 'যাঁন 
একজন হঠাতাবজ্ঞানী হিসাবে যা তান নন বা যা তাঁর নেই তাই নিয়ে জাঁক করে 
বেড়ানো দরকার মনে করেন। তারপরে তাঁর পোঁট বুর্জোয়া মনোভাব; ফরাসী 
প্রলেতারয়েতের প্রাত ব্যবহাঁরক মনোভাবের জন্য যাঁকে শ্রদ্ধা করা উচিত, সেই কাবে-র 
মতন লোকের বিরূদ্ধে তিন চালালেন অভদ্র জানোয়ারের মতো আক্রমণ -- যে আন্রমণে 
না আছে তীক্ষ'তা, না আছে গভীরতা, না আছে ন্যাধ্যতা, আর অপরাদকে তান 
সৌজন্য দেখালেন দয্যনয়ার মতো লোকের প্রাতি (অবশ্য তান হলেন রাম্দ্ৰীয় উপদেষ্টা): 
অথচ এই লোকটির তাবৎ গুরুত্ব হল তাঁর হাস্যোদ্দীপক সেই গান্তীর্য যে গান্তী 
সহকারে িনাট স্থুলকায় অসহ্য 'বরাক্তকর গ্রল্থখণ্ডের মাধ্যমে তিনি প্রচার করেছেন 
এক কৃচ্ছসাধনবাদ (150011570) যাকে হেলভেঁশিয়াস বর্ণনা করেছেন এইভাবে : 
'হতভাগ্যেরা হবে 'ানখত -- এটাই দাব।' 

প্রধোঁর পক্ষে 'নশ্য়ই এক আত অস্ীবধাজনক মুহূর্তে এসোছল ফেব্রুয়ার 
বিপ্লব, কারণ তান মান্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই অকাট্যভাবে প্রমাণ করোছলেন যে, 
শবপ্লবের ঘ্‌গ' চিরতরেই শেষ হয়ে গেছে। জাতীয় সভায় তাঁর উক্তসমূহের মধ্যে 
বর্তমান পাঁরস্ছিতি সম্বন্ধে যত কমই অন্তদ্যাম্ট দেখা যাক না কেন, সেগাঁল সর্ব তোভাবে 
প্রশংসনীয় । জুন অভ্যুত্থানের পর সে বক্তব্য ছিল প্রচণ্ড সাহসের কাজ। তা ছাড়া তার 


/1009]6 _ বাগাড়ম্বরপূর্ণ। _ সম্পাঃ 


প্রুধোঁ প্রসঙ্গে ৫৯ 


ন্ 
পাস 





সফল হল এই যে, তাঁর প্রস্তাব সম্টির বিরোধিতা করতে গিয়ে শ্রুযুক্ত তিয়ের তার 
বক্তৃতায়, পরে যা বিশেষ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, সমগ্র ইউরোপের কাছে প্রমাণ করে 
দিলেন কী শিশুসুলভ প্রশ্নোত্তীরকা (০৪860101511) ফরাসী বৃর্জোয়াদের এই 
আধ্যাত্মক স্তসভাঁটর পাদপাঁঠ হিসাবে কাজ করাঁছল। বাস্তাবকপক্ষে শ্রীষুক্ত তিয়ের-এর 
তুলনায় প্রুধোঁ স্ফীত হয়ে যেন প্রাকপ্লাবন যুগের আঁতকায় জীবের আয়তন লাভ 
করেন। 

প্রধোঁর সবশেষ অর্থশাস্ীবষয়ক “কীর্তি হল তাঁর "অবাধ ক্রেডিট এবং তার 
উপর ভাত্ত করে দাঁড়ানো 'জনগণের ব্যাষ্কের' আবিজ্কার। বুর্জোয়া অর্থশাস্তের প্রথম 
উপাদান, অর্থাৎ পণ্য ও মদ্রার সম্পক্ণাট বুঝবার অক্ষমতা থেকেই যে তাঁর ধারণার 
তত্বগত ভিত্তির উদ্তব, অথচ তার ব্যবহারিক উপরিকাঠামোটা যে ঢের ধেশী পুরনো ও 
অনেক বেশী ভালো বিকাঁশত পাঁরকম্পনারই পুনরাবৃত্তি মান্র, তার প্রমাণ আমার 
“অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে" প্রথম খণ্ড, বাঁলন ১৮৫৯ গ্রন্থেই (পৃঃ &৯-৬৪) 
পাওয়া যাবে। 'নাদর্ট অর্থনৌোতিক এবং রাজনোতিক অবস্থায় ক্লেডিট-প্রথা যে শ্রীমক 
শ্রেণীর ম্যক্ত ত্বরান্বিত করার সহায়ক হতে পারে যেমন দক্টান্তস্বরূপ আঠারো শতকের 
স্‌চনায়, আবার পরে উীনশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলশ্ডে তা এক শ্রেণীর কাছ 
থেকে আর এক শ্রেণীর কাছে সম্পদ হস্তান্তরের সহায়ক হয়োছল, তা নিঃসন্দেহেই 
স্বতগসদ্ধ। কিন্তু সযদ-দায়ী পঃজিকেই প:জর প্রধানরূপ বলে গণ্য করা, ক্রোডট-প্রথার 
একটি বিশেষ ধরনের প্রয়োগকে, অর্থাৎ সুদের তথাকথিত বিলোপ সাধনকে, সমাজ 
রূপান্তরের 'ভাত্ত হিসাবে ব্যবহার করতে চাওয়া একেবারে পুরোপুরি কৃপমণ্ডূক 
কল্পনাবিলাস। বস্তুত এই কল্পনা, আরো দীর্ঘায়িত রূপে সতেরো শতকের ইংরেজ 
পেটি ব্‌জৌয়া শ্রেশীর অর্থনৈতিক মুখপান্রদের মধ্যে আগেই পাওয়া গেছে। সুদ- 
শবাঁশিন্ট পধাঁজ বিষয়ে বাস্তিয়ার সঙ্গে প্রুধোঁর বাদানুবাদ (১৮৫০) “দারিদ্রের দর্শনের 
থেকে অনেক শনম্নস্তরের । তান এমন অবস্থা তৈরী করেন যে এমন "ক বাস্তয়ার হাতেও 
মার খেতে হয; প্রাতপক্ষ যখন তাঁর উপর মোক্ষম আঘাত হানে 'তাঁন তখন ভাঁড়াঁম 
করে হৈহৈ করে ওঠেন। 

কয়েক বংসর পর্বে প্রুধোঁ - আমার মনে হয়, লসান সরকারের নির্দেশকুমেই - 
“করনখাঁতি' 'িষয়ে একাঁটি পূরস্কার-্রা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এখানে প্রাতভার 
শেষ দশীষ্টটুকুও 'নর্বাপত। নিখাদ নিছক পেঁটি বুর্জোয়া ছাড়া আর কিছুই এখানে 
বাকি রইল না। 

আর তাঁর রাজনোতিক ও দর্শন সম্বন্ধীয় যা রচনা -- তার সবকটির মধ্যেই তাঁর 
অর্থতত্সংক্রান্ত রচনার মতো এই একই স্বাঁবরোধী এবং দ্বৈত চারত্র প্রকট। উপরজ্তু, 


৩০ কার্ল মার্কস 


সেগুলির উপযোগতা একান্তই স্থানিক, ফ্রান্সের মধ্যেই সাঁমিতণ এ সব সত্তেও যে 
যুগে ফরাসী সমাজতনল্ত্ীরা ধার্মকতায় আঠারো শতকের বুর্জোয়া ভল্টেয়ার-পল্থা 
অথবা উাঁনশ শতাব্দীর জার্মান 'নরাশ্বরতার তুলনায় উন্নততর প্রাতপন্ন হওয়া কাম্য 
মনে করত, সেষুগে ধর্ম এবং গার উপর তাঁর আক্রমণের বিরাট স্থানীয় তাৎপর্য 
ছিল। মহান পটার যাঁদ রুশ বর্বরতাকে পরাস্ত করে থাকেন বর্বরতা 'দয়ে 
তবে প্রুধোঁও ফরাসণ বাগাড়ম্বরকে বাক্যচ্ছটায় পরাজিত করার জন্য যথাসাধ্য 
করোছলেন। 

'ক্ষমতা জবরদখল' বিষয়ক যে রচনায় লুই বোনাপার্টকে নিয়ে তান দহরম মহরম 
করোছিলেন ও প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ফরাসী শ্রামকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চান; 
এবং পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে লেখা তাঁর সর্বশেষ যে রচনায় তিনি জারের মাহমা কীর্তনের 
জন্যই চরম ক্লীবতাগ্রন্ত নিরলজ্জতার প্রশ্রয় দিয়েছেন, সে দুটি রচনাকে শুধু খারাপ নয়, 
ইতর লেখা বলেই 'িশ্য় আভাহত করতে হবে; সে ইতরতা অবশ্য পোঁট বুয়া 
দৃ্টিভাক্গরই অনুবতরী। 

প্রধোঁকে প্রায়ই র;সোর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এর চেয়ে ভ্রান্ত আর কিছুই হতে 
পারে না। তান বরং নিকোলা লেগে-রই সমগোন্র, প্রসঙ্গত, যাঁর বই "দেওয়ানী আইনের 
তত্ব' খুবই দীপ্তমান লেখা। 

দ্বান্বক তত্তের দকে প্রুধোঁর একটা স্বাভাবক ঝোঁক ছিল। 'কন্তু যেহেতু তান 
বোশ আর গেলেন না। বস্তুত তাঁর পেট বুর্জোয়া দৃম্টিভাঙ্গর সঙ্গেই এটি জাঁড়য়েছিল। 
ইতিহাসকার র্লাউমার মতোই পেট বুয়া ব্যাক্তটিই হল একদিকে একথা অপরাঁদকে 
সেকথা 'দয়ে গাঠত। এটা তার অর্থনোতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে এবং সেই কারণেই তাঁর 
রাজনীতি, ধর্ম বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা বিষয়ক দাষ্টভাঙ্গতেও । নর্ীতিবোধের বেলায় 
তাই, সর্বন্ই তাই। সে হল জীবন্ত স্বাবরোধ। তদুপাঁর, প্রুধোঁর মতো যাঁদ সে বুদ্ধিমান 
লোক হয়, তবে আবলম্বেই সে নিজের 'বরোধগ্াল নিয়ে খেলতে 1শখবে এবং 
অবস্থানূসারে তাকে পাঁরণত করবে চত্তার্ষক, জমকালো কখনও যাচ্ছেতাই, কখনও 
বা দীপ্যমান অসঙ্গীতিতে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হাতুড়েপনা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে 
আপোষসন্ধান হচ্ছে এ দৃষ্টভাঙ্গর সঙ্গে আবিচ্ছেদ্য। এর একাট মান্রই নিয়ামক উদ্দেশ্য 
থাকে __ সে উদ্দেশ্য হল কর্তার অহামিকা; আর সমস্ত অহংসর্বস্ব মানুষের মতো তার 
একমান্র প্রশ্নটা হল বর্তমান মূহূর্তের সাফলা, দিনের হুূজুগ। এইরূপে আনবার্ধভাবেই 
সেই সাধারণ নৌতিক শালীনতাটুকুও 'মাঁলয়ে যায়, যা দস্টান্তস্বরুপ, ক্ষমতাধকারীদের 
সঙ্গে আপোষের ছায়াটা থেকেও রুসোকে দূরে রাখতে পেরেছিল। 


প্রুধো প্রসঙ্গে ৬১ 
সম্ভবত ফ্রান্সের বিকাশের এই সর্বাধুনক পর্যায়কে উত্তরপুরূষ এই বলেই 
1বশোষিত করবে যে, লুই বোনাপার্ট 'ছলেন তার নেপোঁলয়ন এবং প্রুধোঁ হলেন তার 
রুসো-ভল্টেয়ার। 
এবার ভদ্রলোকের মৃত্যুর পরে এত তাড়াতাঁড় আপাঁন যে আমাকে তাঁর মরণোত্তর 
খবচারকের ভূমিকার ভার চাপালেন, তার পূর্ণ দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। 


আপনাদের আত বিশ্বস্ত 





কার্ল মাকণস 
মার্কস কর্তক ১৮৬৫ সালের সংবাদপন্রের পাঠ অনুসারে 
২৪শে জানুয়ার তারখে 'লাখত ১৮৮৫ সালের সংস্করণ 
মুদ্রণের সঙ্গে মালয়ে দেখা 
১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারির 
১,৩ ও ৫ তাঁরখের ১০০:০1-7)০77০0701 জার্মান থেকে অনাদত 
পান্রকায় প্রকাশত এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাঁদত ইংরেজী ভাষ্যের ভাষাস্তর 


মাকসের প্র্শনের দারদ্য, গ্রন্থের ১৮৮৫ 
সালের জার্মান সংস্করণের ক্লোড়পন্ররূপে 
পুনঃপ্রকাশত 





[নঃখবন্ধ] 


নাগরকগণ, 

আলোচ্য 'বষয়ে যাবার আগে আপনাদের অনুমতি নিয়ে কয়েকটি প্রারাভ্তক মন্তব্য 
করব। 

ইউরোপীয় মহাদেশ জুড়ে এখন বাস্তাবকই সংক্রামক আকারে ধর্মঘট চলেছে 
ও মজুরি-বাদ্ধর সার্বজনীন দাঁব উঠছে। আমাদের কংগ্রেসে এ প্রশ্ন উঠবে। 
আন্তজর্াতক সাঁমাতির নেতা হিসাবে আপনাদের এই একান্ত জরুরী প্রশ্ন সম্পর্কে 
স্থর মত থাকা উঁচত। আপনাদের ধৈর্যের উপরে কড়া রকম জবরদাস্ত করার ঝুশক 
[নিয়েও আমার তরফ থেকে তাই আম এ প্রসঙ্গের পূর্ণ আলোচনা করা কর্তব্য বলে 
[ববেচনা কার। 

নাগারক ওয়েস্টন সম্পর্কে গোড়াতেই আর একটা মন্তব্য আমায় করতে হচ্ছে। 
[তান শুধূ যে আপনাদের কাছে কতগুঁল মতামত হাঁজর করেছেন তা নয়, প্রকাশ্যে 
সে মতামত সমর্থনও করেছেন, যেগুলি তাঁর ধারণায় শ্রামক শ্রেণীর স্বার্থে হলেও 
শ্রীমক শ্রেণীর কাছে আত আঁপ্রয় বলে তান জানেন।* এ ধরনের নোৌতিক সাহস প্রদর্শন 
আমাদের সকলের কাছেই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। আম আশা কার যে, আমার নিবন্ধের 
অমাঁজত ধরন সত্তেও এর উপসংহারে তান দেখতে পাবেন, তাঁর থাসসগ্যালর মূলে 
যেটুকু খাঁটি ভাবনা আছে তাকে সত্য বলে আম মনে কার, তার সঙ্গে আম একমত, 
যাঁদও তার বর্তমান আকারে সে থাঁসসগ্ীলকে আম তত্বের দিক থেকে ভুল ও 
কাক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে মনে না করে পারাছ না। 

এবারে আম সরাসার আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়াট শুরু করব। 


* ইংরেজ শ্রামক জন ওয়েস্টন শ্রমজীবী মানুষের আন্তজাতিক সাঁমাতর সাধারণ পারষদের 
সামনে এই আঁভমত প্রকাশ করেন যে, উচ্চতর মজুর মজুরদের অবস্থার উন্নাতি করতে পারে না এবং 
প্রেউ ইউনিয়নের ক্রিয়াকলাপ ক্ষাতকর বলে বিবেচনা করতে হবে। __ সম্পাঃ 


মজুর দাম মুনাফা ৬৩ 


১ [উৎপাদন ও মজা] 


নাগাঁরক ওয়েস্টনের যুক্ত আসলে 'ন্ভর, করছে দু প্রাতজ্ঞার উপরে : প্রথমত, 
জাতশয় উৎপন্নের পারমাণ হচ্ছে একটি নির্দষ্ট বন্তু, গাঁণাঁতকেরা যাকে বলবেন "স্থির 
(০0715£072) রাশ বা পাঁরমাণ; দ্বিতীয়ত, আসল মজ্যরির পারমাণ, অর্থাৎ তা 'দয়ে 
যে পাঁরমাণ পণ্য কেনা চলে তার 'হসাবে মাপা মজুরর পাঁরমাণ হচ্ছে একটা 'নাদর্ট 
রাশি, একটা স্থির পারমাণ। 

তাঁর প্রথম উীক্তটি স্পম্টতই ভুল। আপনারা দেখতে পারেন, বছরের পর বছর 
উৎপন্নের মূল্য ও পাঁরমাণ বেড়ে চলেছে, জাতীয় শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত বাড়ছে এবং 
এই ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন সণ্টালনের জন্য যে পাঁরমাণ টাকার প্রয়োজন, ভ্রমাগতই তার 
পারবর্তন ঘটছে। বছর-শেষের 'হিসাবে যা সত্য, 'বাভন্ন বছরের তুলনামূলক 'হসাবে 
যা সত্য -_ বছরের প্রাতটি গড়পড়তা 1দনের পক্ষেও তা-ই সত্য। জাতীয় উৎপন্নের 
পাঁরমাণ বা আয়তন 'নরস্তর বদলাচ্ছে । এট 'ম্থির নয়, বরং এট একটা পরিবর্তনশীল 
পাঁরমাণ, আর জনসংখ্যায় পারবর্তনের কথা না ধরলেও পঠাঁজ সয় ও শ্রমের উতপাদন- 
শীক্ততে ন্রমাগত পাঁরবর্তন ঘটনার দরুন তা না হয়ে পারে না। একথা খুবই ঠিক যে, 
আজ যাঁদ মজ্ছন্গির সাধারণ হার বৃদ্ধি পায় তবে তার পাঁরণাম ফল যাই হোক না কেন 
এ বৃদ্ধি আপনা থেকেই, আবলম্বে উৎপন্বের পারমাণে পাঁরবর্তন ঘটাবে না। সর্বাগ্রে 
বত'মান অবস্থা থেকেই তার যাত্রা শুরু হবে । কিন্তু মজার-বৃদ্ধর আগে জাতীয় উৎপন্ন 
যাঁদ স্থির না হয়ে পারিবর্তনশশল থেকে থাকে, তবে মজরি-বৃদ্ধির পরেও তা স্থির না 
থেকে পরিবর্তনশীল হয়েই থাকবে । 

কস্তু ধরুন, জাতীয় উৎপন্ের পারমাণ পরিবর্তনশীল না হয়ে শ্িরই আছে। সে 
ক্ষেত্রেও বন্ধ; ওয়েস্টন যাকে যুক্তসঙ্গত "সিদ্ধান্ত বলে াববেচনা করছেন, তা এক 
অযৌক্তিক ঘোষণাই থেকে যাবে। যাঁদ একটি 'নার্দস্ট সংখ্যা দেওয়া থাকে, ধরুন আট, 
তাহলে এই সংখ্যাটির অনপেক্ষ সীমা আছে বলে তার অংশগুলির আপেক্ষিক সীমার 
পারবর্তন আটকায় না। যাঁদ মুনাফা ছয় ও মজার দুই হয়, তবে মজুর বেড়ে ছুয় 
ও মুনাফা কমে দুই হতে পারে, কিন্তু তখনও মোট সংখ্যাঁট থাকবে আট-ই। কাজেই, 
উৎপন্নের পারমাণ 'নার্দন্ট থাকলেই তার থেকে কোনো ক্রমেই প্রমাণিত হয় নাযে 
মজুরির মান্াও শ্ফির। বন্ধ: ওয়েস্টন তাহলে মজুরির মান্রার শ্ছিরতা প্রমাণ করছেন কাঁ 
করে? শুধু তা জোর গলায় ঘোষণা করেই। 

কস্তু তাঁর ঘোষণা যাঁদ মেনেও নেওয়া যায় তবে দু-দিকেই তা কাটবে, অথচ তান 
কেবল একাঁদকেই জোর 'দিচ্ছেন। মজুরির পারমাণ যাঁদ একটা "শ্ছির রাশ হয় তবে 
তাকে বাড়ানোও যায় না, কমানোও যায় না। কাজেই, যাঁদ জোর করে সামায়কভাবে 


৬৪ কার্ল মার্কস 


মজার বাড়ানো মজুরদের পক্ষে বোকাম হয়, তবে জোর করে সামায়কভাবে মজুরি 
কমানো পধাঁজপাঁতদের পক্ষেও কম নিবুপদ্ধতা নয়। বন্ধুবর ওয়েস্টন অস্বীকার করেন 
না যে, অবস্থাবিশেষে মজুরেরা জোর করে মজুরি বাঁড়য়ে নিতে পারে বটে, কিল্তৃ 
মজুরির পরিমাণ স্বভাবতই 'না্্ট থাকার ফলে এর একটা প্রাতিক্রিয়া দেখা দেবেই। 
অপরপক্ষে, এও তিনি জানেন যে, পঃঁজপাঁতরা জোর করে মজুর কমাতে পারে, আর 
বস্তুত তারা অনবরতই সে চেষ্টা করে যাচ্ছে। মজ্যারর স্থিরতার নশীতি অনুসারে 
এক্ষেত্রেও যতটুকু প্রাতীক্রয়া ঘটা উচিত, প্রথম ক্ষেত্রের থেকে তা মোটেই কম নয়। 
সুতরাং, মজার হাস কিংবা তার চেষ্টার বিপক্ষে দ্াঁড়য়ে মজরেরা ঠিক কাজই করবে। 
আর জোর করে মজ্যার-বৃদ্ধর জন্য সংগ্রাম করে তারা ঠিকই করবে, কারণ মজুরি- 
হাসের বিপক্ষে প্রত্যেকটি প্রাতিক্রিয়া হচ্ছে মজ্যীর-বাঁদ্ধর স্বপক্ষে ক্রিয়া্বরূপ। অতএব 
নাগরিক ওয়েস্টনের নিজস্ব মজুরি চ্ছিরতার নীতি অনুসারেই মজুরদের উচিত 
অবস্থাবিশেষে মজুরি-বাদ্ধর জন্য এঁক্যবদ্ধ হওয়া ও সংগ্রাম করা। 

এ "সিদ্ধান্ত তিনি যাঁদ না মানেন তবে যে প্রতিজ্ঞা থেকে এর উদ্ভব সৌঁটকেই তাঁকে 
অস্বীকার করতে হবে। মজারর পাঁরমাণ একটা স্থির রাশি বলা তাঁর চলবে না, বরং 
তাঁকে বলতে হবে যে, যাঁদও মজার বাড়তে পারে না ও বাড়া উচিত নয় তবুও প:ঁজর 
তরফ থেকে যখনই মজুরি কমানোর মা্জ হবে তখনই তা কমানো যেতে পারবে ও 
তাকে কমতে হবে। পধাঁজপাঁতর যাঁদ খুশি হয় আপনাকে মাংসের বদলে আলু আর 
গমের বদলে জই খাইয়ে রাখবে, তবে তার সেই খেয়ালকেই ধরতে হবে অর্থশাস্ত্বের 
নিয়ম বলে ও তা মেনে নতে হবে। এক দেশের মজুরির হার যাঁদ আর এক দেশের 
তুলনায় বেশশ হয়, যেমন ধরা যাক, যুক্তরাস্ট্রের হার যাঁদ ইংলশ্ডের তুলনায় বেশী 
হয়, তবে মজুারর হারের এই তফাংটাকে আপনাকে মান পধাজপাঁত ও 
ইংরেজ পাঁজপাঁতর মাঁজর তফাং বলেই ব্যাখ্যা করতে হবে। এ পদ্ধাত শুধু 
অর্থনোতিক ঘটনাবলী নয়, অন্যান্য সবরকম ঘটনার পর্যালোচনাকেও নিশ্চয় ভার 
সহজ করে দেবে। 

কন্তু সেক্ষেত্রেও আমরা প্রশন তুলতে পার: মার্কন পঠাঁজপাঁতর মাঁরজ ইংরেজ 
পঃঁজপাঁতির মা থেকে ভিন্ন হয় কেন 2 আর সে প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আপনাকে 
যেতে হবে মার্জর আওতা ছাঁড়য়ে। কোনো পাঁদ্র হয়ত আমায়/বলতে পারেন যে, 
ঈশ্বরের ইচ্ছা ফ্রান্সে একরকম, ইংলন্ডে অন্যরকম। এবাম্বধ দ্বৈত ইচ্ছা কেন ব্বাঝয়ে 
দেবার জন্য জেদ করলে 'তাঁন হয়ত 'নর্লজ্জভাবে বলে বসবেন যে, ফ্রান্সে একরকম 
ইচ্ছা আর ইংলশ্ডে অন্যরকম ইচ্ছা থাকাটাই ঈশ্বরের মার্জ। কিন্তু বন্ধ; ওয়েস্টন নিশ্চয়ই 
যুক্তকে এভাবে একেবারে জলাঞ্জাল দিয়ে কথা বলার মতো লোক নন। 


মজুর দাম মুনাফা ৬৫ 

যতদূর সম্ভব আদায় করে নেওয়াই অবশ্য পঃজিপাঁতর মার্জ। আমাদের উঁচত, 

পঃজিপাঁতির মার্জর কথা তোলা নয়, তার ক্ষমতা, সে-ক্ষমতার সীঙ্দা ও সেই সব সীমার 
চার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। 


২ [উত্পাদন, মজযরি, মনাফা] 


নাগাঁরক ওয়েস্টন যে-ভাষণ পড়ে আমাদের শোনালেন সেটা' খুব সংক্ষেপেই বলা 
যেত। 

তাঁর সমস্ত যাঁক্তটা দাঁড়াচ্ছে এই : শ্রামিক শ্রেণী যাঁদ আর্ক মজুরি হসাবে চার 
[শালং-এর. জায়গায় পাঁচ শালং 'দতে প:জপাঁত শ্রেণীকে বাধ্য করে তকে পণ্য হিসাবে 
পণীজপাঁত পাঁচ ?াঁলং-এর বদলে দেবে চার শালং মূল্যের জানস। মজুরি বাড়বার 
আগে শ্রীমক শ্রেণী চার শাঁলং দিয়ে যা কিনত, এখন তার জন্য পাঁচ শালং খরচ 
করতে হবে। কিন্তু কেন এমন হবে ? কেন পঠাঁজপাঁত পাঁচ শালং-এর 'বানময়ে মান্র 
চার 'শালং মূল্যের জানিস দেবে? কারণ মোট মজুরির পারমাণ হচ্ছে নার্দস্ট। কস্তু 
চার শালং মূলোর পণ্যের পারমাণেই বা তা 'নীর্দস্ট কেন? কেন তিন, দই বা অন্য 
কোনো মূল্যের পণ্যের পাঁরমাণে তা আবদ্ধ নয়? মজুর ও পধাজপাঁত এই উভয়েরই 
ইচ্ছা নিরপেক্ষ এক অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা যাঁদ মজারর পাঁরমাণের মান্রা নাদর্ট 
হয়ে থাকে তবে নাগাঁরক ওয়েস্টনের প্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল সে 'নয়মকে বিবৃত 
ও প্রমাণিত করা। তাছাড়া এও তাঁর প্রমাণ করা উচিত ছিলষে, প্রত্যেকটি মূহর্তীবশেষে 
যে পাঁরমাণ মজ্যার বাস্তীবকই দেওয়া হয়ে থাকে তা সর্বদাই আবাঁশ্যক মজুরির 
পাঁরমাণের সঙ্গে হৃবহু মলে যায় _ একচুল এঁদক গাঁদক হয় না। অপর পক্ষে, 
মজীরর পাঁরমাণের এ বশেষ মাত্রা যাঁদ পহ:াঁজপাঁতির মার্জমাত্রের উপরে অথবা তার 
অর্থলোভের মান্নার উপ্পরে, প্রাতান্তঠত হয়ে থাকে, তবে তা এক মনগড়া মান্রা। তার 
মধ্যে আবাশ্যক কিছু নেই। পংাঁজপাঁতর মার্জ অন্যসারে সেই মান্রা বদলে যেতে 
পারে -- সৃতরাং পধাজপাঁতর মাঁজর শবর্দদ্ধেও এই মাত্রা বদলানো যায়। 

নাগাঁরক ওয়েস্টন তাঁর তত্বের স্বপক্ষে আপনাদের কাছে উদাহরণ 'দয়েছেন এই 
বলে যে, একটি পান্রে যখন নির্দষ্ট কয়েকজন লোকের খাওয়ার মতো কিছ 'নাদর্ট 
পাঁরমাণ শ্রুয়া থাকে, তখন চামচগ্বীলকে চওড়ার দিকে বাড়ানোর ফলে শদ্রদয়ার 
পারমাণ বাড়ে না। এই দ্টান্তকে যাঁদ আঁম বেকুব* বলে মনে কার, তবে কিন্তু 


* ইংরোজতে এখানে শব্দের খেলা আছে: 90০০1 __ চামচ, আর 59900 - বোকা, 
বেকুব। _ সম্পাঃ 


৬৬ কার্ল মাকস 


আমায় মাপ করতে হবে। এতে মেনেোনিউস এ্যাপ্রি্পা যে উপমা প্রয়োগ করেছিলেন, 
খানিকটা সে কথাই মনে পাঁড়য়ে দেয়। রোমের সাধারণ জন যখন রোমের আভিজাত 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আঘাত হানে তখন আঁভিজাত গ্যাগ্রপ্পা তাদের বলেন যে, 
আভজাতরুপী উদরটাই রাষ্ট্রদেহের সাধারণ লোকরূপ অন্যান্য অঙ্গকে আহার্য জোগায়। 
এ্যাগ্রস্পা অবশ্য দেখাতে পারেনান যে, একজনের পেট ভরতি করে অপর একজনের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট করা চলতে পারে। নাগারক ওয়েস্টন তেমীন ভুলে গেছেন যে, 
মজরেরা যে পান্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে তা গোটা জাতীয় শ্রমের উৎপন্ন দিয়েই 
পূর্ণ আর তা থেকে তারা যে আরও বোঁশ নিতে পারছে না তার কারণ হল পাত্রের 
সংকীর্ণতা নয়, তার ভিতরকার জিনিসের স্বজ্পতাও নয়, বরণ তাদের চামচের 
ুদ্রুতাই। 

পধাজপাঁত পাঁচ শালং 'নয়ে চার শালং মূল্যের জানিস ফাঁরয়ে দিতে পারে 
কী কোশলে? সে যে পণ্য বাকি করে তার দাম বাঁড়য়ে দিয়ে । 'কন্তু পণ্যের দাম বৃদ্ধি, 
আরো সাধারণভাবে বললে, এঁ দামের কোনো পাঁরবর্তন, পণ্যের দাম 'জানিসটাই কি 
নিতান্ত পঠাঁজপাতির ইচ্ছার উপরে নির্ভর করেঃ নাকি সে ইচ্ছা সফল হতে হলে 
বিশেষ কতকগ্ীল অবস্থার প্রয়োজন ?£ তা না হলে বাজার-দরের ওঠানামা, তার নিরন্তর 
হাসবাদ্ধ এক অভেদ্য রহস্য হয়ে দাঁড়ায়। 

আমরা যখন ধরে নিয়েছি, শ্রমের উৎপাদন-শক্তিতে বা নিয়োজত প:জি ও শ্রমের 
পারমাণে বা যে-মদ্রায় উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য প্রকাশিত হয় তার মূল্যে কোনো 
পাঁরবর্তন ঘটেনি, পারিবর্তন ঘটেছে শধ্য মজযরির হারেই, তখন এই মজ;রি-বৃদ্ধি 
কন ভাবে পণ্যের দামকে প্রভাব করতে পারবে ? পারবে শুধু এসব পণ্যের চাহিদার 
সঙ্গে যোগানের বাস্তব অনুপাতের উপর প্রভাব বিস্তার করেই। 

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, সমগ্রভাবে বিচার করলে শ্রামক শ্রেণী আবশ্যিক দ্রব্যাদি 
ক্রয়ের খাতে তার আয় খরচ করে ও খরচ করতে হয়। কাজেই, সাধারণভাবে মজ্যার 
বাড়লে আবশ্যিক দ্রব্যাদর চাহিদাও বেড়ে যায় এবং ফলে সেগ্যলির বাজার-দরও 
বাড়ে। যে পাঁজপাঁতিরা এইসব আবাঁশাক দুব্যাদ তৈরি করে তারা তাদের পণ্যের চড়ৃতি 
বাজার-দরের ফলে বাড়াত মজীরর খরচা প্াঁষয়ে নেয়। কিন্তু যে-সব প:ঁজপাঁত এইসব 
আবাশ্যিক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে না তাদের ক্ষেত্রে ক হবেঃ ভাববেন না যে সংখ্যায় 
তারা অ্প। একবার ভাবুন তো যে, জাতনয় উৎপন্নের দুই-তৃতীয়াংশ ভোগ করছে 
জনসংখ্যার এক-পণ্টমাংশ মানুষ । কমল্স সভায় একজন সভ্য সম্প্রীত বলেছেন যে, এরা 
হল জনসংখার এক-সপ্তমাংশ মান্র। তাহলে বুঝবেন যে, জাতীয় উৎপাদনের কী বিপুল 
অংশ 'বলাসদ্রব্য হিসাবে উৎপন্ন হয় বা 'বলাসদ্রব্যের জন্য 'বানমম্ম করা হয় এবং কী 
বিপুল পারমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাঁদ অপচয় করা হয় চাপরাশশ, ঘোড়া, বিড়াল প্রভাতি 


মজার দাম মুনাফা ৬৭ 
[পিছনে । এই অপব্যয় যে আবাশ্যক দ্রব্যাঁদর দাম বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সবদাই 
বহুলাংশে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে _ এ কথা তো আমরা আভজ্ঞতা থেকে জান। 
তাহলে যেসব প*িপাঁত আবাঁশ্যক দুব্যাঁদ উৎপাদন করে না তাদের অবস্থা কী 
দাঁড়াবে? সাধারণভাবে মজুর বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের মুনাফার হার যেটুকু কমে 
যায়, নিজেদের উৎপন্ন পণ্যের দর বাড়িয়ে তারা 'কন্তু সেটুকু পুষিয়ে 'নতে পারে না, 
কারণ এ সব পণ্যের চাহদা তো আর বাড়োন। তাদের আয় যাবে কমে আর এঁ কমাতি 
আয় থেকে বাড়াতি দামের আবাঁশ্যক দ্রব্যাঁদ আগের মতো পাঁরমাণে কিনতে 'গয়ে 
আরো বোঁশ টাকা বায় হবে। 'কন্তু এখানেই শেষ নয়। আয় হাস পেল বলে বিলাসদ্রব্যের 
জন্য ব্যয়ের খাতে তাদের টান ধরবে, আর তাই তাদের নিজ নিজ পণ্যের পারস্পারিক 
চাঁহদা যাবে কমে । এই চাহিদা হাসের ফলে তাদের পণ্যের দাম কমতে থাকবে । সুতরাং 
[লেপের এইসব শাখায় ম্‌নাঞ্ষার হার কমে ঘাবে -_ কমে যাবে কেবল সাধারণ মজুরি- 
হার বৃদ্ধির সরল অনুপাতে নয়, সাধারণ মজুরি-বাদ্ধ, আবাশ্যক দ্রব্যাদর দাম বাদ্ধ ও 
বিলাসদ্রব্যের দাম হ্রাসের চন্রবাদ্ধ হারেও। 

[শল্পের 'বাভন্ন শাখায় নিয়োজত পজির মুনাফা হারে এই তারতম্যের ফল ক 
হতে পারে ঃ যখনই, যেকোনো কারণেই হোক, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনাফার 
গড়পড়তা হার 'বাভল্ন হলে সাধারণত যা ঘটে থাকে, এ-ক্ষেন্রেও অবশ্য তাই হবে। কম 
লাভজনক থেকে বেশ লাভজনক শাখায় পঠঁজ ও শ্রম স্থানাস্তারত হতে থাকবে এবং এই 
স্থানান্তর প্রান্ত্ীয়া চলবে যতক্ষণ না শিল্পের এক শাখার পণ্য-যোগান বার্ধত চাহিদা 
অনুপাতে বেড়ে উঠছে এবং অপর শাখার পণ্য-যোগান পড়তি চাহদা অনুযায়ী কমে 
যাচ্ছে। এই পাঁরবর্তন ঘটার পর বিভিন্ন শাখায় মুনাফার সাধারণ হার আবার সমশীকৃত 
হবে। বাভল্ন পণ্যের চাহিদা ও যোগানের অনুপাতের একটা পরিবর্তন থেকেই যেহেতু 
সমস্ত অব্যবস্থাটা গোড়ায় শুরু হয়ৌছল, তাই কারণটুকু চলে গেলে তার ফলাফলও 
থাকবে না, ফলে দামগ্যাল আবার তাদের পুরানো স্তরে ও সাম্যাবস্থায় ফিরে যাবে। 
মজ্র-বৃদ্ধির ফলে ম্মনাফার হার হাস শ্রমীশল্পের কয়েকাঁট শাখায় সীমাবদ্ধ না থেকে 
তখন হয়ে দাঁড়াবে ব্যাপক । যে অবস্থা আমরা ধরে নিয়োছ সেই দক থেকে রুথাটা 
দাঁড়াল এই শ্রমের উৎপাদন-শাক্তর কোনো বদল হচ্ছে না, উৎপন্বের মোট পরিমাণেরও 
বদল হচ্ছে না, কিন্তু এই 'নার্দস্ট পারমাণ উৎপন্নের রুশপটা বদলে যাচ্ছে। উৎপন্বের 
বৃহত্তর অংশ এখন থাকবে আবাশ্যক দ্রব্যাদর আকারে, ক্ষুদ্রতর অংশ থাকবে 
বিলাসদ্রব্যের রূপে । অথবা যা একই কথা, বিদেশী 'বলাসন্রব্যের সঙ্গে একটা ক্ষদ্রতর 
অংশ 'বাঁনময় হবে ও তার আদ আকারেই ভোগে আসবে, অর্থাৎ এ একই 
কথা, দেশের উৎপন্নের বৃহত্তর অংশ 'বিলাসদ্রব্যের সঙ্গে 'বাঁনময় না হয়ে বানময় হবে 
বিদেশী আবাঁশ্যক দ্রব্যাদর সঙ্গে। সুতরাং মজুরির হার সাধারণভাবে বেড়ে গেলে 


৬৮ কার্ল মার্কস 
বাজার-দরের একটা সামাঁয়ক বিচালতির পর তার ফল হয় শুধ্‌ মুনাফা হারের একটা 
সাধারণ পড়াঁতি, পণ্যের দামে কোনো স্থায়ী পাঁরবর্তন ঘটে না। 

যাঁদ বলা হয় যে, পূর্ববতর্ণ যাঁক্ততে আম ধরে নিয়োছি সমস্ত বাড়ীত মজুরই 
আবাঁশ্যক দুব্যাঁদ ক্রয়ের খাতে ব্যয় হচ্ছে, তাহলে জবাব দেব যে, আম নাগাঁরক 
ওয়েস্টনের মতের পক্ষে সব থেকে অনুকূল অবস্থাটিই ধরেছি। মজ:রেরা আগে ব্যবহার 
করত না এমন 'জনিসপন্রের জন্য যাঁদ বাড়তি মজার ব্যয় করা হয় তবে তাদের 
্রয়ক্ষমতা যে সত্য সত্যই বেড়েছে তার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু মজার 
বৃদ্ধ পাওয়াতেই এর উৎপাত্ত বলে মজ;রের ক্রয়ক্ষমতা যতটুকু বাড়ে পঃাঁজপাঁতদের 
ক্রয়ক্ষমতা ঠিক তও&ঁকু কমে যাওয়া চাই। অতএব পণ্যসন্তারের মোট চাহিদা বাড়বে না, 
[কন্তু এ চাহদার বিভিন্ন অংশে পরিবর্তন ঘটবে। একাঁদকে বাড়াতি চাঁহদার তাল 
সামলাবে অন্যাদকের কমাতি চাঁহদা। কাজেই, মোট চাঁহদা সমান থাকায় পণ্যসন্তারের 
বাজার-দরের কোনোরকম পাঁরবর্তন ঘটতে পারবে না। 

তরাং আপনারা দাঁড়াবেন এই উভয়সঙ্কটের মুখোমুখি : হয়, বাড়াত মজুরি 
সবরকম ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য সমানভাবে ব্যয় হবে; সেক্ষেত্রে শ্রীমক শ্রেণীর তরফের 
চাহদা-স্ফীতি পধাজপাঁতি শ্রেণীর তরফের চাহদা-সঙ্কোচনের দ্বারা সমতা বজায় 
রাখবে । নয়তো, বাড়াঁত মজার ব্যয় হবে শুধু কতকগুলি বশেষ দ্রব্য ভ্রুয়ের খাতেই ; 
সেক্ষেত্রে সেই বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের বাজার-দর সামায়কভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে 
[শল্পের কোনো কোনো শাখায় মুনাফা-হারের বৃদ্ধি ও অন্যান্য শাখায়ু মুনাফা-হার 
হাসের জন্য পঠাঁজ ও শ্রমের বন্টনে পাঁরবর্তন ঘটবে এবং তা চলতে থাকবে ততক্ষণ, 
যতক্ষণ না পণ্য-যোগান শিল্পের এক শাখায় বার্ধত চাঁহদার স্তর অবাধ ওঠে এবং 
অন্যান্য শাখায় হ্বাসপ্রাপ্ত চাহদার স্তর পর্যন্ত নেমে আসে। 

প্রথম সন্তাবনা মেনে নিলে পণ্যের দামের কোনো পাঁরবর্তন হবে না। 'দ্বিতীয়াট 
অনুসারে, বাজার-দরের কিছুটা ওঠানামার পর পণোর 'বাঁনময়-মুল্য পুরনো স্তরে 
ফিরে যাবে । উভয় অবস্থাতেই মজার হারের সাধারণ বাদ্ধর ফলে শেষ পর্যস্ত মুনাফা- 
হারের সাধারণ হাস ছাড়া আর কিছ ঘটবে না। 

আপনাদের কজ্পনাশাক্তকে উদ্দীপ্ত করার জনা নাগরিক ওয়েস্টন অনুরোধ 
জানয়েছেন, আপনারা যেন ভেবে দেখেন ইংলণ্ডের কাষ-মজ'র সার্বজনীনভাবে নয় 
[শালং থেকে আঠারো শাঁলং পর্যন্ত বেড়ে গেলে তার ফলাফল কী মুৃশাঁকল ঘটাবে। 
সাবেগে তান বলে উঠেছেন, আবাঁশ্যক দ্রব্যাঁদর চাহদার বিপুল বৃদ্ধি ও তারই ফল 
[হিসাবে ভয়াবহ দাম বাঁদ্ধর কথা একবার ভেবে দেখুন! কিন্তু আপনারা সবাই জানেন 
যে, মার্ক কাঁষ-মজুরের গড়পড়তা মজার ইংরেজ কাঁষ-মজুরের চেয়ে দ্বগুণেরও 
বোঁশ, যাঁদও যুক্তরাম্ট্রে কীষ-উৎপন্নের দর ইংলশ্ড থেকে কম, যাঁদও যুক্তরাম্ট্রে পি 


সস 





পাস 


মজুর দাম মুনাফা ৬৯ 


ও শ্রমের সাধারণ সম্পর্ক ইংলশ্ডের মতোই এবং যঁদও ইংলগ্ডের তুলনায় যুক্তরান্ট্ 
বাৎসরিক উৎপন্নের পাঁরমাণ অনেক কম। তবে কেন আমাদের বন্ধু এই পাগলা ঘণ্টি 
বাজাচ্ছেন ১ শুধু আমাদের সামনেকার আসল প্রশনাটকে সাঁরয়ে দেবার জন্যই । হঠাং 
নয় শালং থেকে আঠারো শালং মজুর বাড়া হচ্ছে সহসা শতকরা ১০০ ভাগ বাদ্ধ। 
ইংলপ্ডে মজ্যারর সাধারণ হার হঠাৎ শতকরা ১০০ ভাগ বাড়তে পারে কিনা আমরা 
এখানে মোটেই সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। বাদ্ধর পরিমাণের সঙ্গে আমাদের 
কোনো সম্পকই নেই __ সে পাঁরমাণ প্রত্যেকটি বাস্তব দম্টান্তের ক্ষেত্রে তার 'নার্দন্ট 
অবস্থার উপরে নির্ভর করবে ও তার সঙ্গে সঙ্গীত রেখে চলবে । আমাদের দেখতে হবে 
শুধু মজুর-হারের সাধারণ বৃদ্ধি, এমন ক যাঁদ তা শতকরা একভাগের মধ্যেও 
সীমাবদ্ধ থাকে, তা হলেও তার ক্রিয়া কী হবে। 

বন্ধুবর ওয়েস্টনের কজ্পনাপ্রসৃত শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধির কথা ছেড়ে '?দয়ে 
আম গ্রেট ব্রিটেনে ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে সত্যসত্যই মজ্ারর যে বৃদ্ধি 
ঘটোছল তার দকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 

আপনারা সকলেই ১৯৮৪৮ সাল থেকে যে দশ ঘণ্টা রোজ, অথবা সাঁঠিকভাবে বললে 
সাড়ে দশ ঘণ্টা রোজের আইন প্রবর্তিত হয়েছে তার কথা জানেন। আমাদের দেখা 
বৃহত্তম অর্থনৌতক পারবর্তনগৃলির মধ্যে এট অন্যতম । কয়েকটি হ্ছানীয় শিজ্পব্যবসার 
ক্ষেতে নয়, বরণ ইংলশ্ড দুনিয়ার বাজারে যার জোরে কর্তৃত্ব করে শিল্পের সেই সব অগ্রগণ্য 
শাখাতেই এ হল এক আকস্মিক ও বাধ্যতামূলক মজ্যার-বৃদ্ধি। এই মজুরি-বৃদ্ধি ঘটল 
একান্ত অসুিধাজনক ব্যবস্থার মধ্যেই। ডাঃ ইউর, অধ্যাপক 'সাঁনয়র ও মধ্য শ্রেণীর 
অন্যান সরকারী অর্থনৌতিক মুখপাত্রেরা প্রমাণ করেছিলেন -_ বলতেই হবে বন্ধু 
ওয়েস্টনের থেকে অনেক জোরাল যুক্তির জোরেই প্রমাণ করোছলেন যে, এর ফলে 
ব্রিটিশ শিল্পের আঁন্তম দশা উপাস্থৃত হবে। তাঁরা প্রমাণ করে দেন যে, এর অর্থ নিছক 
সাদাঁসধে মজ্বীর-বাঁদ্ধ নয় _ বরং এর অর্থ হচ্ছে নিয়োজত শ্রমের পাঁরমাণ-হাস 
দ্বারা সুচিত এবং তারই উপরে প্রাতীষ্ঠত মজার-বৃদ্ধি। তাঁরা জোর 'দয়ে বলেন যে 
১২শ ঘণ্টাট আপনারা প*জপাঁতর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছেন সেইটিই হল 
একমাত্র ঘণ্টা যার থেকে সে মুনাফা কামায়। সয় হাস, দাম বৃদ্ধি, বাজার হাতছাড়া, 
উৎপাদন সঙ্গোচন, সেইহেতু মজুরর উপরে এর প্রাতীক্ুয়া এবং পাঁরণামে সর্বনাশের 
ভয় দেখান তাঁরা । বস্তুত, তাঁরা বলেই বসলেন ষে, মাকাঁসমিলিয়ান রবেস্‌িয়েরের 
'উধর্ততম আইন* তো এর তুলনায় তুচ্ছ ব্যাপার এবং এক হিসাবে তারা ঠিকই 
.. * উধ্বতম আইন" ফরাসী বুর্জোরা বিপ্লবের সময়ে জ্যাকোবিন প্রাতানাধ সভা কর্তৃক 
১৭৯৩ সালে প্রবার্তত। এই আইনের ফলে পণ্যের দরের নার্দম্ট সীমা ও উধর্যতম মজূঁর বেধে 
দেওয়া হয়। _- সম্পাঃ 
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বলেছিলেন। 'কন্তু ফলাফল কাঁ দাঁড়য়োছিলঃ দৌনক খাটুনির ঘণ্টা কমে যাওয়া 
সত্তেও কারখানার মজুরদের মাইনে বাদ্ধ, কারখানায় নিযুক্ত শ্রামকদের বিপুল 
সংখ্যাবৃদ্ধি, উৎপন্ন সামগ্রীর ক্লমাগত দর হাস, শ্রমের উৎপাদন-শাক্তর বিস্ময়কর বিকাশ, 
পণ্যের জন্য বাজারের একটা অশ্রতপূর্ব ভ্রমবর্ধমান প্রসার। ১৮৬০ সালে ম্যাণ্চেস্টারে 
ণবজ্ঞান উন্নয়ন সামাতির' সভায় আম  ানজে মিঃ নিউম্যানকে এ কথা স্বীকার করতে 
শুনোছ যে তান, ডাঃ ইউর, সাঁনয়র ও অর্থনীতি বিজ্ঞানের অন্যান্য সরকারণ প্রবক্তারা 
ভুল করোছলেন আর জনসাধারণের সহজবুদ্ধিই ছিল 'নির্ভুল। অধ্যাপক ফ্র্যান্সস 
নিউম্যান নন, মিঃ ডাব্রউ নিউম্যানের* উল্লেখই আম করাছ, কারণ মিঃ টমাস টুকের 
অপূর্ গ্রন্থ-যাতে ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৬ সাল শর্ধন্ত দামের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ 
করা হয়েছে--সেই "দামের ইতিহাস'এর সম্পাদক ও অন্যতম লেখক 'হসাবে তান 
অর্থনীতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক 'বাঁশষ্ট স্থান আঁধকার করে রয়েছেন। "স্থর 'না্র্ট 
পারমাণ মজীর, "স্থির 'নাঁদ্ট পাঁরমাণ উৎপন্ন, শ্রমের উৎপাদন-শাক্তর শ্ছির 'নাদ্ট 
মান্রা, পঃাঁজপাঁতিদের "স্থুর 'নার্দস্ট ও চিরন্তন ইচ্ছা সম্পর্কে আমাদের বন্ধ; ওয়েস্টনের 
চ্ছির নার্দস্ট ধারণা এবং তাঁর অন্যান্য সব স্থির 'নাদর্টতা ও চরমকথা যাঁদ 1ঠক হয় 
তবে অধ্যাপক 'সিনিয়রের সখেদ আশঙ্কাই নির্ভল হত, আর রবার্ট ওয়েন - 
১৮১৬ সালেই 'যাঁন দৌনক খাট্রীনর সময় বে'ধে দেওয়াকে শ্রামক শ্রেণীর মীক্তর 
প্রথম পদক্ষেপ বলে ঘোষণা করোছিলেন এবং সাধারণ সংস্কারের বিরোধিতা অগ্রাহা 
করে সত্যসত্যই তাঁর 'নউ ল্যানাকেরি কাপড়-কলে 'নজের দায়ত্বেই তার প্রবর্তও 
করোছলেন -_ তিনিই ভুল প্রতিপন্ন হতেন। 

দশ ঘণ্টা রোজ আইনের প্রবর্তন ও তার ফলে মজ্ার-বাঁদ্ধ যে সময়ে ঘটে ঠিক 
সেই সময়েই গ্রেট ব্রিটেনে কাঁঘ-মজ্যার সাধারণভাবে বৃদ্ধি পায় __ কী কারণে তা ঘটে 
এখানে ভার আলোচনা অপ্রাসাঙ্গক। 

আপনারা যাতে ভ্রান্ত না হন তার জনা আমার আশু লক্ষ্যের দিক থেকে 
প্রয়োজনীয় না হলেও কয়েকাঁট গোড়ার কথা বলে নিতে চাই। 

কোনো লোক যাঁদ সপ্তাহে দাশীলং মজার পায় আর তার মজহার যাঁদ বেড়ে 
চার শাঁলং হয় তাহলে তার মজ্যারর হার শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এটাকে 
মজ;রির হারে বৃদ্ধি হসাবে দেখলে একটা চমংকার ব্যাপার বলে মনে হবে, যাঁদও 
মজ্যারর বাস্তব পারমাণ --- সপ্তাহে চার শাঁলং -- তখনও একটা আত শোচনীয় 
অনশনমান্রার আয় হয়েই থাকছে। কাজেই মজুরির হারের গালভরা শতকরা হসাবে 


* মার্সের এখানে ভূল হয়েছিল। ব্রিটিশ অর্থতাত্বক নিউমার্চের কথাই তিনি বলতে 
চেয়োছলেন। _ সম্পাঃ 


স্প্রে) 


মজার দাম মুনাফা ৭১ 





নিজেদের ভেসে যেতে দেবেন না। সব সময়েই প্রশ্ন তুলতে হবে -- মূল পাঁরমাণটা 
কত ছিল? 

তাছাড়া এ কথাও বোঝা যায়, হপ্তায় ২ শাঁলং করে পায় এমন দশজন, ৫ শাঁলিং 
করে পায় এমন পাঁচজন ও ১১৯ শাঁলং করে পায় এমন পাঁচজন লোক যাঁদ থাকে, তবে 
কুঁড়জন লোক মলে সপ্তাহে পাবে ১০০ 'শালং বা ৫ পাউশ্ড। এখন ধরুন যাঁদ 
এদের মোট সাপ্তাহক মজ্যারর পাঁরমাণ শতকরা ২০ ভাগ বেড়ে যায় তা হলে & পাউন্ড 
বেড়ে দাঁড়াবে ৬ পাউন্ডে। গড় 'হসাব নিয়ে বলা যায় যে, মজ্যারর সাধারণ হার 
শতকরা ২০ ভাগ বাড়ল, যাঁদও আসলে সেই দশজনের মজুর একরকমই থেকে গেছে, 
পাঁচজন লোকের দলাঁটর মজার মান্র ৫ শাঁলং থেকে ৬ 'শাঁলং বেড়েছে, আর পাঁচজনের 
অন্য দলের মজার && 'শালং থেকে ৭০ 'শালং-এ উঠেছে । অর্ধেক লোকের অবস্থা 
এখানে িছহমান্ত উন্নত হল না, এক-চতুর্থাংশের উন্নাতি হল নগণ্য মান্তা় আর এক- 
চতুর্থাংশের অবস্থা বাস্তাবকই উন্নত হয়ে উঠেছে। তবুও গড়ের হিসাবে এ কুঁড়জন 
ব্যক্তির মোট মজীরর পাঁরমাণ বেড়েছে শতকরা ২০ ভাগ, আর যে-পঠাঁজ তাদের কাজে 
লাগাচ্ছে তার মোট পাঁরম্াণের ও যে-পণ্য তারা তোর করছে তার দামের দক থেকে 
ব্যাপারটা হবে ঠিক এমনই যেন তারা সবাই সমানভাবে গড়পড়তা মজ্দীর-বাদ্ধর ভাগ 
পেয়েছে । কাঁষ-মজুরদের ক্ষেত্রে মজুরির মান ইংলন্ড ও স্কটল্যাণ্ডের 'বাভন্ন জেলায় 
বহ্‌লাংশেই 'বাঁভন্ন রকমের হওয়ায় মজার-বাদ্ধর ফল তারা পেয়েছে অত্যন্ত 
অসমভাবে। 

সর্বশেষে, এ মজার-বাদ্ধ যে-পময়ে ঘটে সেই সময়েই কতকগুলি বিরুদ্ধ প্রভাব 
কাজ করাছল __ যেমন রুশযুদ্ধজনিত* নতুন ট্যাক্স, ব্যাপকভাবে কাষ-মজুরদের বসত- 
কুটীরের ধবংসসাধন, ইত্যাদ। 

এইটুকু মুখবন্ধ করে বলা যাক যে, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে 
কাঁষ-মজাঁরর গড়পড়তা হার বেড়োছিল প্রাম্ম শতকরা ৪০ ভাগ। আমার এই বক্তব্যের 
প্রমাণ হিসাবে আম আপনাদের কাছে প্রচুর খাঁটনাটি তথ্য পেশ করতে পারতাম, 'কল্তু 
বর্তমান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একাঁট নীতীনম্ঠ ও 'বগ্লেষণী প্রবন্ধের উল্লেখই যথেষ্ট 
মনে হয়। প্রবন্ধাটর বিষয়বস্তু 'কীষতে প্রযুক্ত শাক্তসমূহ”; লোকান্তারত ীমঃ জন সি. 
মর্টন ১৮৬০ সালে লণ্ডন আর্ট সোসাহীটিতে এট পাঠ করোছলেন। স্কটল্যাস্ডের 
বারো ও ইংলগ্ডের পণ্মান্রশাট কাউশ্টির আঁধবাসী প্রায় একশ জন কৃষকের কাছ 
থেকে 'তাঁন যে-সব বিল ও অন্যান্য প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ করেছিলেন তার থেকেই 
মিঃ মর্টন তাঁর হিসাব খাড়া করেন। 


* ১৮৫৩-১৮৫৬ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়া ছিল ইংলন্ডের, প্রতিপক্ষ । -_ সম্পাঃ 


৭২. কার্ল মাক্স 


বন্ধু ওয়েস্টনের মত অনুসারে, ও সেইসঙ্গে কারখানা-মজ্‌রদের যে যুগপৎ মজ্বার- 
বৃদ্ধ ঘটোছল তার 'হসাব এর সঙ্গে ধরলে, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যেকার 
যুগে কৃষজাত 'জানসপন্রের দাম প্রচণ্ডভাবে বাড়া উঁচত ছিল। কিন্তু আসলে ঘটেছিল 
কী? রুশ যুদ্ধ ও ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত পর পর ফসলের মন্দা সত্বেও 
ইংলগ্ডের কাঁষজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ফসল গমের গড়পড়তা দর ১৮৩৮ থেকে 
১৮৪৮ এই পর্বের কোয়ার্টার পিছ প্রায় ৩ পাউন্ড থেকে ১৮৪৯-১৮৫৯ পর্বের 
কোয়ার্টার পিছন প্রায় ২ পাউন্ড ১০ শালং-এ নেমে 'গিয়োছল। শতকরা ৪০ ভাগ 
গড়পড়তা কষি-মজ্যার-বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে এ হল শতকরা ১৬ ভাগেরও বোশ গমের 
দর হ্রাস। এ সময়ের ভিতর যাঁদ আমরা এঁ যুগের শেষাঁদকের সঙ্গে প্রথমাঁদকের, অর্থাৎ 
১৮৫৯-এর সঙ্গে ১৮৪৯-এর যাঁদ তুলনা কার তবে তার মধ্যে দেখা যায় যে, 'নঃস্বদের 
সরকারী সংখ্যা ৯৩৪,৪১৯ থেকে কমে গিয়োছল ৮,৬০,৪৭০-এ -_ পার্থক্যটা 
৭৩,৯৪৯ জনের । আমি মানাছ যে, এ হ্াস খুবই কম এবং পরের বছরগুলিতে তা 
বজায়ও থাকোন, কিন্তু তব তা স্াস তো বটেই। 

বলা যেতে পারে শস্য আইন* (০017% 79৮/9) বাতিল হবার ফলে ১৮৩৮ থেকে 
১৮৪৮ সাল এই পর্বের তুলনায় ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ এই পর্বে বিদেশী শস্য 
আমদাঁনর পাঁরমাণ "দ্বগুণেরও বোশ দাঁড়য়ৌছল। কিন্তু তাতেই বা কী? নাগ্গারক 
ওয়েস্টনের দৃণ্টিভাঙ্গ থেকে দেখলে এই প্রত্যাশাই স্বাভাঁবক যে, বিদেশী বাজারে এই 
আকস্মিক, বপুল ও ক্রমবর্ধমান চাঁহদা সেখানকার কৃষিজাত দ্রব্যের দরকে নিশ্চয়ই 
মারাত্মক রকম চাঁড়য়ে দেবে-বাইরে থেকেই হোক বা ভিতর থেকেই হোক বার্ধত 
চাঁহদার ফলাফল এক হবারই কথ্া। ঘটল কাঁ? ফসল-মন্দার সামান্য কয়েকটি বছর 
ছাড়া এই গোটা যুগটাতেই শস্যের দরের সর্বনাশা পড়াতি 'নয়ে ফরাসী দেশে একটানা 
চেশ্চামোচ চলে; মাঁকর্নদের বার বার করে পোড়াতে হল উদ্বত্ত উৎপন্ন; আর 
মিঃ আকাঁর্টের কথা যাঁদ বিশ্বাস করতে হয়, রাশয়াও তখন যুুক্তরাস্ট্রে গৃহযুদ্ধের** 
প্ররোচনা যোগায়, কারণ ইউরোপের বাজারে তার কাঁষ-রপ্তাঁন পঙ্গু হয়ে পড়েছিল 
মাঁকন প্রাতযোগতার চাপে। 

নাগাঁরক ওয়েস্টনের যাঁক্তর বিমূর্ত রূপটা দাঁড়ায় এই রকম : সর্বদাই 'নার্দস্ট 
পাঁরমাণ উৎপন্বের ভিত্তিতেই প্রাতঁটি চাঁহদা-বৃদ্ধি ঘটে থাকে । সুতরাং তার ফলে 


* শস্য আইন লোপের বিল গৃহীত হয় ১৮৪৬ সালে। 'বদেশ থেকে শস্য আমদানিতে বাধাদান 
বা নাষদ্ধ করা হয়েছিল তথাকাঁথত এই শস্য আইনে। এটি ইংলশ্ডে গৃহীত হয়েছিল বৃহৎ ভূস্বামী 
জমিদারদের স্বার্থে। এ আইন নাকচের বিল গৃহীত হওয়ায় অবাধ বাঁণজ্োর ধ্বাঁন 'নয়ে শস্য আইন 
বরোধা শিজ্পবৃর্জোয়াদের বিজয় সূচিত হয়। 

** আমোরকার যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযাদ্ধ হয়েছিল ১৮৬১-১৮৬৫ সালে। -__ সম্পাঃ 


মজুর দাম মৃনাফা ৭৩ 
কখনও ঈপ্লিত দ্রব্যাদর যোগান বাড়তে পারে না, ৰাড়তে পারে শুধু তার মদ্রা-দর । 'কি্তু 
সবথেকে মাম্যাীল পর্যবেক্ষণের ফলেও দেখা যায় যে, চাহদা-বাদ্ধী কোনো কোনো ক্ষেত্র 
পণ্যের বাজার-দরকে একেবারেই অপাঁরবার্তত রাখে এবং অপরক্ষেত্রে বাজার-দর 
সাময়িকভাবে চড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে যোগান বাড়বে এবং তারপরে দর আগের পর্যায়ে 
ও অনেক সময় আগের পর্যায়েরও নিচে নেমে যাবে। বাড়াত মজার বা অন্য যে কোনো 
কারণের জন্যই চাহদা-বৃদ্ধ ঘটুক না কেন, তাতে মোটেই সমস্যার অবস্থান্তর ঘটে না। 
বন্ধুবর ওয়েস্টনের মত অনুসরণ করতে গেলে মজুর বৃদ্ধির অনন্যসাধারণ অবস্থার 
ফলে উদ্ভূত ঘটনাবলর ব্যাখ্যা যত কঠিন হয়, এই সাধারণ অবস্থার ঘটনাবলশর ব্যাখ্যাও 
তেমানি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সৃতরাং আমরা যে বষয় নিয়ে আলোচনা করছি সে সম্পর্কে 
তাঁর যৃঁক্তর কোনও বিশেষ প্রাসাঙ্গকতা নেই। যে নিয়মগ্ীলর ফলে চাহদা-বৃদ্ধির 
দরুন শেষ পর্যস্ত বাজার-দর না চড়ে বরং োগানই বাদ্ধ পায়, সে নিয়মগুলির হেতু 
নির্ণয়ে তাঁর হতব্দ্ধিতাই শুধু এতে প্রকাশ পাচ্ছে। 


৩ [মজ্যার ও কারোন্স] 


ছাঁদে সাজালেন। তিনি বললেন: আর্ক মজার সাধারণভাবে বাঁদ্ধ পেলে তার ফলে 
সেই মজীর দতে বেশস মুদ্রা লাগবে । যেহেতু মুদ্রার পারমাণ "স্থুর 'নার্দস্ট, সুতরাং 
সেই স্থির 'নার্দ্ট পাঁরমাণ মুদ্রার সাহায্যে কী করে আপনারা বার্ধত আর্ক মজুরি 
দিতে পারবেন 2 প্রথমে আর্থক মজুরি-বাদ্ধি পাওয়া সত্তেও মজুরের বরাদ্দ পণ্যের 
পারমাণ চ্ছির 'নার্দ্ট বলে 'বিপাত্ত ঘটল; এখন মুশাঁকল বাধছে পণ্যের পারমাণ 
স্থির 'নার্দ্ট হলেও আর্থক মজ্যার-বাদ্ধ পেয়েছে বলে। অবশ্য তাঁর গোড়ার 
আপ্তবাক্টা যাঁদ আপনারা বাতিল করেন তাহলে তাঁর পরবতর্ঁ নাঁলশও দূর 
হয়ে যায়। 

যা হোক, আম দেখাব যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই কারেন্সি সমসমর 
কোনো সম্পকই নেই। 

আপনাদের দেশে আর্থক লেনদেনের ব্যবস্থা ইউরোপের যে কোনো দেশের চাইতে 
অনেক বেশী উল্নত। ব্যাঙ্কব্যবস্থার পাঁরাধ ও কেন্দ্রীকরণের কল্যাণে একই পাঁরমাণ 
মূল্যের সণ্গালনে এবং একই, এমন কি আঁধক পাঁরমাণ ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য 
অনেক কম কারোন্সির প্রয়োজন হয়। দন্টাম্তস্বর্প, মজুরির দিক থেকে দেখলে 
ইংরাজ কারখানা-অজুর প্রাতি সপ্তাহে দোকানদারকে তার মজরি-লন্ধ অর্থ তুলে দেয়, 
দোকানদার আবার প্রাতি সপ্তাহে সেই অর্থ ব্যাত্ক-মালিককে জমা দেয়। ব্যাঙ্ক আবার 


৭8 কার্ল মাক 





প্রতি সপ্তাহে শিজ্পপাঁতকে সে অর্থ ফেরত দেয়। সে আবার সেই অর্থ মজ্‌রদের 
দেয় ইত্যাদি। এই কৌশলের ফলে একজন মজুরের গোটা বছরের মজুরিই, ধরুন 
&২ পাউণ্ড, কেবল একাটিমান্র পাউণ্ড মুদ্রার সাহায্যে দেওয়া চলে, যা প্রাত সপ্তাহে 
এই চক্রে ঘ[রে আসে। এমন কি ইংলন্ডেও এ ব্যবস্থা স্কটল্যান্ডের মতো উন্নত নয় 
এবং সব সমান উন্নতও নয়; কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, নিছক শল্পপ্রধান 
অণ্চলের তুলনায় কোনো কোনো কৃষিপ্রধান অণ্চলে অনেক কম পাঁরমাণ মূল্য চলাচলের 
জন্য অনেক বেশী কারেন্সির প্রয়োজন হয়। ূ 

আপনারা যাঁদ চ্যানেলের" ওপারে যান তবে দেখবেন আর্থিক মজ্যার সেখানে 
ইংলশ্ডের থেকে অনেক কম, বিস্তু জার্মানি, ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সে তা 
সণ্টালত হয় অনেক বেশী পারমাণ কারেন্সির সাহায্যে । স্বর্ণ মুদ্রা সেখানে অত 
তাড়াতাঁড় ব্যাঙ্কের হাতে পড়বে না বা শি্পপধাঁজপাঁতর কাছে ফেরত যাবে না; আর 
সেইসব ক্ষেত্রে তাই একটি স্বর্ণ মুদ্রার মাধ্যমে বছরে &২ পাউন্ড সণ্ণালন করানোর 
জায়গায় হয়তো ২৫ পাউণ্ডের মতন মজহার সণ্চালন করাতেই তিনটি স্বর্ণ মুদ্রার 
প্রয়োজন হবে। সুতরাং ইউরোপীয় ভূখণ্ডের দেশগুলির সঙ্গে ইংলন্ডের তুলনা করলে 
আপনারা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারবেন যে, বেশী আর্ক মজযারর চাইতে হয়তো কম 
আর্থক মজার সণ্টালন করাতেই অনেক বেশী কারেন্সির প্রয়োজন হতে পারে। এটা 
হচ্ছে আসলে আমাদের বর্তমান আলোচনার সম্পূর্ণ বাঁহর্ভৃত একটা টেকাঁনকাল 
ব্যাপারমান্র। 

সবথেকে ভাল হিসাব যা আমার জানা আছে সে অনুসারে এই দেশের শ্রামক 
শ্রেণীর বাংসারক আয় ২৫ কোটি পাউন্ড বলে ধরা যেতে পারে। এই বিপুল অগ্কটির 
সণ্টালনে লাগে প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। ধরুন শতকরা ৫০ ভাগ মজ্বার বেড়ে গেল। 
তা হলে ৩০ লক্ষ পাউন্ডের জায়গায় ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড লাগবে । মজুরদের দৌনক 
খরচের মস্ত বড় একটা অংশ রূপো ও তামায় অর্থাৎ সোনার সঙ্গে যার আপোক্ষক মূল্য 
অভাঙ্গা কাগুজে মুদ্রার মতো আইনের দ্বারা মনগড়াভাবে নিধ্ধারত হয় এমন প্রতীক- 
মুদ্রাতেই চলে । এইজন্য আর্থক মজুরি শতকরা ৫০ ভাগ বাড়লে বেশী করে ধরলেও 
দশ লক্ষ পাউন্ড পাঁরমাণ আঁতারক্ত স্বর্ণ মুদ্রার চলাচলই যথেষ্ট হবে। ব্যাঙ্ক অব 
ইংলণ্ড বা বেসরকার ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে বর্তমানে যে দশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণীপণ্ড 
বা মুদ্রা নীক্ষয়ভাবে পড়ে আছে, তাই তখন সপ্চালন করতে থাকবে। প্রয়োজনীয় 
বাড়াতি কারোন্সির অভাবের দরুন কোনো অস্াবধা উপপাস্থত হলে এঁ দশ লক্ষের 


* ইংলশ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যের সংকীর্ণ সমবূদ্রকে ইধালশ চ্যানেল অথবা চ্যানেল বলা হয়। _- 
সম্পাঃ 


মজুর দাম মূনাফা ৭৫ 
বাড়াত মুদ্রণ বা ব্যবহারজাঁনত বাড়াতি ক্ষয়ক্ষাতর সামান্য খরচট্ুকুও এড়ানো যেতে 
পারে এবং এড়ানোই হবে। আপনারা সবাই জানেন যে, এ দেশের কারোন্স দু'টো মস্ত 
ভাগে িভক্ত। একটা ভাগ হল 'বাভন্ন মূল্যের ব্যাঙ্ক-নোট __ ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসায়শর 
লেনদেনের জন্য এবং ভোক্তাদের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের মোটা রকমের মূল্য দেবার 
সময়ে এর ব্যবহার হয়। আর এক ধরনের কারোন্সি, ধাতব মুদ্রা, চলে খুচরো ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্রে। স্বতন্ত্র হলেও এই দুই ধরনের, কারোন্স পরস্পরের ক্ষেত্রেও কাজ চালায়। তাই 
এমনাঁক মোটা রকমের পাওনা মেটাবার সময়েও ৫& পাউন্ডের কম খুচরো অঙ্কের 
বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বর্ণমুদ্রা চলে। ধরুন যাঁদ আগামীকাল ৪ পাউন্ড, ৩ পাউন্ড 
বা ২ পাউন্ডের নোট চালু হয় তাহলে এই সব চলাচলের খাতে যে সোনা চলছে তা 
তখনই সেখান থেকে হঠে গিয়ে চলে যাবে সেইসব খাতে যেখানে আর্ক মজ্যার 
বাড়ার ফলে তা প্রয়োজন। এইভাবে শতকরা ৫০ ভাগ মজ্বার-বাঁদ্ধর দরুন যে বাড়াতি 
দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন _- একটি স্বর্ণমুদ্রা না বাঁড়য়েও তার যোগান দেওয়া সম্ভব 
হতে পারে। আবার একটি মান্ন বাড়ীতি ব্যাঙ্ক-নোট ছাড়াও এ এক ফলই পাওয়া যেতে 
পারে বাড়তি হুশ্ডি চলাচল মারফত -_- যেমন বেশ কিছাঁদন ধরে চলোছিল 
ল্যাওকাশায়ারে। 

নাগাঁরক ওয়েস্টন কৃষি-মজ্ারর ক্ষেত্রে যেমন ধরেছেন, মজ্ারর হার এ রকম 
শতকরা একশ ভাগ বৃদ্ধি পেলে আবাঁশ্যক দ্রব্যাঁদর দাম যাঁদ বিপুল পাঁরমাণে বাড়ে 
এবং তাঁর কথা মতো এমন বাড়াঁতি টাকার দরকার পড়ে যা যোগানো অসন্তব, তা হলে 
সাধারণভাবে মজ্যর কমে গেলে বিপরীত 'দকেও নিশ্চয়ই একই ফল একই মাত্রায় 
দেখা যাবে। এঁদকে আপনারা সবাই জানেন যে, ১৮৫৮-১৮৬০ এই কটা বছর 
তুলাশজ্পের পক্ষে সবচেয়ে শ্রীবাদ্ধর বছর ছিল আর সেহাঁদক থেকে আশ্চর্যরকম 
ভাবেই ১৮৬০ সাল ব্যবসা-বাঁণজ্যের ইতিহাসে অতুলনীয় হয়ে রয়েছে, আবার সেই 
সঙ্গে শিল্পের অন্য সব শাখাগ্ুলিতেও সে বছরে সমৃদ্ধতম অবস্থা ছিল। তুলাশিজ্পের 
মজুরদের ও সধাশ্নম্ট অন্য সমস্ত মজুরদের মজার ১৮৬০ সালে আগের চেয়ে অনেক 
বেশী 'ছিল। তারপর এল আমোরকার সঙ্কট এবং এ মোট মজ্যার হঠাং আগেকার 
পাঁরমাণের প্রায় এক-চতুর্থাংশে নেমে গেল। 'বপরীত 'দকে হলে এটা. হত শতকরা 
৩০০ ভাগ মজারবাদ্ধ। মজুর পাঁচ থেকে বেড়ে কুঁড়ি হলে আমরা বাঁল, যে, শতকরা 
৩০০ ভাগ বেড়েছে; যাঁদ কুঁড় থেকে কমে তা পাঁচে দাঁড়ায় আমরা বাঁল শতকরা 
৭৫ ভাগ কমেছে, অথচ বাড়াতির ক্ষেত্রেই হোক অথবা কমতির ক্ষেত্রেই হোক, মজদার 
বাড়া-কমার পাঁরমাণ ঠিক একই অর্থাৎ পনেরো 'শাঁলংই থাকছে। তাই তখন এসোছল 
মজার-হারের এক অভূতপূর্ব ও আকাস্মক পাঁরবর্তন। তুলাব্যবসায়ে যারা প্রত্যক্ষভাবে 
[নিষুক্ত শুধু তারাই নয়, তার উপরে পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল সমস্ত মজুরের হিসাব 
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যাঁদ আমরা' রাখ তাহলে দেখি যে, সে পাঁরবর্তনের আওতার মধ্যে ঘত মজুর পড়েছে 
তাদের সংখ্যা কীষ-মজুরদের সংখ্যার দেড়গুণ। কিন্তু গমের দাম ক তখন কমোছল 2 
১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ সাল এই তিন বছরে এঁ দাম কোয়ার্টার পিছ: বাংসাঁরক গড়পড়তা 
৪৭ শালং ৮ পেন্স থেকে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ এই তিন বছরে কোয়ার্টার পিছু 
বাংসারক গড়পড়তা ৫&৫& 'শালং ১০ পেন্সে বেড়ে উঠল। আর কারোন্পির ব্যাপারে, 
১৮৬০ যেখানে ৩৩,৭৮,১০২ পাউন্ড মুদ্রা টাঁকশালে মাদ্রত হয়োছল সেখানে 
১৮৬১ সালে ৮৬,৭৩,২৩২ পাউন্ড মুদ্রা মুদ্রত হল। অর্থাৎ ১৮৬০ সালের থেকে 
১৮৬১ সালে ৫২,৯৫,১৩০ পাউণ্ড মুদ্রা বেশী মাদ্রত হয়। এ কথা ঠিক যে, ১৮৬০ 
সালের চেয়ে ১৮৬১ সালে ব্যা্ক-নোট চালু থাকে ১৩,১৯,০০০ পাউন্ড কম। সেটা বাদ 
দিন। তা হলেও ১৮৬০ সালের সমৃদ্ধ বছর থেকে ১৮৬১ সালের ৩৯,৭৬,১৩০ 
পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় '৪০,০০,০০০ পাউন্ড বেশী মুদ্রা থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গেই ব্যাক 
অক ইংলশ্ডের স্বর্ণাপশ্ডের মজুদ চিক ততটাই না হলেও প্রায় সমানুপাতে কমে 
যায়। 

১৮৪২-এর সঙ্গে ১৮৬২ সালের তুলনা করুন । চালু পণ্যের মূল্য ও পাঁরমাণের 
প্রচন্ড বাঁদ্ধ ছাড়াও ১৮৬২ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েল্সের রেলওয়ের শেয়ার, ধণ ইত্যাঁদর 
নিয়ামত লেনদেনের বাবদই শুধু পুঁজ ব্যায়ত হয় ৩২,০০,০০,০০০ পাউন্ড; 
১৮৪২ সালে এ সংখ্যা নিশ্চয়ই আঁবশ্বাস্য বলে বোধ হত । তবু মোট চাল. মুদ্রার পারমাণ 
১৮৬২ ও ১৮৪২ সালে প্রায় সমানই ছিল, এবং শুধু পণ্যই নয়, মোটামুটি সমস্ত 
রকম আর্ক লেনদেনের ক্ষেত্রেই মূল্যের প্রচণ্ড ক্রুমবর্ধমানতা সত্তেও সাধারণভাবে 
আপনারা কারেন্সির ভ্রুমিক হ্াসপ্রাপ্তর লক্ষণই দেখতে পাবেন। বন্ধ ওয়েস্টনের 
দৃম্টিভাঙ্গর দিক থেকে এ ধাঁধার সমাধান নেই। 

ব্যাপারটাকে আর একটু তাঁলয়ে দেখলে তান বুঝতে পারতেন যে, মজুরর কথা! 
একেবারে ছেড়ে দলেও, তাকে স্থির বলে ধরে ানলেও সঞ্চালনীয় পণ্যের মূল্য ও 
পাঁরমাণ এবং সাধারণভাবে যে পাঁরমাণ আর্থক লেনদেন মেটানো হয়, তার পাঁরমাণ 
প্রাতাদনই পাঁরবার্তত হয়; যে ব্যাঙ্ক-নোট ছাড়া হয় তার পারমাণ প্রাতাঁদন বদলায় ; 
মুদ্রার মাধ্যম বিনাই বিল, চেক, খাতাপন্রে খণ, ক্রিয়ারং হাউস মারফত যে পাঁরমাণ 
প্রাপ্য মেটানো হয় প্রাতিদিনই তার পাঁরবর্তন হচ্ছে; নগদ ধাতব কারোন্সর যতটা 
দরকার পড়ে সেক্ষেত্রেও, যে মুদ্রা চালু রয়েছে এবং যে মুদ্রা ও স্বর্ণীপণ্ড মজুত 
রয়েছে কিংবা ব্যাঙ্কের ভান্ডারে 'নিঁক্ক্ষয় রয়েছে তার অনুপাত প্রাতাদন বদলায়; দেশের 
আভ্যন্তারক লেনদেনের জন্য যে পারিমাণ স্বর্ণ লাগে এবং আন্তজ্াতক সণ্টালনের জন্য 
বাইরে যে পাঁরমাণ স্বর্ণ চালান হয় তার অনুপাতও রোজই বদলে যাচ্ছে । তানি দেখতে 
পেতেন যে কারোল্সর "স্ছিরতা সম্পর্ক তাঁর অন্ধ 'বশ্বাসাঁট একটা মস্ত ভূল, দৈনন্দিন 


মজুরি দাম মুনাফা ৭৭ 
ঘটনাগাতির সঙ্গে এর কোনো সঙ্গাতিই নেই। কারোন্সির নিয়ম সম্পকে তাঁর ভ্রান্ত ধারণাকে 
মজহার বাদ্ধর বরুদ্ধে একটা যুক্ত 'হসাবে খাড়া না করে ক্রমাগত পাঁরবর্তনশীল 
অবস্থার সঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ নিয়মের বলে কারোন্সি নজেকে খাপ খাইয়ে নেয় বরং সেই 
সম্পকেহই তান অনুসন্ধান করতে পারতেন। 


৪ [যোগান ও চাহদা] 


আমাদের বন্ধু ওয়েস্টন 71909061056 720691 5050107% পেনরাবাত্ত হচ্ছে 
বদ্যাভ্যাসের জননী) এই ল্যান প্রবাদ মানেন। তাই তিনি আবার তাঁর গোড়াকার 
আপ্তবাক্যাটর পুনরাবৃত্তি করছেন এই নতুন রূপে যে, মজীর-বৃদ্ধিজনিত কারোন্সি 
সংকোচের ফলে পধীজ কমে যাবে, ইত্যাঁদ। কারোন্স সম্পর্কে তাঁর উদ্ভট ধারণা "নয়ে 
আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করোঁছ; তাই কারোন্সি সম্পাঁকত তাঁর কাল্পানক দ্ার্বপাক 
থেকে যে সব কাজ্পাঁনক ফলাফল উৎসারত হবে বলে তান আন্দাজ করেছেন সে 'নয়ে 
আলোচনা আম সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় তাঁর যে 
একটিমাত্র অভিন্ন আপ্তবাক্যের বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, আম আর কালক্ষেপ না 
করে সেটির সহজতম তাত্ক রূপটি দেখাব। 

একটিমাত্র মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে কী রকম বিচারবিমুখ মনোভাব নিয়ে 
[তিনি বষয়টিতে হাত 'দিয়েছেন। তানি ওকালাঁত করেছেন মজুর-বাদ্ধর বিরুদ্ধে, অথবা 
সেই বৃদ্ধিজানত উচ্চ মজ্ীরর বিরুদ্ধে। আম তাঁকে জিজ্ঞাসা কার - বোৌশ মজার আর 
কম মজার বলতে তান কী বোঝেন 2 দজ্টান্তস্বরুপ, সপ্তাহে পাঁচ শালং মজার কেন 
কম ও বিশ শালং মজীরই বা বেশী কেন? বিশের তুলনায় পাঁচ যদ কম হয় তবে 
দু'শর তুলনায় বিশ তো আরো কম। তাপমান যন্দের সম্পর্কে যাঁদ কাউকে বক্তৃতা 
করতে হয় আর যদি তনি বোশ ও কম তাপমান্রা নয়ে গলাবাঁজ শুরু করেন তবে 
কোনও জ্ঞানই 'তিটন বিতরণ করবেন না। তাঁকে গোড়াতেই বলতে হবে, কী করে 
হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বার করতে হয় আর কীভাবে তাপমান যন্মের বিক্রেতা বা 
প্রস্তুতকারকের খামখেয়ালর দ্বারা নয়, প্রাকীতক নিয়মের দ্বারাই এঁ প্রমাণ-মান্রাগুলি 
না্দস্ট। মজৃর ও মুনাফার ব্যাপারে নাগারক ওয়েস্টন যে শুধ অর্থনৌতিক নিয়ম 
থেকে এ ধরনের প্রমাণ-মান্রা বার করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়, সেগুলি সম্পর্কে 
অনূসন্ধান করার প্রয়োজনও তান বোধ করেনান। কম ও বেশী বাজার-চলাঁত এই 
বুলটার 'নার্দন্ট অর্থ আছে এই কথা মেনে নিয়েই তিনি খুশী, যাঁদও এ কথা 
স্বতঃসদ্ধ ষে মজুর মাপবার মতো একটা প্রমাণ-মান্রার সঙ্গে তুলনা করেই বলা চলে 
মজুরি বোশ কি কম। 


৭৮ কার্ল মার্কস 


[তান আমায় বলতে পারবেন না কেন 'বশেষ পাঁরমাণ শ্রমের জন্য বিশেষ পারমাণ 
অর্থ দেওয়া হয়। যাঁদ 'তাঁন জবাব দেন __ যোগান ও চাহদার [নিয়ম দ্বারাই এটা 'নাঁদর্ট 
হয়েছে, তাহলে আম তাঁকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করব, যোগান ও চাঁহদা 'নজেরাই বা 
কোন নিয়মে 'নয়াল্িত হয়? সে জবাব তখন তাঁকেই ফেলবে বেকায়দায় । শ্রমের যোগান 
ও চাঁহদার মধ্যেকার সম্পর্ক ভ্রমাগত পাঁরবার্তত হয় ও তারই সঙ্গে বদলায় শ্রমের 
বাজার-দর। চাঁহদা যাঁদ যোগানকে ছাঁপয়ে যায় তাহলে মজার বাড়ে; যোগান যাঁদ 
চাঁহদাকে ছাপায় তবে মজুরি কমে, যদিও সে পারাস্ছীতিতে যোগান ও চাহদার সত্যকার 
অবস্থা ঘাচাই করার জন্য, ধরুন, ধর্মঘট বা অন্য কোনো পদ্ধাতর প্রয়োজন হতে পারে। 
কিস্তু যোগান ও চাহদাকেই যাঁদ আপাঁন মজ্যারীনয়ামক নয়ম বলে মেনে নেন তাহলে 
মজ্বীর-বাদ্ধর বিরুদ্ধে গলাবাজ করা যেমন ছেলেমান্ুষ তেমনই 'নরর্থক হবে, কারণ 
যে পরম নিয়মের আপাঁন দোহাই পাড়ছেন সেই 'নয়ম অনুসারেই কছাুঁদন অন্তর 
অন্তর মজার হাসের মতোই গকছাঁদন পরে পরে মজ্ার-বৃদ্ধিও সমান আবাশ্যক ও 
সঙ্গত। যোগান ও চাঁহদাকে যাঁদ আপাঁন মজ্নীর-ীনয়ামক 'নয়ম বলে না মানেন তাহলে 
আম আবার প্রশ্ন তুলব -_ কেন বিশেষ পাঁরমাণ শ্রমের জন্য বিশেষ পাঁরমাণ অর্থ 
দেওয়া হয়? 

শকন্তু আরো ব্যাপকভাবে বিবেচনা করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই : শ্রম বা অন্য কোনো 
পণ্যের মূল্য শেষ পর্যন্ত 'নার্দ্ট হয় যোগান ও চাহদার দ্বারা _- একথা ভাবলে 
আপনারা সম্পূর্ণ ভুল করবেন। বাজার-দরের সামায়ক উঠাতি-পড়তিটুকু ছাড়া যোগান 
ও চাঁহদা আর ছুই নিয়ন্্ণ করে না। কোনো পণ্যের বাজার-দর কেন তার মূল্যের 
ওপরে ওঠে বা নিচে নামে যোগান ও চাঁহদা তার কারণ আপনাদের বোঝাতে পারবে, 
1কন্তু সেই খাস মূল্যটা সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা তারা দিতে পারবে না। ধরুন, যোগান ও 
চাঁহদা সমান সমান হল, অথবা অর্থতাত্তুকেরা যা বলেন, সাম্যাবস্থায় উপনীত হল। 
এই 'বপরীত শীক্তদুট সমান সমান হওয়া মাত্রই তো তারা পরস্পরকে অকেজো করে 
ফেলবে, এদক বা গাঁদক কোনো দকেই তাবা তখন কাজ করতে পারবে না। যে 
মূহূর্তে যোগান ও চাঁহদা পরস্পর সমান সমান হয় এবং তার ফলে 'নাল্ক্ুয় হয়ে যায়, 
তখনই পণ্যের বাজার-দর তার আঙসল মূল্যের সঙ্গে, যাকে ঘিরে পণ্যের বাজার-দর 
ওঠানামা করে সেই 'নার্দ্টমান দামের সঙ্গে মিলে যায়। সুতরাং এ মূল্যের প্রকীতি 
অনুসন্ধান করতে হলে বাজার-দরের ওপর যোগান ও চাঁহদার সামায়ক প্রভাবের 
কোনো কথা আসে না। মজার ও অন্য সমস্ত পণ্যের দামের ক্ষেত্রেও একই কথা 


প্রযোজ্য। 
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& [মজুরি ও দাম] 


সহজতম তত্বগতরূপে পর্যবাসত করলে আমাদের বন্ধুর সমস্ত যুক্তগুঁলি এই 
একাঁটমান্ন আপ্তবাক্যে দাঁড়ায়: “পণ্যের দাম নির্ধারিত বা নিয়াল্িত হয় মজ্‌রির দ্বারা । 

এই অচল ও ভ্রান্তপ্রমাণত ব্ক্তবিভ্রমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে আম বাস্তব 
পর্যবেক্ষণের আবেদন জানাতে পারতাম। আপনাদের বলতে পারতাম যে, ইংরেজ 
কারখানা-মজুর, খাঁন-শ্রামক, জাহাজী-মজুর প্রভাতি যাদের শ্রমের দাম অপেক্ষাকৃত 
উদ্চু _ সস্তা উৎপন্ের দরুন সব জাতির থেকে কম দামে তাদের মাল বিকোয়। অথচ 
ধরুন ইংরেজ কাঁষ-মজ,র, যার শ্রমের দাম অপেক্ষাকৃত কম, তার উৎপন্ন সামগ্রীর উ্চু 
দামের ফলে প্রায় সবদেশই পণ্য বিকুয় করে তার থেকে কম দামে । একই দেশের বাভন্ন 
[জানিসের মধ্যে এবং 'বাঁভন্ন দেশের পণ্যের মধ্যে তুলনা টেনে দেখাতে পারতাম যে, কিছু 
ব্যতিক্রম _- যতটা বাহ্যক ততটা আসলে নয় -- বাদ 'দলে গড়পড়তায় উশ্চু দামের 
শ্রম উৎপাদন করে সন্তা দামের পণ্য এবং সস্তা দামের শ্রম উৎপাদন, করে উষ্চু দামের 
পণ্য। অবশ্য এর থেকে প্রমাণ হবে না যে, একক্ষেত্রে শ্রমের উচু দাম ও অন্যক্ষেত্রে তার 
সস্তা দামই যথান্রমে এ ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফলের কারণ। তবু এর থেকে 
অন্তত এটা প্রমাণ হয় যে, পণ্যের দাম শ্রমের দামের দ্বারা নিরধারত হয় না। অবশ্য এই 
ধরনের হাতুড়ে পদ্ধাত প্রয়োগ আমাদের পক্ষে একেবারেই বাহূল্য। 

“পণ্যের দাম নির্ধারিত বা নিয়ল্তিত হয় মজ;রির দ্বারা” __ বন্ধুবর ওয়েস্টন যে এই 
আপগ্তবাক্যের অবতারণা করেছেন তা হয়ত অস্বীকার করা হবে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি 
কখনও একে সত্রাকারে উপাঁস্থৃত করেনান। বরণ% তিনি এ কথাই বলেছেন যে, পণ্যের 
দামের মধ্যে মুনাফা ও খাজনারও অংশ রয়েছে, কারণ পণ্যের দাম থেকে শুধু মজুরের 
মজার নয়, প:াঁজপাঁতর মুনাফা ও ভুস্বামীর খাজনাও দিতে হয়। তাহলে তাঁর ধারণা 
অনুসারে দাম গাঁঠত হয় কী ভাবে ? প্রথমত, মজীর দিয়ে। তারপরে তার সঙ্গে বাড়ীত 
একটি শতকরা অংশ যোগ করা হয় পধাঁজপাঁতবাবদ এবং আর একটি অংশ ভূস্বামীবাব্দ। 
ধরুন কোনো পণ্য-উৎপাদনে 'নযুক্ত শ্রমের মজ্যার হচ্ছে দশ। মুনাফা-হার যাঁদ শতকরা 
১০০ ভাগ হয় তবে যে মজার আগাম দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে পঠাীজপাঁত যোগ দেবে 
দশ, আর খাজনা-হারও মজুরর শতকরা ১০০ ভাগ হলে এর সঙ্গে যোগ হবে আরো 
দশ। তাহলে পণ্যের মোট দাম দাঁড়াবে ত্রশ। কিন্তু এভাবে দাম নির্ধারণের অর্থ হচ্ছে 
নিতান্ত মজার দ্বারাই দাম নির্ধারণ। এ ক্ষেত্রে যাঁদ মজার বেড়ে বিশে দাঁড়ায় তাহলে 
পণ্যের দাম হবে ষাট ইত্যাদ। তদনৃসারে অর্থশাস্মের ষে সব সেকেলে লেখকেরা 
মজ্যারই দাম 'নয়ল্পণ. করে এই আপ্তবাক্যের পত্তন করোছলেন, তাঁরা এ সবুর প্রমাণ করতে 
চেয়েছেন মুনাফা ও খাজনাকে মজ্যরির উপর বাড়তি কিছ শতকরা অংশ হিসাৰে 
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দোখয়ে। অবশ্য তাঁদের কেউই এ শতকরা অংশের মান্রাকে কোনো অর্থনোতিক নিয়মের 
মধ্যে ফেলতে পারেনান। বরণ মনে হয় যেন তাঁরা ভাবেন এতিহ্য, প্রচলিত প্রথা, 
প:াজপাঁতর ইচ্ছা বা এই ধরনের যথেচ্ছ ও ব্যাখ্যাতীত কোনো পদ্ধাততেই মুনাফা 
নির্ধারত হয়। যাঁদ তাঁরা বলেন যে, মুনাফা বনার্দন্ট হয় পাঁজপাঁতিদের মধ্যে 
প্রাতযোগিতা 'দয়ে, তাহলেও ছুই বলা হবে না। সেই প্রাতযোগতা বিভিন্ন ব্যবসায়ের 
[ভন্ন ভিন্ন মুনাফার হার 'নশ্চয়ই সমান করতে থাকে, অথবা 'বাভল্ন হারকে একটা 
গড়পড়তা মাত্রায় এনে ফেলে, কিল্তু মান্রাটিকে অথবা সাধারণ মুনাফা-হারকে তা কখনই 
'নর্ধারত করতে পারে না। 

পণ্যের দাম মজুরির ধারা নির্ধারিত হয় এ কথা বলতে কী বোঝায় ? শ্রমের দামের 
নামই যেহেতু মজুর, তাই বোঝায় যে পণ্যের দাম 'নয়ান্তিত হয় শ্রমের দাম 'দয়ে। 
যেহেতু 'দাম' হচ্ছে বানময়-মূল্য _ এবং মূল্য বলতে আম সর্বদা 'বাঁনময়-মূল্যই 
বাঁঝয়োছ -- মদদ্রার অঙ্কে ব্যক্ত 'বাঁনময়-মূল্য, তাই বক্তব্যাট দাঁড়ায় এই রকম যে, 
“পণ্যের মূল্য 'নর্ধারত হয় শ্রমের মূল্য দিয়ে'। অথবা শ্রমের মূল্যই হল মূল্যের সাধারণ 
পারমাপ?। 

কস্তু শ্রমের মজ্যটা” তাহলে "স্থির হয় কী ভাবে? এইখানেই আমাদের থমকে 
দাঁড়াতে হয়। অবশ্য থমকাতে হয় যাঁদ যুঁক্তসম্মতভাবে আমরা চিন্তা করতে চাই। এ 
মতবাদের প্রবক্তারা অবশ্য য্ঁক্তগত নশীতাঁনম্ঠার পরোয়া করেন না। দ্টান্তস্বরূপ 
আমাদের বন্ধু ওয়েস্টনকেই ধরুন। গোড়ায় তিনি আমাদের বললেন যে, মজুুরই পণ্যের 
দাম 'নয়ল্তণ করে আর কাজেই মজার বাড়ালে দামও বাড়তে বাধ্য। তারপর 1তাঁন 
উল্টো গেয়ে আমাদের দেখালেন যে, মজুর বাড়লে কিছু লাভ নেই, কারণ পণ্যের দাম 
বেড়ে যাবে এবং কারণ, যে সব পণ্যের পেছনে মজুর খরচ করা হয় তাদের দাম 'দয়েই 
আসলে তা মাপা হয়। অর্থাৎ এই বলে শুরু করা হল যে, শ্রমের মূল্য পণোর মূল্য 
নির্ধারণ করে, আর শেষ করা হল এই বলে যে, পণ্যের মূলা শ্রমের মূল্য স্ছির করে। 
এইভাবে এক আঁতি জাঁটল কুন্তীপাকের মধ্যে ঘুরপাক খেতে হবে, কোনো সিদ্ধান্তে 
পেশীছন যাবে না। 

মোটের উপর এটা স্পন্ট যে, কোনো একটা পণ্যের মূল্যকে, যেমন ধরুন শ্রম, শস্য, 
বা অন্য কোনও পণ্যের মূল্যকে, মূল্যের সাধারণ পরিমাপ ও নিয়ামক 'হসাবে গ্রহণ 
করলে সঙ্কট ঠেলে রাখা হয় মান্র, কারণ একটি মূল্য ধার 'নজেরই পাঁরমাপ প্রয়োজন 
তাকে দিয়েই আমরা শ্ছির করোছ আর একটি মূল্য। 

মজুর পণ্যের দাম নির্ধারণ করে' _- এই আপ্তবাক্কে সব থেকে অমূর্তভাবে 
প্রকাশ করলে দাঁড়ায় এই যে, 'মূজ্য ির্ধারত হয় মূল্যের দ্বারাই” এবং এই পুনরাবৃত্তির 
অর্থ এই যে, আসলে মূল্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জান না। এ 'সদ্ধাত্ত মেনে নিলে 


মজুরি দাম মৃূনাফা ৮১ 


অর্থতত্বের সাধারণ নিয়ম সম্পাক্ত সমস্ত যুক্তিতর্ক শুধু বাচালতাতেই পর্যবাঁসিত 
হয়। তাই রিকার্ডের মস্ত কীর্ত হল এই যে, তান ১৮১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 
'অর্থতত্বের নীতিসমাম্টি গ্রন্থে মজার দাম নির্ধারণ করে” এই সাবেকী আত প্রচালত, 
জরাজীর্ণ যাক্তাবদ্রম সমূলে খণ্ডন করেন -- সেই যুক্তিদ্রম যা আযাডাম স্মিথ ও তাঁর 
ফরাসী পূর্বগামীরা তাঁদের গবেষণার সত্যকার বৈজ্ঞাঁনক অংশে বর্জন করলেও জন- 
প্রচারত স্থল অধ্যায়গীলতে আবার তা পৃনরুদ্ধত করেছিলেন। 


৬ [মূল্য ও শ্রম] 


নাগারকগণ, আম এখন এমন জায়গায় এসে পেছেছি যেখানে আমাকে প্রশনাটর 
সত্যকার পাঁরব্যাখ্যানের মধ্যে যেতে হবে। খুব সন্তোষজনক ভাবে এ কাজ করার 
প্রতিশ্রুতি আম দিতে পার না, কারণ তা করতে হলে আমাকে অর্থতত্বের সমগ্র এলাকা 
ধরে টান দিতে হবে। ফরাসীরা যাকে বলে মাত্র 21119279112. 79507 আম তেমাঁন 
শধদ মূল কথাগদাল ছ'য়ে যেতে পারি। 

প্রথম প্রশন তুলতে হবে: পণ্যের মূল্য কী? কী ভাবে তা নির্ধারত হয়? 

আপাতদুম্টিতে মনে হয় পণ্যের মূল্য ঁজানষটা বাঁঝ একেবারেই আপেক্ষিক; 
একটি পণাকে অন্য সমস্ত পণ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে না দেখলে বুঝ মূল্য নির্ধারণ 
সম্ভব নয়। বাস্তাবকই, মূল্য বলতে, অর্থাং কোনো পণ্যের 'বাঁনময়-মূল্য বলতে আমরা 
অন্য সব পণ্যের সঙ্গে আনুপাতিক পাঁরমাণে তার যে লেনদেন হয় তা-ই বুঝে থাকি। 
[ক্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে: পণ্যসমূহের ভিতর পারস্পারক বিনিময়ের অনুপাতটাই বা 
নর্ধারিত হয় কী ভাবে? 

আঁভন্ঞরতা থেকে আমরা জান যে, এই অনুপাতগলি অসংখ্য ধরনের হতে পারে। 
কোনো একটি পণ্যকে, দস্টান্তস্বরূপ গমকে ধরলে, আমরা দেখব যে, 'বভল্ন পণ্যের 
সঙ্গে প্রায় অসংখ্য রকমের নানা অনুপাতে এক কোয়ার্টার গমের 'বানময় হতে পারে। 
তবু তার মূল্য বরাবরই একই থাকাত্ম রেশম, সোনা বা অন্য যে-কোনা পণ্যের মাধ্যমেই 
তা প্রকাশ পাক না কেন, 'বাভন্ন পণ্যের সঙ্গে বিনিময়ের বিভিন্ন হার থেকে তাকে স্বতল্ল 
ও স্বাধীন একটা সত্তা হতেই হকে। 'বাঁভন্ন পণ্যের সঙ্গে এই 'বাঁভল্ল সমীকরণগ্ঁলকে 
একেবারেই অন্যরূপে প্রকাশ করা অবশ্য সন্তব। 

তাছাড়া আম যাঁদ বাল এক কোয়ার্টার গমকে এক বিশেষ অনুপাতে লোহার 
সঙ্গে বিনিময় করা যায়, বা এক কোয়ার্টার গমের মূল্য এক বিশেষ পারমাণ লোহার 
মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাহলে আমি এ কথাই বাল যে, গমের মূল্য ও লোহার ক্ষেত্রে 
তার তুল্যমূল্য হচ্ছে তৃতীয় একটি জিনিসের সমান যা গমও নয় লোহাও নয়, কারণ 


৮২ কার্ল মার্কস 


আম ধরে নিয়োছ যে দুই বাভন্ন রূপে ওরা একটা পারিমাণকেই প্রকাশ করছে। কাজেই 
দুয়ের মধ্যে যে-কোনাঁটকে, তা সে গমই হোক আর লোহাই হোক, অপরটির ওপর নির্ভর 
না করেই তৃতীয় একট 'জানিসে পারণত করা যেতে পারে, যে তৃতনয় জানসাঁট হল 
তাদের উভয়েরই সাধারণ পারমাপ। 

এই ব্যাপারাটকে পাঁরস্কার করার জন্য আঁম খুবই সহজ একট জ্যাঁমাতিক 
দম্টান্তের উল্লেখ করব। সবরকম সম্ভাব্য রূপ ও আয়তনের 'ন্ুভুজের ক্ষেত্রফল তুলনা 
করার সময়, অথবা চতুচ্কোণ বা অন্য যে কোনো খজ.রেখ ক্ষেত্রের সঙ্গে '্রভুজের 
ক্ষেত্রফল তুলনা করার সময়ে আমরা কী কার? আমরা যে কোনো 'ন্রকোণের ক্ষেত্রফলকে 
পাঁরণত করি এমন একটা আকারে ঘা তার দৃশ্য-রূপ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্। ন্রিকোণের 
ক্ষেত্রফল তার ভূমি ও উচ্চতার গুণফলের অর্ধেক -_ 'ন্রকোণের চরিত্র থেকে একথা জেনে 
আমরা এবার নানারকম 'ন্রকোণের এবং যে কোনও খজ.রেখ ক্ষেত্রের নানা মূল্য তুলনা 
করতে পারি, কারণ সমস্ত ধজরেখ ক্ষেত্রকেই কতকগ্যীল ন্রকোণে ভাগ করা সম্ভব । 

'বাঁভল্ন পণ্যের মূল্যের বেলায়ও এ একই ধরনের পদ্ধাত থাকা উঁচত। সমস্ত 
পণ্যকেই পরিণত করতে পারা চাই এমন একটা অভিব্যক্তিতে যা তাদের সকলকার পক্ষেই 
সাধারণ এবং এই একই পাঁরমাপটা যে 'বাভল্ন অনুপাতে তাদের মধ্যে বর্তমান তাই 
দিয়েই তাদের পার্থক্য। 

যেহেতু পণ্যের বিনিময়-মূল্য এসব দ্রব্যের নিছক সামাজিক ক্রিয়া, তাদের স্বাভাবিক 
গুণাগণের সঙ্গে এ বানময়-মুল্যের কোনো সম্পর্ক নেই, সেহেতু গোড়াতেই আমাদের 
প্র“ন তুলতে হবে: সমস্ত পণ্যের ভিতরকার সাধারণ সামাজিক সারবস্ু কী? সে হচ্ছে 
শ্রম। কোনো পণ্য উৎপাদন করতে গেলে তার উপর কিছ পাঁরম্বাণ শ্রম লাগাতে হবে, 
তার মধ্যে কিছ: শ্রম রূপায়িত করতেই হবে। এখানে আম শুধু শ্রমই নয়, সামাজিক 
শ্রমের কথাই বলছি। যাঁদ কেউ তার নিজের আশু ব্যবহারের জন্য এবং নিজেই তা ভোগ 
করার জন্য কোনো সামগ্রী উৎপাদন করে তাহলে সে যা সৃন্টি করল তা হল উৎপন্ন 
ব্য, 'কম্তু পণ্য নয়। একজন আত্মপোষক উৎপাদনকারী হিসাবে সমাজের সঙ্গে তার 
কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্ত একটি পণ্য উৎপাদন করতে গেলে মানুষ শুধু সামাজিক 
চাঁহদা মেটাকার মতো কোনো সামগ্রী উৎপাদন করলেই চলবে না, তার নিজের শ্রমকেও 
সমাজ যে শ্রম ব্যয় করে তার সমগ্র পাঁরমাণের এক আবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হতে হবে। 
এ শ্রমকে সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রমাঁবভাগের অধীন হতে হবে। অন্যান্য শ্রমাবভাগ না 
থাকলে সে শ্রম কিছুই নয়, এবং তার কাজও আবার এঁ শ্রমাবভাগকে সসম্পূর্ণ করা। 

পণ্যকে যাদ আমরা মূল্য হিসাবে বিবেচনা কার তকে আমরা তাকে কেবল মূর্ত 
নার্দন্ট অথবা বলা যায় ঘনশভূত সামাজিক শ্রম -- এই একটা দিক থেকেই 'বচার 
কাঁর। এই দিক থেকে তাদের ভিতরে পার্থক্য হতে পারে কেবল তাদের মধ্যে নাহত 


মজুর দাম মুনাফা ৮৩ 
কম বা বৌশ পাঁরমাণ শ্রম দয়ে। যেমন একটা ই*টের চেয়ে রেশমী রুমালের মধ্যে হয়ত 
বোঁশ পাঁরমাণ শ্রম 'নাহত হয়েছে৷ কিন্তু শ্রমের পারমাণ কী করে মাপা যায়? যতক্ষণ 
শ্রম চলল সেই সময়টা দিয়ে, ঘণ্টা, 'দিন প্রভাতর মাপে শ্রমকে পারমাপ করেই। অবশ্য 
এই মাপকাঠি প্রয়োগ করতে গেলে 'বাভল্ন রকমের শ্রমকে দাঁড় করাতে হয় তাদের একক 
[হসাবে গড়পড়তা বা সরল শ্রমে। 

তাই এই "সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হচ্ছি: পণ্যের মূল্য থাকে, কারণ তা সামাজিক 
শ্রমের ঘনশভুত রূপ। তার মূল্যের, অর্থাৎ আপেক্ষিক মূল্যের বিপুলতা নির্ভর করে 
তার অস্তার্নীহত এই সামাঁজক সারবস্কুর পাঁরমাণের কমবোৌশর ওপরে, অর্থাৎ তার 
উৎপাদনের জন্য যে শ্রম লাগে তার আপোক্ষক পাঁরমাণের ওপরে । সুতরাং পশ্যসমহের 
আপেক্ষিক মূল্য যথাক্রমে তাদের মধ্যে নষ্যক্ত, মূর্ত, 'নাদন্ট শ্রমের পরিমাপ বা 
পরিমাণের দ্বারাই শনর্ধারত হয়। একই শ্রম-সময়ের মধ্যে বাভল্ন পণ্যের ঘথান্রমে যে 
পাঁরমাণ উৎপন্ন হয় তা সমান। অথবা কোনো দুই পণ্যের মূল্যের অনুপাত যথান্রুমে 
তাদের মধ্যে নাহত শ্রম-পারমাণের অনুপাতের সমান। 

আমার আশঙ্কা আছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন করবেন: তাহলে মজুরি 
দ্বারা পণ্যের মৃজ্য 'র্ধারণ এবং তার উৎপাদনের জন্য যে আপেক্ষিক পরিমাণ শ্রম 
লাগে তার দ্বারা নির্ধারণ এই দুয়ের মধ্যে কি বান্তাবককই অত বিপুল, অথবা আদৌ 
কোনো পার্থক্য আছে? আপনারা 'নশ্চয়ই জানেন যে, শ্রমের পারিশ্রামক ও শ্রমের 
পারমাণ হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক জানিস! দণ্টান্তস্বরূপ ধরুন, এক কোয়ার্টার গম ও 
এক আউন্স সোনায় সমান পরিমাণ শ্রম নাহত আছে। আমি এ দম্টান্ত 'নাচ্ছ কারণ 
বেঞ্জামন ফ্ল্যাকীলিন ১৭২৯ সালে প্রকাঁশত কাগজ মুদ্রার প্রকীত ও প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে কিপিং অনুসন্ধান শীর্ষক তাঁর প্রথম প্রবন্ধে এট ব্যবহার করেন; মূল্যের 
সত্যকার, প্রকৃতি যাঁরা সবার আগে ধরতে পেরেছিলেন 'তাঁন তাঁদের একজন । যাই 
হোক, আমরা তাহলে ধরে 'নাঁচ্ছ যে, এক কোয়ার্টার গম ও এক আউন্স সোনা সমান 
মূল্যের বা তুল্যমূজ্য, কারণ তারা হচ্ছে সমান পাঁরমাণ গড়পড়তা শ্রমের ঘনীভূত রূপ, 
তাদের মধ্যে যথান্রমে অত ঘণ্টা বা অত সপ্তাহের শ্রম নিবদ্ধ রয়েছে। সোনা ও শস্যের 
আপোঁক্ষক মূল্য এইভাবে নির্ধারণের সময়ে আমরা কি কোনন্রুমে কাষ-মজুর ও খাঁন- 
মজুরের মজৃবির কথা টেনে আনাঁছ ? মোটেই না। রোজকার বা সপ্তাহের শ্রমের দরুন 
কণ ভাবে তাদের পাওনা দেওয়া হয়োছিল অথবা মজুর-শ্রম আদৌ নিয়োগ করা 
হয়োছল কিনা _ এসব আমরা সম্পূর্ণ আনির্ধারিত রাখাছ। মজুরি-শ্রম নিয়োগ করা 
হলেও মজুরি খুবই অসমান থাকতে পারে। এক কোয়ার্টার গমের মধ্যে যে মজুরের 
শ্রম রূপ পেয়েছে সে হয়ত পেয়েছে মান্র দু'বুশেল গম আর খনিতে 'নযুক্ত মজুরের 
জূটে থাকতে পারে এ এক আউন্স সোনার আধখানা। অথবা তাদের মজার সমান 


৮৪ কার্ল মাস 


ধরলে সে-মজুর তাদের উৎপন্ন পণ্যের মূল্য থেকে সর্বাবধসম্তবক অনুপাতে 'বাভন্ন 
হতে পারে। এক কোয়ার্টার গম বা এক আউন্স সোনার অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এক- 
চতুর্থাংশ, এক-পণ্চমাংশ অথবা অন্য যে কোনো আনুপাতিক অংশ হতে পারে এ 
মজহীর। অবশ্য তাদের মজার তারা যে পণ্য উৎপাদন করছে তার মূল্যকে ছাপিয়ে ষেতে 
বা তার থেকে বোশ হতে পারে না, কিন্তু তার থেকে কম হতে পারে সম্ভাব্য সবরকম 
মা্রায়। উৎপন্ন সামগ্রীর মূজ্য দিয়ে তাদের মজ্‌রি সশমাবদ্ধ হবে, কিন্তু মজার "দিয়ে 
তাদের উৎপন্নের মূল্য সীমাবদ্ধ হবে না। আর সর্বোপাঁর মূল্য, উদাহরণস্বরূপ শস্য 
ও সোনার আপেক্ষিক মূল্য স্থির হবে 'নাহত শ্রমের মূল্য অর্থাৎ মজযারর সাথে 
কোনরকম সম্পর্ক না রেখেই । যে আপোক্ষক পারমাণ শ্রম তাদের মধ্যে বিধৃত আছে 
তাই 'দিয়ে পণ্যসমূহের মূল্য বচার হল শ্রমের মূল্য বা মজ্যার 'দয়ে পণ্যের মূল্য 
নির্ধারণের যে একই কথা বলার পদ্ধাত রয়েছে তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ন। এই ব্যাপারটা 
অবশ্য পরে এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরো পাঁরজ্কার্‌ হয়ে উঠবে। 

কোনো পণ্যের 'বানময়-মূল্য নিরূপণের সময় সর্বশেষে যে শ্রম নিয়োগ করা হল 
তার পাঁরমাণের সঙ্গে পণ্যের কচামালের ভিতরে ইতিপূর্বেই যে শ্রম বধৃত রয়েছে 
এবং যে সব সরঞ্জাম, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও বাঁড়ঘরের সহায়তা নিয়ে এঁ শ্রম করা 
হয়েছে তাদের মধ্যে 'নাহত শ্রমের পাঁরমাণটাও যোগ দিতে হবে। দণ্টান্তস্বরূপ, একটা 
নার্দ্ট পারমাণ সুতোর মূল্য হল সুতোকাটা প্রক্রিয়ায় তুলার মধ্যে যে পাঁরমাণ শ্রম 
যোগ করা হল, তুলার নিজের ভিতরেই ইতিপূর্বে যে পারমাণ শ্রম মূর্ত ছিল, কয়লা, 
বা তেল ও অন্যান্য 'আন.ষাঙ্গক যে সব সামগ্রী ব্যবহার হয়েছে তাদের ভিতরে যে 
পারমাণ শ্রম মূর্ত রয়েছে, বাম্পীয় ইঁঞ্জন ও টাকু বা কারখানাঘর প্রভাঁতিতে যে পরিমাণ 
শ্রম নিবদ্ধ রয়েছে, এ সব 'কছ শ্রমের ঘনীভূত রূপ । সাঁঠকভাবে যাকে উৎপাদনের 
উপকরণ বলা হয়, যেমন হাতিয়ারপন্ন, যন্ত্রপাতি, ভবন, উৎপাদনের পোনঃপ্ীনক 
্রাক্রিয়ায় কম বা বোৌশ কাল ধরে এগুলো বারবার ব্যবহৃত হয়। কাঁচামালের মতো 
এগ্ীল যাঁদ এক দফাতেই ব্যবহৃত হয়ে যেত ভাহলে যে সব পণ্য উৎপাদনে এরা 
. সহায়তা করে তাদের মধ্যে এদের সমগ্র মূল্যই হয়ে যেত সঞ্চাঁরত। কিন্তু, দ্‌স্টান্তস্বরূপ, 
যেহেতু একাঁট টাকু ক্রমশ ক্ষয় পায় তাই তার গড় আয়ুজ্কালের উপরে 'ভীত্ত করে, একটা 
নার্দস্ট সময়ের জন্য, ধরুন একাদনে তার মোটামুট ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অপচয়ের উপরে 
ভাত্ত করে একটা গড়পড়তা 'হসাব করা হয়। এইভাবে আমরা 'হসাব কার প্রাতাঁদন 
যে সুতো কাটা হয় তার মধ্যে টাকুর কতটা মূল্য সণ্টারত হচ্ছে, এবং ধরন এক পাউন্ড 
সুতোর মধ্যে যে মোট পরিমাণ শ্রম বিধৃত থাকে তার মধ্যে কতটা অংশ উক্ত টাকুটির 
মধ্যে নাহত শ্রম পাঁরমাণ থেকে পাওয়া গেল। আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে 
এ ব্যাপার নিয়ে আর বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। 


মজার দাম মুনাফা ৮৫ 
মনে হতে পারে যে পণ্যের মূল্য যাঁদ তার উৎপাদনের জন্য ঘে পাঁরমাশ শ্রম বিধৃত 
হয়েছে তার দ্বারাই নির্ধারত হয় তাহলে মানুষ যত কুড়ে বা যত বৌশ আনাঁড় হবে 
তার পণ্যও তত মূল্যবান হবে, কারণ পণ্য তোর করতে পাঁরশ্রমের সময় তার বোঁশ 
লাগবে । এটা অবশ্য একটা শোচনীয় ভুল। আপনাদের হয়ত মনে আছে যে আম এর 
আগে “সামাজিক শ্রম" কথাটি ব্যবহার করোছ এবং “সামাজিক' এই বৌশস্ট্য আরোপের 
মধ্যে অনেক কথাই 'নাহত আছে। পণ্যের মূল্য নিধারত হয় তার মধ্যে যে পারিমাণ 
শ্রম বিধৃত বা ঘনীভূত রয়েছে তার দ্বারাই __ একথা বলতে তাই সমাজের একটা শনার্দস্ট 
অবস্থায়, উৎপাদনের কতকগুলি 'না্দস্ট সামাজিক গড়পড়তা পাঁরাস্থাতিতে, বিশেষ 
এক সামাঁজক গড়পড়তা প্রথরতায়, এবং নিয়োজত শ্রমের গড়পড়তা দক্ষতার সাহায্যে 
পণ্য উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয় তার কথা বোঝাচ্ছি। ইংলণ্ডে হাতে- 
চালানো তাঁতের সঙ্গে কলের তাঁত ষখন পাল্লা দিয়ে এল, তখন একটা বিশেষ পাঁরমাণ 
সুতোকে এক গজ কাপড়ে পারণত করতে আগে যতক্ষণ শ্রম করতে হত তার মান্ত 
অর্ধেক সময়ের প্রয়োজন হল। অবশ্য হাতে-চালানো তাঁতের তাঁত বেচারাকে আগে 
যেখানে নয়-দশ ঘণ্টা কাজ করলেই চলত এখন সেখানে দিনে সতেরো-আঠারো ঘণ্টা 
খাটতে হল। তবুও তার নিজস্ব শ্রমের বিশ ঘণ্টার ফল এখন মান্র দশ ঘণ্টা সামাঁজক 
শ্রমের, অর্থং এক বিশেষ পাঁরমাণ সুতোকে কাপড়ে পরিণত করতে সামাজিকভাবে 
আবাঁশ্যক দশ ঘণ্টা শ্রমের তুল্য হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং তার বিশ ঘণ্টার শ্রমের ফলের 
এখন যা মূল্য সেটা পূর্বেকার দশ ঘণ্টা শ্রমের ফলের চেয়ে বৌশ নয়। 
অতএব পণ্যে যে পাঁরমাণ সামাঁজকভাবে আবাশ্যক শ্রম মূর্ত হয়েছে তাই যাঁদ 
তার 'বানময়-মূল্য "নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে কোনো পণ্য উৎপাদনে আবাশ্যক শ্রমের 
পাঁরমাণ বাদ্ধ পেলে তার মূল্যও বৃদ্ধ পাবে, আর তা হ্রাস পেলে মূল্যও হাস 
পাবে। 
বাঁভন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে আবাঁশ্যক শ্রমের পারমাণ যাঁদ স্ছির থাকে 
তাহলে তাদের আপোৌঁক্ষক মূল্যও চ্ছির থাকবে। কিন্তু তা ঘটে না। 'নয়োন্দিত শ্রমের 
উৎপাদন-শাক্তর পাঁরবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য উৎপাদনের পক্ষে আবাঁশ্যক শ্রমের 
পাঁরমাণও ক্রমাগত বদলাতে থাকে। শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত যত বোশি হবে, এক বিশেষ 
শ্রম-সময়ের মধ্যে তত বোঁশ 'জানস উৎপন্ন হবে; আর শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত ঘত কম 
হবে, সেই সময়ের মধ্যে 'জানস তত কম তোর হবে। দ্টান্তস্বরূপ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদ অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিগুি চাষ করার দরকার পড়ে তাহলে 
একই পরিমাণ ফসল পাওয়া ষেতে পারে কেবল বোঁশ পাঁরমাণে শ্রম করেই, আর কীষজাত 
সামগ্রীর মূল্যও তার ফলে বেড়ে যাবে। অন্যাদকে আধ্যাীনক উৎপাদনের উপায়ের 
সাহায্যে একাঁদনের শ্রমে একজন স্‌তোকাটুনী যাঁদ এ একই সময়ে চরকায় কাটা সুতোর 
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বহু হাজার গুণ সুতো কাটতে পারে, তাহলে এটাও পাঁরচ্কার যে, প্রাত পাউন্ড তুলায় 
আগের থেকে বহু হাজার গুণ কম সুতোকাটুনী শ্রম নিহত থাকবে, কাজেই প্রাত 
পাউণ্ড তুলোর সঙ্গে সুতো কাটার ফলে যে মূল্য যুক্ত হবে তা আগের তুলনায় হাজার 
ভাগ কম। সুতোর মৃল্যও পড়ে যাবে সেই অনুপাতে । 

'বাভন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম স্বাভাঁবক কর্মশাক্ত ও আঁজঁত কর্মদক্ষতার কথা বাদ 
দিলে শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত প্রধানত 'ির্ভর করবে: 

প্রথমত, শ্রমের প্রাকৃতিক অবস্থার উপরে, যেমন জামির উর্বরতা, খাঁনর সমাদ্ধ 
ইত্যাঁদ; 

দ্বিতীয়ত, শ্রমের সামাজিক শক্তির ক্রমান্বয় উল্নাতসাধনের ওপর, যা আসে বিপুল 
মাত্রায় উৎপাদন, পাঁজর কেন্দ্রঁভবন ও শ্রমের সংযোজন, শ্রমের বিভাজন, ষল্ের প্রয়োগ, 
উন্নত পদ্ধীত, রাসায়ানক ও অন্যান্য প্রাকীতিক শাক্তর ব্যবহার, যোগাযোগ ও পাঁরবহণের 
ফলে দেশ ও কালের সংকোচন, এবং আর যেসব কৌশলে বিজ্ঞান প্রাকীতক শীাঁক্তকে 
শ্রমের কাজে লাগায় ও যাতে শ্রমের সামাঁজক ও সমবায় চারুর 'বকাঁশত হয়, তা থেকে। 
শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত যত বেশী হয়, একটা 'না্র্ট পাঁরমাণ উৎপন্ন সামগ্রীর উপর বায় 
হয় তত কম শ্রম। কাজেই সেই সামগ্রীর মূল্যও ততই কম হবে। শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত 
যত কম হয় সম পাঁরমাণ উৎপন্ন সামগ্রী তত বোঁশ শ্রমসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই ততই 
বেশী হয় তার মূল্য। একাঁট সাধারণ নিয়ম হিসাবে তাই আমরা বলতে পার : 

পণ্যের মূল্য নিশ'ত হয় তার উৎপাদনে যতটা শ্রম-সময় প্রষ;ক্ত হয় তার সাক্ষাং 
অনুপাতে এবং প্রয;ক্ত শ্রমের উৎপাদন-শাক্তর বিপরীত অন;পাতে। 

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু মূল্যের কথা বলার পরে এবার আমি দাম সম্পর্কে কয়েকটি 
কথা যোগ করব। দাম হচ্ছে মূলোরই একটি বিশেষ রূপ। 

স্বতন্মভাবে দেখলে দাম মূল্যের মঃদ্রাগত আ'ভব্যক্ত ছাড়া আর কিছু নয়। 
দৃজ্টান্তস্বরূপ, এ দেশে সমস্ত পণ্যের মূল্য সোনার দামের মারফৎ প্রকাশ পায় আর 
ইউরোপীয় ভূখণ্ডে তার প্রকাশ প্রধানত রূপার দামের মারফৎ। অন্যান্য পণ্যের মতো 
সোনা বা রূপার মূল্যও নিয়ল্তিত হয় তা আহরণের জন্য যে শ্রম লাগে তার পাঁরমাণ 
দ্বারাই। আপনাদের দেশের উৎপন্নের একটা 'নাঁদন্ট পাঁরমাণ যার মধ্যে দেশবাসীদের 
শ্রমেরই একটা 'নাদর্ট পাঁরমাণ ঘনীভূত রয়েছে, তা আপনারা 'বাঁনময় করছেন সোনা 
ও রূপা উৎপাদনকারী অন্য দেশের উৎপন্বের সঙ্গে, যার মধ্যে ঘনীভূত রয়েছে তাদের 
শ্রমেরও 'নার্দস্ট একটা পাঁরমাণ। এইভাবেই আসলে দুব্য বাঁনময়ের মাধ্যমেই আপনারা 
সমস্ত পণ্যের মূল্যকে অর্থাৎ এসক পণ্যের উপরে যথাক্রমে যে শ্রম প্রযুক্ত হয়েছে তাকে, 
সোনা ও রূপায় প্রকাশ করতে শেখেন। মূল্যের মুদ্রাগত প্রকাশ বা অন্য কথায় মূল্যের 
দামে রূপান্তরের ব্যাপারটিকে একটু তলিয়ে দেখলে আপনারা বুঝবেন যে, সেটা হচ্ছে 


মজার দাম মুনাফা ৮৭ 
এমন একটি প্রান্রয়া যার দ্বারা আপান সমস্ত পণণ্যর মূল্যকে একটা স্বাধীন ও সমমান্ত্রিক 
রূপ দিচ্ছেন, অথবা যার দ্বারা আপাঁন তাদের প্রকাশ করছেন স্মান সামাঁজক শ্রমের 
বাভন্ন পারমাণরূপে। এই পর্যন্ত যেহেতু দাম হচ্ছে মূল্যের মুদ্রাগত প্রকাশ মান্র, 
সেহেতু আযাডাম 'স্মথ তাকে বলেছেন স্বাভাবিক দাম, ফরাসী 'ফাঁজওক্রাটরা বলেছেন 
আবাশ্যক দাম (07150 17750555179) 

মূল্য ও বাজার-দর অথবা চ্বাভাবক দাম ও বাজার-দরের মধ্যে সম্পক্টা তাহলে 
কী? আপনারা সবাই জানেন, ব্যাক্তগত উৎপাদদকের উৎপাদনের অবস্থায় যতই তারতম্য 
থাকুক না কেন, একই ধরনের সমস্ত পণ্যের ৰাজার-দর একই । উৎপাদনের গড়পড়তা 
পাঁরাস্থাততে, বাজারে একটি বিশেষ সামগ্রী 'নার্দন্ট পারমাণে সরবরাহ করার জন্য 
গামাজক শ্রমের যে গড়পড়তা পরিমাণ প্রয়োজন হয়, বাজার-দর তাকেই প্রকাশ করে। 
নার্দন্ট ধরনের কোনো পণ্যের সমগ্র পাঁরমাণের উপরেই এই 'হসাব করা হয়। 

একটা পণ্যের বাজার-দর আর তার মূল্য এই পর্যন্ত একই । অন্যাদকে মূল্য বা 
স্বাভাবক দামের কখনও উপরে, কখনও বা নিচে বাজার-দরের যে উঠাঁত-পড়াত, তা 
যোগান ও চাহদার ওঠানামার ওপরেই নিভরশীল। মূল্য থেকে বাজার-দর অনবরত 
বিচ্যুত হয়ে চলে, কিস্তু আযাডাম স্মিথের কথা অনুসারে “বাভাঁবক দাম হচ্ছে... 
কেন্দ্রীয় দাম, যার দিকে সমস্ত পণ্যের দাম ক্রমাগতই আকার্ধত হচ্ছে। নানা আকস্মিক 
ঘটনা কখনও কখনও দামকে এঁ কেন্দ্রীয় দামের বহু উপরে উঠিয়ে দিতে পারে, কখনও 
বা এমন কি তার কটা নচেও নামিয়ে দিতে পারে। 'কস্তু "স্ছরতা ও 
অপারবর্তনীয়তার এই কেন্দ্রে স্ছিতিলাভ করার পথে যে প্রতিবন্ধকই ব্যাহত করুক না 
কেন, ওরই 1দকে দামের অধিরত আকর্ষণ ।”* 

এখানে পুঙ্খানুপুঞ্থখ শবচারের অবকাশ নেই। শুধু এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, 
যাঁদ যোগান ও চাঁহদা পরস্পরের ভারসাম্য ঘটায়, তাহলে পণ্যের বাজার-দর তার 
স্বাভাঁবক দাম অর্থাং উৎপাদনের জন্য আবাঁশ্যক শ্রমের যথাল্লামক পাঁরমাণের দ্বারা 
নির্ধারত যে মূলা তারই অনুরূপ হবে। 'িন্তু যোগান ও চাহদা পরদ্পরের মধ্যে 
ভারসাম্য ঘটাবার চেস্টা করবেই যাঁদও তা করবে মান্র এক ধরনের বিচ্যাতকে আর. এক 
ধরনের ধবচ্যাতি দিয়ে ক্ষাতপূরণ করে, উঠ্াঁতকে পড়াঁতি দয়ে এবং পড়াতিকে উঠাঁত 
দয়ে। শুধু রোজকার উঠাঁতি-পড়তি বচারের বদলে আপনারা যাঁদ দীর্ঘতর কাল জ-ড়ে 
বাজার-দরের গাঁত বিশ্লেষণ করেন, যেমন করেছেন মিঃ টুক তাঁর “দামের ইতিহাস" 
গ্রন্থে, তাহলে দেখবেন যে, বাজার-দরের হাসবাদ্ধ, মূল্য থেকে তাদের বিচ্যুতি. তাদের 
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ওঠানামা পরস্পরকে 'নাক্কয় করে ফেলে ও পরস্পরের ক্ষাতপূরণ করে। কাজেই 
একচোটয়া িজ্পের ফলাফল ও আরো কয়েক ব্যাতক্রমের প্রসঙ্গ যা আমাকে আপাতত 
এঁড়য়ে যেতে হচ্ছে তাদের বাদ দিলে, সব ধরনের পণ্যই গড়ে তাদের 'নজ 'নজ মূল্য বা 
স্বাভাঁবক দামেই বিক্রয় হয়। যে গড়পড়তা কালের মধ্যে বাজার-দরের উঠাতি-পড়াতি 
পরস্পরের কাটাকুটি করে যায় তা ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে স্বতল্ম, কারণ চাহদার 
সঙ্গে যোগান খাপ খাওয়ানো কোনো একটা পণ্যের পক্ষে সহজ, কোনো পণ্যের পক্ষে 
কঠিন। 

কাজেই মোটামুটিভাবে এবং কিছুটা দীর্ঘতর কাল 'হসাবে ধরলে যাঁদ বলা চলে 
সবরকমের পণ্য তাদের আপন আপন মূল্যেই বিক্রয় হয়, তাহলে বিশেষ কোনো একা 
ক্ষেত্রে নয়, 'বাভন্ন ব্যবসায়ের 'নয়ামত ও স্বাভাঁবক মুনাফা উদ্ভূত হয় পণ্যের দাম 
বাঁড়য়ে অথবা মূল্যের তুলনায় উচ্চতর দামে তাকে 'বন্রয় করে _ একথা ভাবা 
অর্থহশীন। সামাগ্রকভাবে উপ্রাস্থিত করলে এ ধারণার অসমন্তাব্যতা পাঁরন্কার হয়ে উঠবে। 
ক্রেতা 'হসাবে লোকে অনবরত যা লাভ করতে থাকবে, সমান অনবরত তাই লোকসান 
দেবে ক্রেতা 'হসাবে। একথা বললে চলবে না যে, 'এমন মানুষ আছে যারা 'বন্রেতা নয়, 
শুধুই ক্রেতা বা উৎপাদক নয়, শুধুই ভোক্তা । এই লোকেরা উৎপাদকদের যা ?দয়ে 
থাকে তা প্রথমে উৎপাদকদের কাছ থেকেই শবনা প্রাতদানেই তাদের পাওয়া চাই। 
যাঁদ কোনো লোক প্রথমে আপনার টাকা নেয় ও পরে আপনার পণ্য গকনতে 1গয়ে 
সেই টাকাই ফেরৎ দেয়, তাহলে আপাঁন এ লোকের কাছে পণ্য আঁতীরক্ত চড়া দামে 
বিক্রুয় করে কখনই বড়লোক হতে পারবেন না। এই ধরনের লেনদেন হয়তো লোকসান 
কমাতে পারে, কিন্তু কখনও মুনাফা কামাতে সহায়তা করবে না। 

সুতরাং ম্[নাফার সাধারণ প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গেলে আপনাকে শুর করতে হবে 
এই সূত্র থেকেই ষে, গড়পড়তা 1হসাবে পণ্য বিক্রয় হুয় তার আসল মূল্যে এবং পণ্যকে 
তার মূল্যে অর্থাৎ তার মধ্যে যে পাঁরমাণ শ্রম 'নীহত রয়েছে সেই অনুপাতে 'বাক্রু 
করেই মুনাফা আজত হম্ম। এই কথাটি মোন 'নয়ে যাঁদ আপাঁন মুনাফার হেতু 
[নর্ধারণ না করতে পারেন তাহলে কোনাদনই আপাঁন তার হাঁদশ পাবেন না। কথাটা 
আপাতাঁবরোধী ও প্রাত্যাহক আঁভজ্ঞতার পাঁরপল্থী বোধ হয়। পাঁথবী যে সূর্যের 
চারদিকে ঘোরে আর জল যে দুঁট ভীষণ দাহ্য বাষ্প 'দয়ে গড়া এও তো 
আপাতাঁবরোধী। পদার্থের বিন্রীস্তকর বাহ্যরূপটাই শুধু ধরা পড়ে প্রাত্যাহক 
আঁভজ্ঞতায়, তাই সেই আভজ্ঞতার দ্াম্ট থেকে বৈজ্ঞাঁনক সত্য তো সর্বদাই 
আপাতাবরোধশ। 
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শি 
সপ নন 


৭। শ্রম করবার শাক" 


তাড়াহুড়ো করে যতটা সম্ভব তারমধ্যে মূল্যের, ঘে কোনও পণ্যের মূল্যের প্রকীত 
বিশ্লেষণ করার পর এখন আমাদের নজর ফেরাতে হবে বিশেষ করে শ্রমের মূল্যের 'দকে। 
আর এখানেও আবার এক আপাতাঁবরোধী বক্তব্য 'দয়ে আপনাদের চমকে 
[দিতে হবে। আপনাদের সকলেরই ানশ্চিত ধারণা এই যে, প্রত্যহ শ্রীমকেরা যা বিক্রয় 
করে তা হচ্ছে তাদের শ্রম, তাই শ্রমের একটা দাম আছে আর যেহেতু পণ্যের দাম শুধু 
তার মূলোর মুদ্রাগত আভব্যাক্ত, তাই শ্রমের মূল্য বলেও নিশ্চয় একটা জিনিস আছে। 
[কন্তু সাধারণভাবে কথাটি যে অর্থে গ্রহণ করা হয়, সেভাবে শ্রমের মূল্য বলে কোনো 
[জানিসই নেই। আমরা দেখোছ পণ্যের মধ্যে যে পাঁরমাণ প্রয়োজনীয় শ্রম ঘনীভূত 
থাকে তাই হল তার মূল্য । এখন, মূল্য সম্পরকে এই ধারণা প্রয়োগ করে কী করে 
আমরা, ধরুন, দশ ঘণ্টা খাট্রুনির রোজের মূল্য বিচার করব? এ রোজের ভিতর কতটা 
শ্রম আছে? দশ ঘণ্টার শ্রম। দশ ঘণ্টার খাট্রটুীনর রোজের মূল্য দশ ঘণ্টার শ্রম বা তার 
মধ্যে নাহত শ্রমের পাঁরমাণ একথা বলা মানে কেবল একই কথা ঘারয়ে বলা এবং 
তদুপাঁর একটা অর্থহীন কথা বলার সাঁমিল। অবশ্য "শ্রমের মূল্য” কথাটর প্রকৃত 
অথচ প্রচ্ছন্ন অর্থাট একবার ধরতে পারলে আমরা মূল্যের এই অযোৌক্তক আপাত- 
অসম্ভব প্রয়োগের ব্যাখ্যা করতে পারব, ঠিক যেমন নভোচারা গ্রহ নক্ষত্রের প্রকৃত গাঁত 
সম্পর্কে একবার নীশিত হতে পারলে আমরা তাদের আপাতগোচর অথবা কেবল 
পাঁরদৃশ্যমান গাতাবাঁধরও ব্যাখ্যা করতে পাঁর। 

শ্রীমক যা 'বক্লুয় করে তা সরাসাঁর তার শ্রম নয়, বরং তার শ্রম করবার শাস্ত, 
সাময়িকভাবে সেটা সে তুলে দেয় পধাঁজপাঁতর হাতে। ব্যাপারটা এতই সঠিক যে, 
ইংরাজী আইনে আছে কনা জান না, ণকন্তু কোনও কোনও ইউরোপীয় আইন অনুসারে 
তো বটেই, একজন মানুষ কতক্ষণ তার শ্রম করবার শক্ত বেচতে পারবে তার 
উধর্বতম সময় নর্দেশ করা আছে। যে কোনো আঁনার্দস্ট কালের জন্য শ্রম করবার 
শাক্ত বিক্রয় মঞ্জুর করা মান্রই সেটা হবে দাসত্ব প্রথার পুনঃপ্রাতিষ্ঠা। দ্টান্তস্বরূপ। এই 
বিক্রয় যাঁদ জীবন্দশা পর্যন্ত ধরা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রাীমক এতে মালকের 
আজাঁবন ত্রুশতদাস হয়ে পড়বে। 

ইংলশ্ডের প্রাচীনতম অর্থতাত্বক ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক চিন্তার দার্শীনকদের 
অন্যতম টমাস হব্‌স্‌ ইঁতিপূর্বেই তাঁর 'লোভিয়াথান' নামক গ্রল্থে পরবতর্ সমস্ত 
পাঁণ্ডতদের দ্বারা উপোক্ষিত এই ব্যাপারাঁটকে সহজ বাদ্ধর বলে আঁচি করে যান। 'তাঁন 


* 'পণজ' গ্রন্থের প্রামাণ্য ইংরেজী অনুবাদে শশ্রমশাক্ত' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে। -__ সম্পাঃ 


৯০ কার্ল মার্কস 
বলেন, “অন্যান্য 'জানসের মতো মানুঘের মূল্য ৰা কদর হচ্ছে তার যা দাম, অর্থাৎ 
তার শক্ত ব্যবহারের জন্য তাকে যতটা দেওয়া হবে তাই।, 

এই 'ভীত্ত থেকে শুর করলে আমরা অন্যান্য পণ্যের মতো শ্রমের মূল্যও "স্থির 
করতে পাঁর। 

কম্তু তা করার আগে আমরা প্রশ্ন তুলতে পার: বাজারে যে চোখে পড়ে একাঁদকে 
একদল ক্রেতা যারা জাঁম, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও জাঁবনধারণের উপকরণাঁদ, যার মধ্যে 
অনাবাদী জমি ছাড়া বাঁক সবই হল শ্রমোৎপন্ন জিনিস, এ সমস্ত কিছরই মালিক, এবং 
অন্যাদকে অপর একদল বিক্রেতা, যাদের শ্রম করবার শীঁক্ত, খাবার দু-খানা হাত ও মাথা 
ছাড়া বেচবার মতো আর কিছুই নেই - এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটে ক করে? একটি দল 
মুনাফা লুটবার ও বড়লোক হবার জন্য ক্রমাগত কিনছে আর অপর দলাঁট জশীবকা 
অজনের জন্য ক্রমাগত বেচছে __ এ কেমন ঘটনা ? এই প্রশন সম্পর্কে অনুসন্ধানের অর্থ 
হচ্ছে অর্থতাত্কেরা যাকে বলেন “পুববতাঁ বা আঁদ সম্চয়', কন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 
যাকে বলা উাঁচত আদ লণ্ঠন, তার সম্পর্কে অনুসন্ধান। আমরা দেখতে পাব যে, এই 
তথাকাঁথত আদ সয় এমন কতগুলি এীতিহাঁসক প্রান্রুয়া পরম্পরা ছাড়া আর 'কছুই 
নয় যার ফল হল মেহনতাঁ মানুষের সঙ্গে তার শ্রমের উপকরণের আদি এঁক্যের ভাঙন। 
সে অনুসন্ধান অবশ্য আমার বর্তমান বিচার্য বিষয়ের বাইরে। মেহনতা মানুষ এবং 
তর শ্রমের উপকরণের 'ভিতরকার বিচ্ছেদ একবার কায়েম হয়ে যাবার পর সে অবস্থা 
চালু থাকবে আর ক্রমবর্ধমান মান্রায় তার ব্যাপকতা বেড়ে চলবে, যতাঁদন না উৎপাদন- 
পদ্ধাততে নৃতন ও মূলগত এক বিপ্লব আবার তাকে উলাটয়ে দেয় এবং নতুন এক 
এতিহাঁসক রূপে সেই আদ একের পুনঃপ্রাতিচ্ঠা ঘটায়। 

শ্রম করবার শাঁক্তর মূল্য তাহলে কী? 

অন্য যে কোনো পণ্যের মতোই এর মুল্য 'নর্ধারত হয় তার উৎপাদনের জন্য 
আবাশ্যক শ্রমের পাঁরমাণ দ্বারাই । মানৃষের শ্রম করবার শীক্তর আস্তত্ব শুধু তার 
জীবন্ত ব্যাক্তত্বের মধ্যেই । বেড়ে ওঠা ও রবখচে থাকার জনাই মানুষকে কতকগুল 
আবাশ্যক দ্রব্যাদ ভোগ করতেই হয়। কিন্তু মানুষও যল্তের মতোই জীর্ণ হয়ে যাবে 
এবং তার জায়গায় অন্য মানুষকে 'নতে হবে । 'তার নিজের জীবনধারণের জন্য যে 
পাঁরমাণ আবাঁশাক দ্রব্যাদর প্রয়োজন তা ছাড়।ও শ্রমের বাজারে ভার স্থান গ্রহণ এবং 
শ্রামকদের বংশ রক্ষা করতে পারে এমন কিছু সংখাক সন্তান পালনের জন্য সে চায় 
আরও কছু পাঁরমাণ আবাঁশ্যক দ্রবাদদি। তাছাড়া তার শ্রম করবার শীক্তর উন্নয়ন 
ঘটাতে ও 'নীর্দম্ট একটা দক্ষতা অর্জন করতে হলে আরও কিছু পাঁরমাণ মূল্য খরচ 
করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে শুধুমাত্র গড়পড়তা শ্রমের িচারই যথেষ্ট, যার 
মধো শিক্ষণ ও উন্নয়নের খরচটা নগণ্য পাঁরমাণ। তবু এই উপলক্ষের সুযোগে আমি 
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শে 
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বলতে চাই যে, যেমন 'বাভন্ন গুণাগুণের শ্রম করবার শাক্ত উৎপাদনের খরচও 'বাভত্ব, 
তেমনই 'বাঁভল্ল কাজে যুক্ত শ্রম করবার শাক্তর মূল্যও 'িন্ন হতে বাধ্য । সমান 
মজ/রির জন্য সোরগোলটা তাই একটা ভ্রাস্তর উপরে প্রাতীষ্ঠত, সে হল এমন এক 
নির্বোধ কামনা যা কখনও সার্থক হবার নয় । এই দাঁব.আসছে সেই মিথ্যা ও ভাসাভাসা 
এক র্যাডিকালপনা, থেকে যা হেতৃভাত্তটা মানে, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত এড়াবার চেষ্টা 
করে। মজ্ার-প্রথার ভীঁত্ততে শ্রম করবার শাক্তর মূল্য অন্য যে-কোনো পণ্যের মূলোর 
মতো একই পদ্ধাততে স্থির হয়, আর যেহেতু বিভল্ব ধরনের শ্রম করবার শাক্তর মূল্য 
'বাভন্ন, অর্থাং তা উৎপন্নের জন্য 'বাভন্ন পাঁরমাণ শ্রম প্রয়োজন, তাই শ্রমের বাজারে 
তারা অবশ্যই বিভিন্ন দাম পাবেই। দাসপ্রথার ভিত্তিতে স্বাধীনতার জন্য গলাবাঁজ 
করাও যা, মজ্ার-প্রথার ভাত্ততে সমান এমন কি ন্যায্য পারিশ্রামকের জন্য হৈচৈ 
করাও তাই। আপাঁন কাকে ঠিক বা ন্যায বলে মনে করেন সে প্রশ্ন অবান্তর । প্রশ্ন 
হচ্ছে: একটা 'শনীর্দস্ট উৎপাদন-বাবস্থায় কোনটা প্রয়োজনীয় ও 'অপাঁরহার্য ? 

যা বলা হল তার থেকে দেখা যাবে যে, শ্রম করবার শাক্তর মূল্য নধ্ণারত হয় 
সেই শ্রম করবার শাক্তর উৎপাদন, উন্নয়ন, পোষণ ও ধারারক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় 
আবশ্যিক দ্ুব্যা্র মূল্যের দ্বারাই । 


৮। উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন 


এখন ধরুন, একজন শ্রীমকের, গড়ে প্রাতাদন যে পাঁরমাণ আবাঁশ্যক প্রব্যাদর 
প্রয়োজন তার উৎপাদনের জন্য ছয় ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম লাগে। এও ধরে নিন যে, 
৩ শালং পারমাণ সোনার মধ্যেও 'নাহত রয়েছে ছয় ঘণ্টা গড়পড়তা শ্রম। তাহলে এ 
মানুষাঁটর শ্রম করবার শীক্তর প্রাত্যহিক মূল্যের দাম বা মুদ্রাগত রূপ হচ্ছে ৩ শাঁলং। 
সৈ প্রাতাঁদন যাঁদ ছয় ঘণ্টা খাটে তাহলে প্রাতাদন গড়ে তার যে পাঁরমাণ আবাঁশ্যক 
দুব্যাদ প্রয়োজন ঠিক ততটা ক্রয়ের মতো, অর্থাৎ মেহনতা 'হসাবে নিজেকে বজায় 
রাখার মতো মূলা সে উৎপন্ন করতে পারে। 

কস্তু আমাদের এই মানূষাঁট হচ্ছে গজুর-খাটা শ্রীমক। কাজেই পঃজপাতির কাছে 
তাকে তার শ্রম করবার শাক্ত 'বার্ুু করতেই হবে। সে যাঁদ রোজ ৩ শাঁলং-এ অথবা 
সপ্তাহে ১৮ শালং-এ শ্রম করবার শাক্ত বেচে তবে সে প্রকৃত মূল্যেই তা বেচবে। 
ধরুন, সে একজন সুতোকাটুনী। প্রাতাঁদন যাঁদ সে ছণ্ঘণ্টা খাটে তাহলে তুলার সঙ্গে 
সে রোজ ৩ শালং মূল্য যোগ করবে। এইভাবে প্রাতাদন সে যে মুল্য যোগাবে তা 
হবে সে প্রাতাদন যে মজুর অথবা শ্রম করবার শাক্তির দাম পাচ্ছে ঠিক তার সমান। 





৯২ কার্ল মার্কস 
কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনও উদ্বত্ত মূল্য বা উদ্বৃত্ত উৎপন্ন পণজপাঁতর হাতে যাবে না। 
এইখানেই হল মুশাঁকল। 

মজ.রের শ্রম করবার শাক্ত কেনার ও তার মূল্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে কোনো 
ক্লেতার মতোই পধাঁজপাঁত ভরত পণ্যকে ভোগ বা ব্যবহার করার আধকার অর্জন করেছে। 
যন্দ্ চালিয়েই যেমন আপাঁন যল্কে ভোগ বা বাবহার করতে পারেন, তেমাঁন মানুষকে 
খাঁটিয়েই আপাঁনি ভোগ বা ব্যবহার করেন তার শ্রম করবার শাক্তকে। সুতরাং মজুরের 
শ্রম করবার শাক্তর প্রাত্যাহক বা সাপ্তাহিক মূল্য দিয়ে পাঁজপাতি গোটা দিন বা সপ্তাহ 
জুড়ে তাকে ব্যবহার অর্থাৎ খাটাবার আঁধকার অর্জন করেছে। অবশ্য শ্রম-ীদবস, শ্রম- 
সপ্তাহের কতগুলি সীমা আছে, পরে আমরা আরো ভাল করে সোঁদকে নজর দেব। 

বর্তমানে একাঁট চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারের ঈদকে আম আপনাদের দৃ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। 

শ্রম করবার শাক্তর মূল্য তার পাঁরপোষণ বা পুনরুৎপাদনের জন্য আবাশ্যক শ্রমের 
পাঁরমাণের দ্বারাই 'নর্ধাঁরত হয়, কিন্তু সেই শ্রম করবার শীক্তর ব্যবহার কেবল শ্রামকের 
সীক্রয় কর্ক্ষমতা ও শারীরিক শাক্ত 'দয়েই সীমায়ত। শ্রম করবার শাক্তর প্রাত্যাহক 
বা সাপ্তটাহক মূল্য এ শীক্তর প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহক প্রয়োগের থেকে সম্পূর্ণ স্বতল্ব 
ব্যাপার, ঠিক যেমন ঘোড়ার যে খাদ্য দরকার আর যে সময় ধরে সে আরোহাকে বয়ে 
বেড়াতে পারে, এ দুটো হচ্ছে একেবারেই আলাদা জীনস। শ্রম করবার শীক্তর মূল্য যে 
পাঁরমাণ শ্রমের দ্বারা সীমাবদ্ধ সেটা কখনই তার সেই শীক্ত যে পারমাণ শ্রম করতে 
সক্ষম তার সীমা ীনর্ধারণ করে না। আমাদের সুতোকাটুনীর দম্টান্তই ীনন। আমরা 
দেখোছ যে, প্রাতাদন তার শ্রম করবার শক্ত পুনরুৎপাদনের জন্য তাকে প্রীতদিনই 
তিন শালং মূল্য পুনরুৎপাদন করতে, হবে, প্রতিদিন ছণ্ঘণ্টা খেটেই সে তা করতে 
পারে। অথচ এর ফলে প্রততাদন দশ বারো বা আরো বোঁশ ঘণ্টা খাটতে সে অপারগ 
হয়ে পড়ে না। 'কন্তু সুতোকাটুনীর শ্রম করবার শাক্তর প্রাত্যাহক বা সাপ্তাহিক মূল্য 
[দয়ে পজপাঁতি গোটা দিন বা সপ্তাহ জুড়ে সেই শা” ঝ/বহ।রের আঁধকার অর্জন 
করেছে। কাজেই সে তাকে, ধরুন, রোজ বারো ঘণ্টা খাটাবে। মজুরি হিসাবে তাকে যা 
দেওয়া হয় তা তুলে নেবার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছ'ঘণ্টার ওপরেও অর্থাৎ তার শ্রম করবার 
শক্তর মূল্যের ওপরেও তই তাকে আরো ছ-ঘণ্টা খাটতে হবে; সময়টাকে আম বলব 
উদ্বত্ত শ্রমের ঘণ্টা, এ উদ্বত্ত শ্রম আবার উদ্বৃত্ত মূল্য ও উদ্বৃত্ত উৎপন্নের মধ্যে রূপাঁয়ত 
হবে। দস্টান্তস্বরূপ, আমাদের সুতোকাটুনী যাঁদ তার দৈনান্দন ছ-ঘণ্টা শ্রমের ফলে 
তুলার সঙ্গে তন শশালং মূল্য যোগ করে থাকে, যে মূল্য হচ্ছে ঠিক তার মজুরির 
স্মান, তাহলে বারো ঘণ্টায় সে তুলার সঙ্গে ছ-শাঁলং মূল্য যোগ করবে এবং সেই 


মজার দাম মূনাফা ৯৩ 





সস লেপ আশ 


অনুপাতে বাড়াতি সুতো তৈরা করবে। 'কস্তু সে তার শ্রম করবার শাক্ত পঠজপাতিকে 
বেচেছে বলে তার উৎপন্নের সমগ্র মূল্য যাবে পংজপাঁতর কাছে, তার শ্রম করবার শাক্তর 
তৎকালীন মাঁলকের মাঁলকানায়। 'তন শালং আগাম 'দয়ে পাজপাঁত তাই ছ-শালং 
মূল্য উশুল করবে, কারণ ছ-ঘণ্টার শ্রম ঘনীভূত হয়েছে এমন মূল্য আগাম দিয়ে 
পঃজিপতি তার বদলে পাচ্ছে এমন একটা মূল্য যার ভিতরে রূপ লাভ করেছে বারো 
ঘণ্টার শ্রম। প্রাতাঁদন এই একই প্রীক্রুয়া চাঁলয়ে পঠাজপাত রোজ আগাম দেবে তিন 
শালং আর রোজ পকেটে পুরবে ছ-শালং যার অর্ধেক যাবে ফের মজ্যার দেবার জন্য, 
আর বাকি অর্ধেক হবে উদ্বৃত্ত মূল্য, যার বদলে প:জিপাঁতকে কোনো প্রাতমূল্য দিতে 
হবে না। পুজি ও শ্রমের মধ্যে এই ধরনের বিনিময়ের উপরেই প্রাতষ্ঠত প:জিবাদশী 
উৎপাদন বা মজ্যার ব্যবস্থা এবং এই থেকেই মজুরের মজুর হিসাবে আর পঁজপতির 
পংকজপাঁত 'হসাবে আঁবরাম পুনরুৎপাদন হতে থাকে। 

বাকি সমস্ত অবস্থা যথাপূর্ থাকলে উদ্বৃত্ত মূজ্যের হার 'নর্ভর করবে শ্রম করবার 
শীক্তর মূল্য পুনরুৎপাদনের জন্য শ্রম-ীদবসের যে অংশট প্রয়োজন তার সঙ্গে 
পজিপাঁতির জন্য যে উদ্বৃত্ত সমম্ম বা উদ্বত্ত শ্রম দেওয়া হয় তার অনুপাতের ওপরেই । 
সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে মজুর তার শ্রম করবার শাঁক্তর মূল্য পুনঃসৃম্টি করে 
বা তার মজুরি পাঁরশোধ করে, তার ওপরেও শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য যে হারে বৃদ্ধ করা 
হয়ে থাকে সেই হারের উপর তা নির্ভর করবে। 


৯। শ্রমের মূল্য 


এবার আমাদের ফিরতে হবে শ্রমের মূজ্য বা দাম" কথাটিতে। 

আমরা দেখোছ যে, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু শ্রম করবার শাক্তর মূল্য যা 
মাপা হয় এ শাক্তকে পাঁরপোষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য দিয়ে। 'কস্তু 
যেহেতু মজুর তার মজনীর পায় শ্রম সম্পাদনের পরে, তাছাড়া এও সে জানে যে, 
পঃজর্পাতকে আসলে যা সে দিচ্ছে তা হল তার শ্রম, সেহেতু তার শ্রম করবার শক্তির 
মূল্য বা দাম তার কাছে স্বভাবতই প্রতিভাত হয় তার শ্রমেরই দাম বা মূল্য হিসাবে। 
তার শ্রম করবার শীক্তর দাম যাঁদ হয় তন শালং যার [ভিতরে নিবদ্ধ থাকছে ছ-ঘণ্টার 
শ্রম আর যাঁদ সে খাটে বারো! ঘণ্টা জুড়ে, তাহলে স্বভাবতই তার মনে হয় যে এই তিন 
শালংই হচ্ছে তার বারো ঘণ্টা শ্রমের মূজ্য বা দাম, যদিও তার এঁ বারো ঘণ্টার শ্রম 
রূপ লাভ করছে ছ-শালং মূল্যের মধ্যে। এর থেকে দৃ-রকম ফলাফলের উদ্ভব হয়: 

প্রথমত, শ্রম করবার শাক্তর মূল্য বা দাম, শ্রমেরই দাম ৰা মূল্যের আকারে প্রতিভাত 
হয়, যাঁদও সঠিকভাবে বলতে গেলে শ্রমের মূল্য ও দাম কথাটা অর্থহাীন। 


৯৪ কার্ল মার্কস 


শালি পপশিশিশিস্াসপশীশীশা াশাশীীসেশসশা স্াশ্শীশী শি শি শি শশী শপ শসা পা পপ | সী 


দ্বিতীয়ত, যাঁদও মজুরের প্রাতাদিনকার শ্রমের একাঁট অংশের জন্যই শুধু তাকে 
পারশ্রামক দেওয়া হয় ও অপর অংশের জন্য তাকে কিছ;ই দেওয়া হয় না, আর যাঁদও 
ঠিক এঁ বিনা পয়সার উদ্ধন্ত শ্রম থেকেই সেই তহাবল গড়ে ওঠে যার থেকে আসে 
উদ্বৃত্ত মূজ্য বা মুনাক্ষা, তবু মনে হয় মোট শ্রমের জন্যই বুঝি পারশ্রীমক দেওয়া 
হয়েছে। 

এই ভ্রান্ত প্রতীতিই শ্রমের অন্যান্য এীতহাসক রূপগুি থেকে মজযার-শ্রমকে 
একটা 'বাঁভন্নতা দান করে। মজ্র-প্রথার 'ভীত্ততে এমন ক পারিশ্রাীমকহাীন শ্রমকেও 
পারশ্রমিকপ্রাপ্ত শ্রম বলে বোধ হয়। উল্টোদিকে ক্রীতদাসের বেলায় তার শ্রমের যে 
অংশাঁটর জন্য তাকে পাঁরশ্রমিক দেওয়া হয়, মনে হয় যেন তার জন্যও তাকে কিছুই 
দেওয়া হয়ান। কাজ করতে গেলে অবশ্যই ক্রুতদাসকে বাঁচতে হবে, তাই তার শ্রম-দবসের 
একাংশ তার নিজের জাীবনধারণের মূল্য সংস্থান করতেই যায়। 'কন্তু তার ও 
তার প্রভুর মধ্যে যেহেতু কোনো লেনদেন হয়ান, এবং দু-পক্ষের মধ্যে যেহেতু রু্য- 
বিক্রয়ের ব্যাপার চলে না, তাই মনে হয় যেন তার সমস্ত শ্রমের বদলে বাঁঝ সে কছুই 
পেল না। 

অন্যাদকে, বলতে পাঁর এই সোঁদন অবাধ গোটা পূর্ব ইউরোপে যার আস্তত্ব ছিল 
সেই কৃষক-ভূমিদাসের কথাটা ধরুন। এই কৃষক-ভামিদাস তার ধনজের বা বরাদ্দ 
জামট্ুকৃতে নিজের জন্য তিন দিন কাজ করত, আর পরের 'তন দন তাকে তার প্রভুর 
জমিদারতে বাধ্যতামূলকভাবে ও বিনা মজুরিতে বেগার খাটতে হত। এক্ষেত্রে তাই 
শ্রমের পারশ্রীমকপ্রাপ্ত অংশ ও পারশ্রীমকহীন অংশ যুক্তভাবে, স্থান কাল হিসাবে 
পৃথক করা হয়েছে; তাই আমাদের উদারপল্থীরা মানুষকে বেগার খাটানোর এই 
যুক্তলেশহন ব্যাপারে নৌতিক ক্রোধে উদ্বেল হয়ে উঠতেন। 

একজন মানুষের সপ্তাহে তিন দন 'নজের জন্য 'নজের জমিতে ও তিন দিন বিনা 
পারশ্রামকে প্রভুর জামতে কাজ করা, আর ফ্যাক্টর বা কারখানায় রোজ ছ'ঘণ্টা নিজের 
জন্য ও ছস্ণ্টা মাঁলকের জন্য খাটা - আসলে এ দুটো কিস্তু একই ব্যাপার, যদিও 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমের পারশ্রামকপ্রাপ্ত ও পাঁরশ্রীমকহশীন অংশ পরস্পরের সঙ্গে 
আবচ্ছেদ্যভাবে মেশানো থাকে আর গোটা লেনদেনের চারন্রাট সম্পূর্ণ গোপন থাকে 
একটি চুক্তির মধ্যস্থতা ও সপ্তাহান্তিক তবতনের আড়ালে । পারশ্রীমকহীন খাট্ুন 
একক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক ও অপরক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বলে বোধ হয়। এইটুকুই যা 
তফাৎ । 

প্রমের মূল্য কথাটা আম "শ্রম করৰার শাক্তর মূল্যের শুধু একটা বহ প্রচলিত, 
আটপোরে প্রাতশব্দ হিসাবেই ব্যবহার করব। 


মজুর দাম মুনাফা ৯৫ 


১০। পণ্যকে তার যথা মূল্যে বিক্রি করে মূনাফা মেলে 


ধরুন এক ঘন্টার গড়পড়তা শ্রম ছ-পোন মূল্যের ভিতরে অর্থাৎ বারো ঘন্টার 
গড়পড়তা শ্রম ছ-শালং-এর মধ্যে রূপাঁয়ত হয়েছে । আরো ধরা যাক, শ্রমের মূল্য 
হচ্ছে তিন াঁলং অথবা ছ-ঘণ্টার শ্রমের উৎপন্ন । এখন যাঁদ পণ্যের জন্য ব্যবহৃত 
কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভাীতিতে চাব্বশ ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম রূপাঁয়ত হয়ে থাকে তাহলে 
সে সবের মূল্য হল বারো 'শালং। এর উপরে যাঁদ পজিপাতি কর্তক নিযুক্ত মজুর 
উত্পাদনের এ সব উপায়ের সঙ্গে বারো ঘণ্টার শ্রম যোগ করে, তাহলে এ বারো ঘণ্টা 
আরো ছ-ীশালং মূল্যের মধ্যে রূপ লাভ করবে। উৎপন্বের সামগ্রিক মূল্য তাহলে 
দাঁড়াবে ছত্রিশ ঘণ্টার রুপায়িত শ্রম বা আঠারো শালং-এর সমান । কিস্তু মজুরের 
শ্রমের মূল্য বা মজার তিন শালং মান্র হওয়াতে মজুর ছশ্ন্টা ধরে যে উদ্বৃত্ত শ্রম 
করল এবং যে শ্রম পণ্যের মূল্যের মধ্যে রূপ পেল, তার বদলে পঠীঁজপাঁতকে কোনো 
প্রাতমূল্য দিতে হল না। এই পশ্যাটকে তার যথা মূল্য - আঠারো শালং-এ বাক 
করে প:ঃঁজর্পাত তাই তন শাঁলং মূল্য উশুল করবে -- যার বদলে সে প্রাতমূল্য ছুই 
দেয়ান। এই তন 'শালংই হবে উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা যা যাবে তারই পকেটে । ফলে 
পধীজপাঁত তন 'শালিং মুনাফা করবে পশ্যটিকে তার মূল্যের চেয়ে বেশী দরে বাক 
করে নয়, তাকে তার ঘধথার্থ মূল্যে 'বান্রু করেই। 

পণ্যের মূল্য নিধ্শারত হয় তার ভিতরে ষে শ্রম বিধৃত থাকে তার সমগ্র পারমাণের 
দ্বারাই । "কিন্তু শ্রমের এ পাঁরমাণের এক অংশ রুপাঁয়িত হচ্ছে একটি মূল্যের ভিতরে 
যার তুল্যমূল্য মজুরি রূপে দেওয়া হয়েছে, আর একটি অংশ উশুল হচ্ছে এক মূল্যের 
ভিতরে যার জন্য কোনো তুল্যমূল্য দেওয়া হয়নি । পণ্যের ভিতরে যে শ্রম রয়েছে তার 
এক অংশ হচ্ছে পারশ্রমিকপ্রাপ্ত শ্রম, আরেক অংশ হচ্ছে পারশ্রাম্মকহুশীন শ্রম । কাজেই 
পণ্যকে তার মূল্য অর্থাৎ তার মধ্যে নিবদ্ধ শ্রমের গোটা পাঁরমাণের ঘনশভূত রূপ হিসাবে 
বাক করে প:াঁজপাঁত 'নশ্চয়ই মুনাফা রেখেই তা বেচতে পারে । যার জন্য পঃাজপাঁতিকে 
তুল্যমূল্য দিতে হয়েছে শুধু তাই নয়, যার জন্য তার মজুরকে গতর খাটাতে হলেও 
নিজেকে কিছুই দিতে হয়াঁন তাও সে 'বাক্রু করে। পণ্যের জন্য পঠাজপাঁতি যে খরচটা 
করল ও আসলে যে খরচ হল এ দুটো আলাদা ব্যাপার। তাই আবার বাল, স্বাভাবিক ও 
গড়পড়তা মুনাফা আসে পণ্যকে তার মূল্যের চাইতে বেশি মূল্যে নয়, তার যথার্থ মূল্যে 
বারি করেই। 


৯৬ কার্ল মার্কস 


পর পপ ০ ৯ পাপ” 


১১। 'বাঁভন্ন অংশে উদ্বত্ত মূল্যের বাঁটোয়ারা 


উদ্বৃত্ত মূল্য, অর্থাৎ সমগ্র পণ্য-মূল্যের সেই অংশ যার ভিতরে মজুরের উদ্বৃত্ত বা 
পারশ্রামকহশন শ্রম রুপ পেয়েছে, তাকেই আম বাল মনাফা। সেই মুনাফার সবটাই 
[নয়োগকর্তা পধাজপাঁতির পকেটে যায় না। কাঁষ, 'নর্মাণ, রেলপথ অথবা অন্য যে 
কোনো উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যেই জাম ব্যবহৃত হোক না কেন, জাঁমর ওপরে একচেটিয়া 
থাকায় ভূস্বামী খাজনা এই নামে উদ্বত্ত মূল্যের একাংশ হস্তগত করতে পারে। অন্যাদকে 
শ্রমের উপকরণসমূহ আঁধকারে থাকে বলেই 'নয়োগকারী পধাজপাঁত উদ্বত্ত মূল্য 
উৎপাদন করতে পারে অর্থাৎ অন্য কথায় পারিশ্রামিকহান শ্রমের একটা অংশ আত্মসাৎ 
করতে পারে, তাই শ্রমের উপকরণসমূহের যে মাঁলক নিয়োগকারঁ প:ঠঁজপাঁতকে 
পুরোপুরি বা আংাঁশকভাবে এসব উপ্রকরণ ধার দেয় -_ অর্থাৎ এক কথায় মহাজনী 
পধাজপাত -_ সুদ নাম দিয়ে এ উদ্বত্ত মূল্যের আর এক অংশ 'নজের বলে দাঁব করতে 
পারে। ফলে নিছক িয়োগকারী পধাজপাঁতর জন্য যা বাক থাকে তাকে বলা হয় 
?শল্পগত বা কারবারশ মুনাফা । 

এই তিন ধরনের লোকের মধ্যে গোটা উদ্বত্ত মূল্যের এই ভাগাভাঁগ কোন নিয়মের 
দ্বারা 'নয়ান্্ত হয় এ প্রশ্ন একেবারেই আমাদের বিষয় বাহভতি। তবু যা বলা হয়েছে 
তার থেকে অন্তত এটুকু বোরয়ে আসে : 

খাজনা, সুদ ও 1শজ্পগত মুনাফা হচ্ছে পণ্যের উদ্বৃত্ত মূল্যের অথবা পণ্যের ভিতরে 
নিবদ্ধ পারিশ্রাীমকহখন শ্রমের বাভন্ন অংশের বাভন্ন নাম মাত্র এবং এই উৎস থেকে, 
কেবল মাত্র এই উৎস থেকেই একইভাবে এগুলির উদ্ভব। নিছক জমি থেকে বা নিছক 
পঃঁজ থেকেই তারা উদ্ভূত নয়। কিন্তু নিয়োগকারী পধাঁজপাতি মজুরের কাছ থেকে যে 
উদ্ধত্ত মূল্য আদায় করে নেয়, তাতেই জাম ও পধাজ মাঁলকরা নজ নিজ ভাগ বসাতে 
সমর্থ হয় তাদের জাম ও পাঁজর জোরে ! মজুরের উদ্বত্ত শ্রম বা পারশ্রীমকহীন শ্রম 
থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত মূল্য সবটাই সাক্ষাৎ নিয়োগকারী পংঁজপাঁতর পকেটে গেল কিংবা 
শেষোক্ত লোকাঁট খাজনা ও সুদের খাতে তার কিছ7 অংশ তৃতীয় পক্ষের হাতে দিতে 
বাধ্য হল -- মজুরের নিজের কাছে এর গুরুত্ব নিতান্তই গৌণ। ধরুন, নিয়োগকারী 
পীজপাঁতি শুধু তার নিজের পঃঁজ ব্যবহার করছে ও সে ানজেই নিজের ভুস্বামী, 
তাহলে সমগ্র উদ্বত্ত মূল্যই যাবে তারই পকেটে। 

[নিয়োগকারী পঞঁজপাঁতিই মজ.রের কাছ থেকে সাক্ষাংভাবে এ উদ্বত্ত মূল্য উশুল 
করে, তা শেষ পর্যন্ত তার ষতটা অংশই সে নজের হাতে রাখতে পারুক না কেন। 
সুতরাং নয়োগকারী পঠাঁজপাতি ও মজ্বার-খাটা শ্রামকের মধ্যেকার এই সম্পকেরি 
ওপরেই সমগ্র মজ্যার-প্রথা ও গোটা বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা নির্ভর করছে! আমাদের 


মজুর দাম মুনাফা ৯৭ 
বিতর্কে যে নাগাঁরকেরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যাপারটাকে হাজ্কা 
করতে চেম্টা করে এবং 'নয়োগকারী পধাজপাঁত ও মজুরের .ভিতরকার এই মূল 
সম্পর্কে গৌণ প্রশ্ন হিসাবে দেখে তাই ভুল করেছেন, যাঁদও বর্তমান অবস্থায় দামের 
বাদ্ধ ঘটলে তার প্রভাব যে সাক্ষাৎ 'নয়োগকারী পধাঁজপাঁত, ভূস্বাম, মহাজন 
পঃজপাঁত এবং, বলতে পারেন, ট্যাক্স আদায়কারীর ওপরেও খুবই অসমান মান্রায় 
পড়তে পারে, একথা তাঁরা ঠিক বলোছলেন। 

যা বলা হল তার থেকে আর একাট সিদ্ধান্ত এসে পড়ছে। 

পণ্য-মূল্যের সেই অংশ যা কাঁচামাল, যল্নপাতি, এক কথায় উৎপাদনের উপায়াদ 
যতটা ব্যবহৃত হয়েছে ততটার মৃল্যেরই সমান, সেটা কোনো আয় নয়, তা শ্ধ্‌ 
পঃঁজর স্থান পূরণ করে। কিন্তু সে কথা বাদ দলেও পণ্য-মূল্যের অপর যে অংশটা হল 
আয, অর্থাৎ যা মজ্বীর, মুনাফা, খাজনা, সুদ রূপে খরচ হয়, তা মজুারর মূল্য, 
খাজনার মূল্য, মুনাফার মূল্য প্রভাত দিয়ে গঠিত হয এ কথাটা ভুল। গোড়ায় আমরা 
মজ্যারর কথা ছেড়ে দেব এবং শুধু শিক্পগত মুনাফা, সুদ ও খাজনার আলোচনাই 
করব। আমরা একটু আগেই দেখোছি যে পণ্যের মধ্যে 'নবদ্ধ উদ্বৃত্ত মূল্য, অথবা তার 
মূল্যের সেই অংশ যার মধ্যে বিধৃত হয়েছে পাঁরশ্রামকহুশীন শ্রম, তা তিনাঁট 'বাভন্ন 
নামের ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশে 'বভক্ত হয়। কিন্তু এই তিন উপাদানের স্বতল্ল মূলোর 
সমম্টিই হল সে মূল্য, অথবা তাদের যোগফলের দ্বারাই সে মূল্য গঠিত হয় -_- এ কথা 
বললে পুরোপ্যীরই সত্যের বপরীত কথা বলা হবে। 

এক ঘণ্টার শ্রম যাঁদ ছ-পোঁন মূল্যের ভতরে রূপ পায়, মজুরের শ্রম-দবস যাঁদ হয় 
বারো ঘণ্টার, এর অর্ধেকটা সময় যাঁদ হয় পাঁরশ্রীমকহণশীন শ্রম, তাহলে পণ্যের সঙ্গে 
এ উদ্বৃত্ত শ্রম যোগ করবে তিন শালং পারমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য, অর্থাৎ সেই মূল্য যার 
বদলে প্রাতমূল্য কিছু দেওয়া হয়ান। তিন শালংএর এই উদ্ধত্ত মূল্যই হল সেই 
মোট তহবিল যেটুকু নিয়োগকারণ পধাজপাঁতি, যে অনুপাতেই হোক না কেন, ভূস্বামী 
ও মহাজনের সঙ্গে ভাগাভাঁগ করতে পারে। যে মূল্যটা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ 
বাঁটোয়ারা করতে পারে তার সীমা হল এই 'তিন 'শাঁলং। 'নয়োগকারী প:জিপাঁতই 
পণ্য-মৃূলোর সঙ্গে স্বীয় মুনাফা বাবদ খুশিমতো একটা মূল্য যোগ করল আর একটা 
মূল্য যোগ করা হল ভূস্বামী বাবদ, এবং এই ভাবে চাঁলয়ে খীশমতো নির্ধারত 
মূল্যগ্ালর যোগফল হল মোট মূল্য -- ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তাই, তিনাট 
অংশে একটি 'না্দন্ট মূল্যের বিভাগকে তিনাঁট স্বাধীন মূল্যের যোগফল দ্বারা সেই 
মূল্যাটর গঠন বলে ভুল করা, এবং এইভাবে যে মোট মূল্য থেকে খাজনা, মুনাফা ও 
সৃদ আসছে তাকে একটা খুশিমতো নির্ধারিত পাঁরমাণে পাঁরণত করার প্রচালত 
ধারণাঁটর যুক্তি বিভ্রম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 


৯৮ কার্ল মাস 


স্পা ৯ 


পঠাীঁজপাতি যে মোট মুনাফা কামাল তা যাঁদ ১০০ পাউণ্ডের সমান হয় তাহলে 
অনপেক্ষ রাঁশ 'হসাবে দেখে এই সংখ্যাকে আমরা বাল মুনাফার পারমাণ । কিন্তু এ ১০০ 
পাউন্ডের সঙ্গে যে প:াঁজ 'বাঁনয়োগ করা হয়েছে তার অনুপাতের যাঁদ আমরা হিসাব 
কার তাহলে এই আপোক্ষক পাঁরমাণকে আমরা বাঁল মুনাফার হার। স্পজ্টতই এই 
মুনাফার হার দু-ভাবে প্রকাশ করা চলে। 

ধরা যাক, মজ্যার বাবদ আগাম দেওয়া পঁজ হচ্ছে ১০০ পাউন্ড। যে উদ্বত্ত 
মূল্যের সৃম্টি হয়েছে তাও ধরুন ১০০ পাউন্ড অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, মজুরের শ্রম- 
[দিবসের অর্ধেকটা পারশ্রমিকহীন শ্রম। এখন এ মুনাফাকে যদি আমরা মজার বাবদ 
আগাম দেওয়া পাঁজর মূল্য দিয়েই পরিমাপ কার তাহলে আমাদের বলতে হবে যে, 
মুনাফার হার হচ্ছে শতকরা একশ, কারণ যে মূল্য আগাম দেওয়া হয়েছে তা হল 
একশ আর যে মূল্য পাওয়া গেল তা হল দুইশত। 

অপর পক্ষে যাঁদ আমরা শুধু মজার বাবদ আগাম দেওয়ায পঠাঁজ নয়, বরং আগাম 
ঢালা মোট পজির কথাই ধার, দণ্টান্তস্বর্প ধরুন &০০ পাউণ্ড, যার মধ্যে ৪০9০ 
পাউন্ড যাচ্ছে কাঁচামাল, মেশিন প্রভৃতির মূল্য বাবদ, তাহলে আমরা বলব যে, মনাফার 
হার হচ্ছে শতকরা কুঁড়ি 'ভাগ মাত্র, কারণ একশ পাউন্ড মুনাফা! হল বিনিয়োগ-করা 
মোট পাঁজর এক-পণ্চমাংশ মান্র। 

মুনাফার হার প্রকাশের শুধু প্রথম পদ্ধাতটি থেকেই পাঁরশ্রমিকপ্রাপ্ত ও 
পাঁরশ্রীমকহান শ্রমের প্রকৃত অনুপাত, অর্থাৎ শ্রম 9০)101901৮এর (এই ফরাসী 
শব্দাট ব্যবহারের অনুমাতি নিতে হচ্ছে) যথার্থ মানা আমরা দেখতে পাই। প্রকাশের 
অন্য পদ্ধাতিটিই সচরাচর ব্যবহৃত হয় এবং কোনো বিশেষ শবশেষ উদ্দেশ্যে তা সত্যই 
উপযোগাঁ। অন্তত মজুরের কাছ থেকে পধাজপাঁত বিনা মজ-রির শ্রম কী হারে আদায় 
করছে তা গোপন রাখার পক্ষে এটা, খুবই উপযুক্ত । 

বাঁক বক্তব্যে আম বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে উদ্বন্ত মূল্য ভাগাভাঁগর হিসাব না করে 
পঠাজপাঁত যে মোট উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে সেই 'সবখ্যানর জন্যই ম্যনাফা শব্দটি 
ব্যবহার করব আর ম্যনাফার হার কথাট ব্যবহারের সময়ে সর্বদাই মুনাফার পাঁরমাপ 
করব মজুর বাবদ আগাম দেওয়া প:জির মূল্য দিয়েই । 


১২। মূনাফা, মজুরি ও দামের সাধারণ সম্পর্ক 


একাট পণ্যের মূল্য থেকে বাবহত কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের মূল্যটা 
বাদ দন, অর্থাৎ যে মুজ্য পণ্যের মধ্যে বধাত অতীতের শ্রমকে প্রকাশ করে তা বাদ 
দন, যেটা বাঁক রইল সেটা হল সর্বশেষে নিযুক্ত মজুরের যোগ করা শ্রম। এ মজুর 


মজার দাম মুনাফা ৯৯ 


পপ ০ ৭ জা পাপ ৯ শা পণ | লি স্পা ৮ শশী শীস্প্পী 








৮ পশাশীশীিশিশা শীট টিপ শপ পেিপাসাপপপপা শশী পশিলপ্পপশপপশপীশ শী 


যাঁদ 'দনে বারো ঘণ্টা কাজ করে, বারো ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম যাঁদ ছয় শশালিং-এর 
সমান পাঁরমাণ সোনার মধ্যে ঘনীভূত হয়, তবে এই ছ-শালিং পাঁরমাণ আঁতীরক্ত 
মূল্যই হচ্ছে একমান্র মূল্য যা তার শ্রমের সৃন্টি। তার শ্রমের সময়ের দ্বারা শনর্ধারত 
এই 'নাঁদ্ট মূল্যটাই হচ্ছে একমান্ন ভান্ডার যার থেকে মজুর ও পঠাজপাত উভয়েই 
তাদের নিজের নিজের ভাগ বা পাওনা 'নতে পারে -- একমাত্র মূল্য যা বাণ্টত হবে 
মজুর ও মুনাফায়। দু-পক্ষের মধ্যে নানা রকম অনুপাতে তা ভাগ করা যায়, 'কন্তু 
তার দ্বারা খাস মূল্যটার যে কোনো বদল হয় না তা স্পম্টই। একজন শ্রামকের জায়গায় 
যাঁদ আপাঁন সমগ্র শ্রীমক জনসংখ্যাকে ধরেন, দষ্টান্তস্বরূপ, একটি শ্রম-দিবসের 
জায়গায় যাঁদ এক কোঁট বিশ লক্ষ শ্রম-দিবস নেন, তাহলেও 'হিসাবে পাঁরবর্তন হবে না। 

যেহেতু এই সীমাবদ্ধ মূল্য, অর্থাৎ যেট্রুকু মূল্যের পাঁরমাপ হল মজুরের মোট শ্রম, 
সেটুকুই শুধু পঠীজপাঁতি ও মজুর ভাগাভাঁগ করে নিতে পারে তাই এক পক্ষ যত বোঁশ 
পায়, অন্য পক্ষ পায় তত কম, আর এক পক্ষ যত কম পায় অন্য পক্ষ তত বোঁশ পায়। 
পারিমাণটা নাঁদ্ট থাকলে তার এক অংশ বাড়বে অপর অংশ কমার যথাযথ অনুপাতে । 
মজুরির যদি পাঁরবর্তন হয় তাহলে মুনাফার পরিবর্তন ঘটবে উল্টো দকে। মজ্যার 
কমলে মুনাফা বাড়বে আর মজুরি বাড়লে মুনাফা কমবে । আমরা আগে যে রকম 
ধরোছলাম সেই হিসাকে মজুর যাঁদ পায় তিন শিলিং অর্থাৎ সে যে মূল্য সাম্ট করেছে 
তার অর্ধেকের সমান, অথবা তার সমস্ত শ্রম-দিবস যাঁদ হয় অর্ধেক পারিশ্রামকপ্রাপ্ত, 
অর্ধেক পারিশ্রীমকহীন শ্রম নিয়ে গঠিত, তাহলে মুনাফার হার হবে শতকরা ১০০, 
কারণ পতাজপাঁতও পাচ্ছে তিন শালং। মজুর যাঁদ পায় মাত্র দু-শালিং, অর্থাং যদ সে 
সমস্ত দিনের 'তিনভাগের একভাগ মান্র খাটে নিজের জনা, তাহলে পধাজপতি পাবে চার 
শালং এবং মুনাফার হার হবে শতকরা ২০০। মজুর যাঁদ পায় চার শালং, পঃঁজপাতি 
পাবে মান্র দু-শালং এবং মুনাফার হার কমে দাঁড়াবে শতকরা ৫০। কিন্তু এসব বাড়াতি- 
কমতির কোনো প্রভাব পড়বে না পণ্য-মূল্যের উপরে । সূতরাং মজার সাধারণভাবে 
বাড়লে তার ফলে মুনাফার সাধারণ হার কমবে, কিন্তু মূল্যের উপরে তার কোনো প্রভাব 
পড়বে না। টা 
শেষ পর্যন্ত বাজার-দর যার দ্বারা নিয়ল্রিত হবে পণ্যের সেই মূল্য যাঁদও একমাত 
তার ভিতরে বিধৃত শ্রমের মোট পারমাণ দিয়েই নির্ধারিত হয়, এ পরিমাণের মধ্যে 
পারশ্রামকপ্রাপ্ত ও পাঁরশ্রামকহীন শ্রমের ভাগাভাগ দিয়ে নয়, তবয তার থেকে এটা 
মোটেই ধরা চলে না যে, বারো ঘণ্টায় উৎপন্ন একই পণ্য বা নানা পণ্যের মূল্য একরকমই 
থাকবে। একটা 'নার্দন্ট কালের বা 'নাঁদর্ট পাঁরমাণের শ্রম দ্বারা কতগ্যলি বা কা 
পারমাণ পণ্য উৎপন্ন হবে, তা নির্ভর করে 'নয়োজত শ্রমের উৎপাদন-শক্তির উপরে, তার 
প্রসার বা দৈর্ঘ্যের উপরে নয়। সুতোকাটুনীর শ্রমের উৎপাদন-শাক্তির এক ধরনের মানায় 


১০০ কার্ল মাস 

ধরুন বারো ঘণ্টা শ্রমের ফলে একাঁদনে কারো পাউন্ড সুতা তোর হতে পারে, কম মাত্রার 
উৎপাদন-শাক্ততে হয়ত হবে মার দু্‌-পাউণ্ড। যাঁদ তাই বারো ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম ছয় 
শিলং মূল্যে পরিণাত লাভ করে তাহলে একক্ষেত্রে বারো পাউস্ড সুতোর দাম হবে ছয় 
শালং, অন্যক্ষেত্রে দু-পাউন্ডের দামও হবে ছয় 'শালং। তাই একক্ষেত্রে এক পাউন্ড 
সুতোর দাম হবে ছয় পৌঁন, অন্যক্ষেত্রে __ তন শাঁলং। দামের এই পার্থক্য ঘটছে যে 
শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে তার উৎপাদন-শাক্তর তারতম্যের দরুন । বেশী উৎপাদন-শাক্তর 
ক্ষেত্রে যেখানে এক ঘণ্টার শ্রম এক পাউশ্ড সুতোয় রূপায়িত হবে সেখানে কম উৎপাদন- 
শাক্তর বেলায় ছয় ঘণ্টার শ্রমের পাঁরণাঁত হবে সেই এক পাউন্ড সুতো । একক্ষেত্রে মজার 
অপেক্ষাকৃত বেশী ও মুনাফার হার কম হলেও এক পাউন্ড সুতোর দাম হবে মোটে ছয় 
পোঁন, অন্যক্ষেতরাটতে মজার কম ও মুনাফার হার বোঁশ হলেও তার দাম হবে তন 
ধশালং। এ রকমটা হবে তার কারণ এক পাউণ্ড সুতোর দাম তার মধ্যে মোট যে 
পারমাণ শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে তার দ্বারা নিয়ন্মিত হয়, এ মোট পরিমাপ শ্রমটা কী 
অনুপাতে পারশ্রামকপ্রাপ্ত ও পারশ্রামকহুশীন শ্রমে বিভক্ত তার দ্বারা নয়। তাই চড়া 
দামের শ্রমেও সম্তা এবং সম্তা দামের শ্রমেও চড়া দামের পণ্য উৎপন্ন করা যায় এই যে 
কথাটা আগে বলোছ তার আপাতাঁবরোধন চেহারাটা আর থাকে না। এই সাধারণ 
নিয়মাটরই তা আভব্যাক্ত যে পণ্যের মূল্য 'নিয়ল্িত হয় তার মধ্যে নাহত শ্রম ?দয়ে এবং 
বিধৃত শ্রমের পাঁরমাণ নির্ভর করে নিযুক্ত শ্রমের উৎপাদন-শাক্তর ওপর আর তাই তা 
শ্রমোৎ্পাদিকা শাক্তর প্রাতাট বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। 


১৩। মজ্যার-বৃদ্ধির জন্য বা মজ্যারি-স্থাস প্রাতিরোধের জন্য 
প্রচেষ্টার প্রধান প্রধান দন্টান্ত 


মজার-বাদ্ধর প্রচেম্টা অথবা মজ্যার-হাসের প্রাতরোধ যে যে ক্ষেত্রে ঘটে তার প্রধান 
প্রধান দস্টান্ত এবার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যাক! 

১। আমরা দেখোঁছি যে শ্রম করবার শক্তির মূল্য বা আরো চলতি ভাষায় শ্রমের 
মূল্য তার উৎপাদনের জন্য যে সব আবাশ্যক দ্বব্যাঁদ লাগে তাদের মূল্য বা তাদের 
উৎপাদনোপযোগণ শ্রম-পাঁরমাণ দ্বারাই 'নরধারত হয়। তাহলে কোনো একটি [বিশেষ 
দেশে একজন মজ:রের প্রাতাঁদন গড়ে যে সব আবশ্যক দ্রব্যাঁদ লাগে তার মূল্য যাঁদ 
[তন শালং-এ প্রকাশিত ছয় ঘণ্টা শ্রমের সমান হয় তাহলে মজুরকে প্রাতাঁদনকার 
জীবনধারণের সমগ্র পাঁরমাণ 1জাঁনস তৈরী করতে হলে রোজ খাটতে হবে ছ-ঘন্টা। পুরো 
খাট্ুনির রোজ যাঁদ হয় বারো ঘণ্টা তাহলে, পাঁজপাঁতি তাকে তিন শালং দিলেই তার 
শ্রমের মূল্য দেওয়া হবে। শ্রম-ীদবসের অর্ধেক হবে পাঁরশ্রামকহাীন শ্রম আর মুনাফার 


মজুর দাম মুনাফা ১০১ 
হার দাঁড়াবে শতকরা ১০০ ভাগ । এখন ধরা যাক উৎপাঁদকা শাক্ত হাসের ফলে একই 
পাঁরমাণ কৃষিজাত সামগ্রী তৈরী করতে বোঁশ শ্রমের দরকার পড়েছে, যার ফলে গড়পড়তা 
আবাঁশ্যক দ্ুব্যাদর দাম তিন শালং থেকে চার শালং-এ উঠেছে । সেক্ষেত্রে শ্রমের মূল্য 
[তিনভাগের একভাগ বা শতকরা ৩৩৪ ভাগ বাড়বে । তার পুরানো জীবনযারার মান 
অনূযায়শ মজুরের প্রাতাদনকার জীবনধারণের সমপাঁরমাণ 'জানসের উৎপাদনে লাগবে 
শ্রম-দিবসের আট ঘণ্টা । উদ্বৃত্ত শ্রম তাই ছয় থেকে চার ঘণ্টায় নামবে আর মুনাফার হার 
নামবে শতকরা ১০০ থেকে &০-এ। আর মজুরি-বাদ্ধর দাবি তুলে মজুর তার শ্রমের 
বার্ধত মূল্যই শুধু দাবি করবে, যেমন যে কোনও পণ্য বিক্রেতা তার পণ্য তৈরশর খরচা 
বেড়ে গেলে সেই বাঁধত মূল্যটা পাবার চেষ্টা করে। আবশ্যিক দ্রব্যাদর বাধত মূল্য 
পোষাবার মতো মজুরি যাঁদ না বাড়ে অথবা যথেম্ট না বাড়ে তাহলে শ্রমের দাম নেমে 
যাবে শ্রমের মূল্যের নিচে আর অবনতি ঘটবে মজুরের জীবনযাত্রার মানে। 

উল্টো দিকেও কিন্তু পাঁরবর্তন সম্ভব । শ্রমের বার্ধত উৎপাঁদকা শাক্তর ফলে একই 
পাঁরমাণ গড়পড়তা আবাঁশ্যক দ্রব্যাদি তন শাঁলং থেকে দ্‌-শালং-এ নেমে আসতে পারে 
অথবা ছ-ঘণ্টার বদলে খাটুনির রোজের মান্র চার ঘণ্টা লাগতে পারে আবাশ্যক দ্রব্যাদির 
তুল্যমূল্য পুনরুৎপাদনে। মজুরাঁটি আগে তিন 'শাঁলং দিয়ে যে পারমাণ আবাশ্যক 
্রব্যাঁদ কিনত এখন দু-শালং-এই তাই দীকনতে পারবে । বাস্তাবকই শ্রমের মূল্য যাবে 
কমে, কিন্তু সেই হ্থাসপ্রাপ্ত মূল্যে আগে যা পাওয়া যেত তার সমপারমাণ পণ্যই 'মলবে। 
মুনাফা তখন তন থেকে চার শালং-এ উঠবে আর মননাফার হার চড়বে শতকরা ১০০ 
ভাগ থেকে ২০০-তে। যাঁদও মজুরের অনপেক্ষ জীবনযাত্রার মান একই থাকবে তবু 
প:াঁজপাঁতর তুলনায় তার আশ্েক্ষিক মজুরি ও সেই সঙ্গে তার আপেক্ষিক সামাজিক 
স্থান নেমে যাবে । মজুর যাঁদ এই আপোক্ষিক মজ্ার-হ্বাসে বাধা দেয় তাহলে সে শুধু 
তারই 'নজের বার্ধত উৎপাঁদকা শাক্তর একটা অংশ পাবার এবং সামাঁজক ভ্রমাবন্যাসে 
তার সাবেকী আপোক্ষক স্থান বজায় রাখবারই চেম্টা করবে। এইভাবে "শস্য আইন" 
বাতিল হওয়ার পর শস্য আইন-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে সগান্তীর্যে যে সব প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয়েছিল ঘোরতরভাবে তা লঙ্ঘন করে ইংরেজ কারখানা মালিকেরা সাধারণভাবে 
শতকরা দশ ভাগ মজুর কমিয়ে দেয়। গোড়ার দিকে মজুরদের প্রাতরোধ ব্যর্থ হয়েছিল, 
কিন্তু যে শতকরা দশ ভাগ খোয়া গিয়েছিল পরে তা আবার ফিরে পাওয়া যায়, কা 
অবস্থাচক্রের ফলে তা আপাতত আলোচনা করাছ না। 

২। আবাঁশ্যক দুব্যাঁদর মূল্য ও তার ফলে শ্রমের মূল্য একই থাকতে পারে, কিন্তু 
আগেই মাদ্রার মূল্যের যে অদললবদল ঘটেছে তার ফলে এঁ সব সামগ্রীর মাদ্রা-দামে 
পাঁরবর্তন ঘটতে পারে। 

আরো বোঁশ স্বর্ণগর্ভা খাঁন আবিচ্কারাদর ফলে ধরুন. দু'আউল্স সোনা তৈরী 


১০২ কার্ল মার্কস 

করতে যা শ্রম পড়ছে তা আগে এক আউন্সে যা পড়ত তার চেয়ে বোশ নয়। সোনার মূল্য 
তাহলে অর্ধেক অথবা শতকরা পঞ্খশ ভাগ কমে যাবে। অন্য সমস্ত পণ্যের মূল্য তখন 
যেমন তাদের আগেকার মূদ্রা-দামের "দ্বিগুণ সংখ্যায় প্রকাশ পাবে, শ্রমের মূল্যের বেলায় 
ঠিক তাই হবে। বারো ঘণ্টার শ্রম আগে যেখানে ছ-শালিং-এ প্রকাশ পেত এখন সেখানে 
লাগবে বারো 1শাঁলং। মজুরের মজার যাঁদ ছ-ীশাঁলং-এ না উঠে তিন শালংই থেকে 
যায় তাহলে তার শ্রমের মদ্রা-দাম তার শ্রম-মূল্যের মাত্র অর্ধেকেরই সমান হয়ে দাঁড়াবে 
আর তার জীবনযান্লার মান খুব কমে যাবে । কম-বোঁশ মানায় এই ব্যাপারই ঘটবে যাঁদ 
তার মজার বাড়ে, কিন্তু সোনার মূল্য যতটা কমেছে সেই অনুপাতে না বাড়ে। সেক্ষেত্রে 
শ্রমের উৎপাদন-শীক্ত বা যোগান ও চাঁহদা, অথবা মূল্য -- এর কোনাঁটর বেলাতেই 
কোনো অদলবদল হচ্ছে না। এ সব মুল্যের আর্থক নামটুকু ছাড়া আর কিছুরই 
পাঁরবর্তন ঘটা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মজুরের আনুপাতিক মজুর-বৃদ্ধির জন্য পীঁড়াপশীড় 
করা উাচত নয় - এই কথা বলাও যা, জিনিসের বদলে, নাম 'নয়েই সন্তৃষ্ট থাকা তার 
উচিত এই কথা বলাও তা। সমগ্র অতীত হাতহাস প্রমাণ করে যে, ষখনই এ রকম মুদ্রার 
মূল্য-হ্াস ঘটে তখনই প:জপাঁতিরা মজুরদের ঠাঁকয়ে নেবার এই সুযোগ গ্রহণ করবার 
জন্য তৈরী থাকে । অর্থনীতাবদদের একটি মস্ত স্কুল জোর গলায় বলেন যে, নতুন নতুন 
স্র্ণাঞল আঁবজ্কার, রূপার খাঁনগীলতে উন্নততর পদ্ধতি এবং সন্তা দরে পারা সরবরাহের 
ফলে দামী ধাতুগুলির মূল্য আবার কমে গিয়েছে । ইউরোপীয় ভূখণ্ডে যে সাধারণ ও 
যুগপৎ মজার-বাদ্ধর চেষ্টা চলছে তার কারণ এইটে। 

৩। এখন পর্যন্ত আমরা ধরে 'নয়োছ যে, শ্রম-দিবসের একটা 'নার্দন্ট সীমা আছে। 
শ্রম-দবসের কিন্তু এমানতে কোনো চিরন্তন সীমা নেই । পুঁজর নিরবাচ্ছন্ন ঝেকি হল 
তাকে শারীরক ভাবে যতদূর সম্ভব টেনে বাড়ানো, কারণ ততটা পাঁরমাণেই উদ্বৃত্ত শ্রম 
ও তার ফলে উদ্ভূত মুনাফা বেড়ে উঠবে । পঠঁজ শ্রম-দবসকে যত দীর্ঘ করতে পারবে 
অপরের শ্রম সে তত বোঁশ আত্মসাৎ করবে । সতেরো শতকে ও এমন ক আঠারে। শতকের 
প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ কালে দশ ঘণ্টা শ্রম-দবসই ছল সারা ইংলন্ডের স্বাভাবিক শ্রম- 
দিবস। আসলে যে যুদ্ধ ছল বৃটিশ মেহনতাঁজনদের বরুদ্ধে বাঁটিশ ব্যারনদেরই যুদ্ধ 
সেই জ্যাকোবিনাবরোধী যুদ্ধের সময় পাঁজর উদ্দাম মরশুম গেছে, পধাজ সেই সময়ে 
শ্রম-দিবসকে দশ ঘণ্টা থেকে বারো, চোদ্দ, আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। 
ম্যালথাসকে আপনারা নিশ্চয়ই আতারক্ত ভাবপ্রবণ বলে কখনোই সন্দেহ করবেন না, 


* আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পর্বে ইংলশ্ড ১৭৯৩ সাল থেকে 
১৮১৫ সাল পর্যস্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধাবগ্রহ চালায় তার কথা বলা হচ্ছে। এই যুদ্ধের কালে 
ইংরাজ সরকার দেশে মেহনতশদের বিরুদ্ধে কঠোর সল্পাসের আমল চালু করে। বিশেষ করে এই পর্বে 
সমস্ত গণ-আন্দোলন দমিত ও শ্রামক ইউনিয়ন নিষিদ্ধ হয়। __ সম্পাঃ 


মজুর দাম মুনাফা ১০৩ 
[তান পর্যন্ত ৯৮১৫ সাল নাগাদ প্রকাশিত একাট প্ীস্তকার় ঘোষণা করেন যে, ব্যাপারটা 
এই রকম চললে জাতির জীবনমূলেই কুঠারাঘাত করা হবে। নব-আ'বচ্কৃত যন্ত 
সাধারণভাবে চালু হওয়ার বছর কয়েক আগে, ১৭৬৫ সাল নাগাদ ইংলণ্ডে "ব্যবসা 
সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ' নামে এক পদীস্তকা বেরোয় । শ্রমিক শ্রেণীর প্রকাশ্য শতু এই বেনামী 
প্রবন্ধকার খাটুনির ঘণ্টার সীমা দীর্ঘতর করার প্রয়োজন সম্পর্কে গলাবাঁজ করেন। এই 
আঁভসান্ধ 'সাদ্ধর অন্যান্য উপায়ের মধ্যে তিনি শ্রম-আগারের প্রস্তাব করেছেন, যেগযীল 
তাঁর মতে হওয়া উচিত শবভনাষকা-আগার'। আর এই শবভীষকা-আগারের' জন্য তিনি 
কতটা দীর্ঘ রোজ প্রস্তাব করেছেন ? বারো ঘণ্টা _- ঠিক সেই ক-ঘণ্টাই ১৮৩২ সালে যাকে 
পঠাঁজপাঁতি, অর্থনীতাঁবদ ও মন্ত্রীরা শুধু চলতিই নয়, বারো বছরের নীচের শিশুদের 
জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় বলেই ঘোষণা করেন। 
মজুর তার শ্রম করবার শাক্ত বন্রয় করতে 1গয়ে - বত্মান ব্যবস্থায় তাকে তা 
করতেই হবে -_ পুঁজপাঁতির হাতে এঁ শক্ত বাবহারের ভার তুলে দেয়, কন্তু তা দেয় 
একটা য্যাক্ত সঙ্গত সীমার মধ্যে। শ্রম করবার শাঁক্তর স্বাভাঁবক ক্ষয়ক্ষতির কথা বাদ 
দিলে বলা যায়, সে তার শ্রম করবার শাক্ত বেচে তা বজায় রাখার জন্যই, তাকে নম্ট করার 
জন্য নয়। শ্রম করবার শাক্তকে তার দৌনক বা সাপ্তাহিক মূল্যে বিক্রুয় করার সময়ে এ 
কথা ধরে নেওয়া হয় যে, একাঁদনেই বা এক সপ্তাহেই এ শ্রম করবার শক্তিকে দুশদন 
অথবা দু'সন্তাহের অপচয় বা ক্ষয়ক্ষাত সইতে হবে না। ১,০০০ পাউণ্ড দামের একি 
যন্তের কথা ধরুন। যাঁদ দশ বছরে সোঁট পুরো ব্যবহৃত হয়ে যায়, তাহলে যে-সব পণা 
উৎপাদনে এট সাহায্য করে তাদের মূল্যের সঙ্গে যন্তট বছরে ১০০ পাউণ্ড যোগ দেবে । 
পাঁচ বছরে পুরো ব্যবহৃত হলে সেটি বছরে ২০০ পাউন্ড যোগ দেবে অথবা তার বাৎসাঁরক 
ক্ষয়ক্ষাতর মূল্য হল যে সময়ে সোট পুরো ব্যধহত হয়ে যায় তার বিপরীত অনুপাতে । 
কিন্তু যন্ত্ের সঙ্গে মজুরের তফাৎ এইখানেই । যলন্নপাতি ঠিক যে-হারে ব্যবহৃত হয় ঠিক 
সেই অনুপাতে সেট ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। উল্টোঁদকে মানুষ যত বাড়াত কাজ করে তার 
সংখ্যাগত যোগফল থেকে যতটা দেখা যায়, তার থেকে বৌশ অনুপাতে সে ক্ষয় পায়। 
খাটুনির ঘণ্টাকে তার আগের য্াক্তযুক্ত আয়তনের মধ্যে নাময়ে আনার চেষ্টা করে, 
অথবা যেখানে স্বাভাবিক খাট্রুনর ঘণ্টা আইন বেধে নীর্দস্টকরণ শ্রামকরা বলবৎ করতে 
পারছে না সেখানে মজ্যার-বাদ্ধ মারফত -_ শুধু যে বাড়তি সময় খাটতে হচ্ছে সেই 
অনুপাতে নয়, তার থেকে বোশ অনুপাতে মজ্যার-বৃদ্ধি মারফত আতখাট্ুুনি ঠেকানোর 
চেষ্টা করে মজনরেরা নিজেদের ও নিজ বংশধরদের প্রাতি কর্তব্য পালন করছে মান্ন। তারা 
শুধু পঃজর অত্যাচারী জবরদখলের ওপর সপমারোপ করছে মাত। সময়ের পররিসরেই 
ঘটে মানুষের বিকাশ । যে লোকের হাতে খুঁশমতো কাটাবার কোনো নিরগ্কুশ সময় নেই, 
ঘৃম, খাওয়াদাওয়া প্রভীতি নিতান্ত দৌহক ধরনের ছেদগ্ীল ছাড়া যার সমস্ত জীবনই 


১০৪ কার্ল মাকস 


পঠাঁজপাঁতর জন্য খাটতে হয়, সে ভারবাহী পশুরও অধম। দেহের দক থেকে জীর্ণ ও 
মনের দিক থেকে পশত্বের স্তরে অধঃপতিত হয়ে সে হয় অপরের সমৃদ্ধি সৃষ্টির একটি 
যল্ল মান্ত। অথচ আধ্ানক শিল্পের সমগ্র ইীতহাস দেখিয়ে দেয় যে, বাধা না পেলে পঠাঁজ 
সমস্ত শ্রীমক শ্রেণীকেই এই চূড়ান্ত অবনাতির স্তরে নিয়ে ফেলার জন্য বেপরোয়া ও 
নির্মমভাবে কাজ করে যাবে। 

খাট্রুনর ঘণ্টা বাড়ানোর সময়ে প:াঁজপাঁত উচ্চতর মজুরি 'দয়েও শ্রমের মূল্য কাময়ে 
দিতে পারে, যাঁদ যে বৃহত্তর পাঁরমাণ শ্রম আদায় করা হচ্ছে ও তার ফলে শ্রম-করবার 
শক্তর যে দ্রুততর ক্ষয় হচ্ছে তার সঙ্গে সমানুপাতিক মজ্বার-বাদ্ধ না ঘটে। আর এক 
ভাবে তা করা চলে। মধ্য শ্রেণীর পারসংখ্যানীবদেরা হয়তো আপনাদের বলবেন যে 
দৃম্টান্তস্বরূপ, ল্যাঙ্কাশায়ার কারখানা এলাকার পরিবারগুলির গড়পড়তা মজার বেড়ে 
গেছে। তাঁরা ভূলে যান যে, একটা লোকের শ্রমের জায়গায় পরিবারের কর্তা পুরূষটি, তার 
স্তী ও হয়ত তিন চারটি ছেলেমেয়েও এখন পাঁজর জগন্নলাথী রথচক্রে পিষ্ট হচ্ছে এবং 
পাঁরবারটি থেকে মোট যে উদ্বত্ত শ্রম আদায় করা হচ্ছে সেটার সঙ্গে মোট মজুরি-বৃদ্ধি 
তাল রাখেনি। 

[শিল্পের যে সব শাখা কারখানা-আইনের আওতায় পড়ে সেখানে এমন কি খার্রুীনির 
ঘণ্টার 'নার্দস্ট সীমার মধ্যেও শুধু শ্রম-মূল্যের সাবেক মান বজায় রাখার জন্যই মজার- 
বাদ্ধর প্রয়োজন হতে পারে। শ্রমের তশব্রতা বাঁড়য়ে আগে দু-ঘণ্টায় যতটা জীবনা শাক্ত 
ব্যয় হত এখন এক ঘণ্টাতেই ততটা ব্যয় করতে একজনকে বাধ্য করা যেতে পারে। 
কারখানা-আইনের অধীন শিল্পগুঁলতে যল্নবেগ বাঁড়য়ে ও একজন মানুষকে যে সব 
কর্মযল্পের তত্বাবধান করতে হয় তার সংখ্যাবাদ্ধি করে এই ব্যাপারই ছটা করা হয়েছে। 
শ্রমের তীব্রতাব্দ্ধি অথবা এক ঘণ্টায় যে শ্রম ঢালতে হয় তার পরিমাণ যাঁদ খাট্রানর 
ঘণ্টার মান্রাহ্বাসের সঙ্গে কিছুটা ন্যাধ্য অনুপাতে চলে তাহলেও মজুরেরই জিত । এই মাত্রা 
পেরোলেই একাঁদকে সে যা তবে অন্যাঁদকে তাই সে হারাবে এবং সেক্ষেত্রে দশ ঘণ্টার 
শ্রম আগেকার বারো ঘণ্টার শ্রমের মতোই সর্বনাশা হতে পারে। পাঁজর এই ঝোঁককে 
ঠোঁকয়ে, শ্রমের তীব্রতাবাদ্ধর সঙ্গে তাল রেখে মজ্নীর-বাদ্ধির জন্য সংগ্রাম করে মজুব 
শুধু তার শ্রমের ক্ষয়ক্ষাতকে এবং তার উত্তরপূর্ষের অবনাতকেই প্রাতরোধ করছে। 

৪। আপনারা সবাই জানেন যে কতকগ্যাল কারণের দরুন, যা এখন আমার ব্যাখ্যা 
করার দরকার নেই, পধাঁজবাদ উৎপাদন কতকগুলি পর্যাঁয়ক চন্লের ভিতর 'দয়ে চলে। 
নিষ্পন্দভাব, ভ্ুমবর্ধমান তেজীভাব, সমাদ্ধ, আত-বাণিজ্য, সঙ্কট ও অচলাবম্ছা _ এই 
সব পর্যায়ের ভিতর দিয়েই তা অগ্রসর হয়। পণ্যের বাজার-দর ও মুনাফার বাজার-হার 
এই সব পর্ধায় অনুসরণ করে চলে কখনও তার গড়পড়তা হারের নিচে নেমে যায়, 
কখনও বা তার ওপরে ওঠে। সমগ্র চন্রাটর কথা ধরলে আপনারা দেখবেন ষে, বাজার- 
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দরের একট 'বচ্যাতর ক্ষাতপূরণ করছে আর একাঁট 'বিচ্যাত এবং সমস্ত চক্রের গড় 
ধরলে পণ্যের বাজার-দর তাদের মূল্যের দ্বারাই নিয়ল্ত্িত হয়। কিন্তু! পড়তি বাজার-দর, 
সঙ্কট ও অচলাবস্থার যুগে মজুরের কাজ যাঁদ বা একেবারেই না যায় তাহলে তার মজ্‌রি 
অন্তত 'নশ্চয়ই কমে যাবে। না ঠকতে হলে বাজার-দরের &ঁ রকম হাস সত্তেও কতটা 
আনুপাতিক হারে মজুর-হাস প্রয়োজন হয়ে পড়েছে _- এই নিয়ে পধাজপাঁতির সঙ্গে 
তাকে লড়াই করতে হবে । সমৃদ্ধির যুগে, যখন বাড়াত মুনাফা কামানো হয় তখন যাঁদ 
সে মজ্হার-বাদ্ধির লড়াই না করে থাকে, তাহলে একটি চক্রের গডের হিসাব অনুসারে সে 
তার গড়পড়তা মজ্যার বা তার শ্রমের মূল্য পর্যন্তও পাবে না। চক্রের প্রাতিকল 
পর্যায়গ্ীলতে তার মজার স্বভাবতই প্রভাবিত হলেও চক্রের সমদ্ধ পর্যায়ে তার উচিত 
ক্ষতিপূরণ চেস্টা থেকে বিরত থাকা এই দাবি করা নিরব্বদ্ধিতার চূড়ান্ত। চাহিদা ও 
যোগানের আবশ্রাম. উঠাতি-পড়াতি থেকে উদ্ভৃত নিরন্তর পাঁরবর্তনশীল বাজার-দরের 
ক্ষাতপূরণ মারফতই কেবল সাধারণত সমস্ত পণ্যের মূল্য হাসল হয়। বর্তমান ব্যবস্থার 
ভিত্তিতে শ্রম অন্য যে কোনো পণোর মতোই নিছক একাট পণ্য । তাই তাকেও তার মূল্য 
অনুযায়ী গড়পড়তা দাম পেতে হলে সমান উঠাত-পড়ৃতির ভিতর 'দিয়ে যেতে হবে। 
একদিকে তাকে পণ্য হিসাবে গণ্য করা আর অন্যাদকে পণ্যের দাম যে-নিয়মের দ্বারা 
নিয়ল্লিত তার আওতা থেকে তাকে বাদ দিতে চাওয়া সম্পূর্ণ যুক্তহীন হবে। ব্লীতদাস 
একটা স্থায়ী ও ্নীর্্ট পাঁরমাণ ভরণপোষণ পায়, মজ_রি-খাটা শ্রীমক তা পায় না। 
তাকে এক সময়ে মজীর-বাঁদ্ধর জন্য চেষ্টা করতেই হবে, আর কিছ না হোক শুধু অন্য 
সময়ের মজ্যার-হ্বাস পূরণ করার জন্যই। পধাঁজপাতির ইচ্ছা ও হুকুমকে শাশ্বত 
অর্থনৈৌতিক 'নয়ম হিসাবে মেনে যাঁদ সে হাল ছেড়ে দেয় তবে তার ভাগ্যে ভ্রুতদাসের 
সমস্ত দুর্গত জুটবে, কিস্তু জুটবে না ব্রুশতদাসের 'নরাপত্তা। 

&। যতগ্াল দম্টান্ত আম 'ববেচনা করলাম, তার সবগুঁলিতেই (আর একশ-র 
মধ্যে এগ্ঁলই হচ্ছে িরানব্বই) আপনারা দেখেছেন য়ে, মজ্ার-বাঁদ্ধর সংগ্রাম শুধু 
পূর্ববতরঁ পাঁরবর্তনের ?পছু পিছ চলে এবং উৎপাদনের পাঁরমাণ, শ্রমের উৎপাদন-শাক্তি, 
শ্রমের মূল্য, মুদ্রার মূল্য, যে শ্রম আদায় করা হচ্ছে তার মান্লা বা তীব্রতা, চাহিদা ও 
যোগানের উঠাত-পড়াঁতর ওপরে 'নর্ভরশশল এবং 'শিল্পচক্রের 'বাভন্ন পর্যায়ের সঙ্গে 
সঙ্গাতপূর্ণ বাজার-দরের উঠাঁত-পড়াত -- এই সব ক্ষেত্রে আগেই যে পাঁরবর্তন ঘটে 
গেছে, স্বভাবত তার থেকেই তার উদ্ভব। এক কথায়, পাঁজর পূর্বতন ক্রিয়ার বিরুদ্ধে 
শ্রমের প্রাতীক্রিয়া 'হসাবেই তার উদ্ভব । এই সমস্ত অবস্থা থেকে মজ্ার-বাদ্ধর সংগ্রামকে 
স্বতন্ল করে দেখলে, অন্য যে সব পাঁরবর্তন থেকে তার উদ্ভব তাকে উপেক্ষা করে শুধু 
মজুরর পারবর্তনটুকুই দেখলে, আপনারা ভ্রান্ত পূর্বপ্রীতিজ্ঞা থেকে শর করবেন এবং 
পেশছবেন ভ্রান্ত 'সিদ্ধান্তে। 
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১৪। প:জি ও শ্রমের সংগ্রাম এবং তার ফলাফল 


১। মজ্ার-হ্বাসের বিরুদ্ধে মজুরদের পর্যাঁয়ক প্রাতরোধ ও মজ্বীর-বৃদ্ধির জন্য 
তাদের পর্যাঁয়ক প্রচেম্টা মজ:রি-প্রথারই আঁবচ্ছেদ্যে অঙ্গ; শ্রম পণ্য হয়ে উঠার 
দরুনই তার উত্তব, এবং সেই কারণে দামের সাধারণ গাতাবাধ নিয়ল্লক নিয়মগুলির তা 
অধীন -- এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধারণভাবে মজ:রি-বাদ্ধির ফলে সাধারণ মুনাফার 
হার পড়ে যাবে, কিন্তু তার ফলে পণ্যের গড়পড়তা দাম বা তাদের মূল্য প্রভাবত হবে 
না -- এও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষ পর্যস্ত এখন এই প্রশন ওঠে: পধাজ ও শ্রমের 
মধ্যেকার এই আবিরাম সংগ্রামে শ্রমের পক্ষে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা কতটুকু ? 

একটা সাধারণসূন্নে আম এর জবাব দিতে পারি, বলতে পার যে, অন্য সব পণ্যের 
মতো শ্রমের ক্ষেত্রেও তার বাজার-দর শেষ পর্যন্ত তার মূল্যের সঙ্গে মিলবে, সুতরাং সমস্ত 
উঠ্ঠাত-পড়াঁতি সত্তেও, ঘত চেষ্টাই সে করুক না কেন গড়পড়তায় মজুর পাবে শুধু 
তার শ্রমের মূল্যই অর্থাৎ যা হচ্ছে শ্রম করবার শীক্তর মূল্য এবং যা নর্ধারত হয় এ শ্রম 
করবার শীক্ত সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের জন্য যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাগে তার মূল্যের 
দ্বারা -- সে সব প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূলাও আবার শেষ পর্যন্ত নিয়াল্লিত হয় তাদের 
উৎপাদনের জন্য যে পাঁরমাণ শ্রম লাগে তার দ্বারাই । 

1কন্তু শ্রম করবার শক্তির মূল্য বা শ্রমের মূল্য অন্য সব পণ্যের মূল্য থেকে কতগ্াাঁল 
অন্ভুত রকমের বৈশিল্ট্যের ফলে স্বতন্ম। শ্রম করবার শাক্তর মূল্য গঠিত হয় দু 
উপাদান দিয়ে - একটি শুধুমান্র দৌহক, অন্যাট এতিহাঁসক ব। সামাঁজক। তার 
চূড়ান্ত সীমানা দৈহিক উপাদানের দ্বারাই শনাদ্ট হয়, অর্থাৎ নিজেকে জাইয়ে রাখার 
ও পুনরায় সৃচ্টি করার জন্য, নিজের শারীরিক আস্তত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য শ্রামক 
শ্রেণীকে জীবনধারণ ও বংশবাদ্ধির পক্ষে একেবারে অপারহার্য আবাশ্যক দ্রব্যাঁদ 
পেতেই হবে। কাজেই এ আবাঁশ্যক দ্রব্যাদর মূলাই শ্রমের মূল্যের চ্‌ড়ান্ত সীমা নদেশ 
করে। অন্াঁদকে শ্রম-দিবসের দৈর্ঘও কতকগ্দাল চূড়ান্ত, যাঁদও অত্যন্ত নমননয় সীমারেখা 
দ্বারা নী্দস্ট। মেহনতকারী মানুষের দৈহিক শাঁক্তই তার চূড়ান্ত সীমারেখা নিরেশ 
করে। তার জীবনীশীক্তর প্রাত্যাহক ক্ষয় যাঁদ একটা বিশেষ মাত্রা ছাঁপয়ে যায়, তাহলে 
নতুন করে প্রাতিদিন আর তা পুনঃপ্রয়োগ করা চলে না। অবশ্য আমি আগেই বলোছি 
এই সীমারেখা অত্যন্ত নমনীয়। সবল ও দীর্ঘায়ু শ্রামকরা বংশানুক্রামকভাবে যেমন 
শ্রমের বাজারের চাঁহদা মেটাতে পারে. দ্রুত বংশ-পরম্পরায় ভগ্স্বাস্থ্য ও স্বক্পায়ু 
শ্রামকরাও তেমাঁন শ্রম-বাজারের চাঁহদা মেটাবে! 

শুধুমাত্র এই দৌহক উপাদান ছাড়াও প্রত্যেক দেশে শ্রমের মূল্য একাঁট এ্রীতহ্যগত 
জশবনযান্রার মানের দ্বারা নিধারত। এ শুধু দেহাঁশ্রত জীবনধারণই নয়, জনসাধারণ 
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পপ পপ পপ শপে পি পদ সস্৯স-, রা শশী াশিশিি শী শালি শপ 





যে সামাঁজক অবস্থায় রয়েছে ও যার মধ্যে তারা লালিতপালত হয়েছে, তার থেকে 
উত্তৃত কতগুলি প্রয়োজনের পাঁরতৃপ্তও চাই। ইংরেজী জীবনযাত্রার মানকে আইারশদের 
যেতে পারে। এ দিক 'দিয়ে এতিহাঁসক এঁতিহ্য ও সামাঁজক অভ্যাস যে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করে তা আপনাবা মঃ থর্নটনের 'আতারক্ত জনসংখ্যা" গ্রন্থ থেকে জানতে 
পারেন। সেখানে [তানি দেখিয়েছেন যে, ভূমিদাস প্রথার কবল থেকে ইংলণ্ডের 'বাভন্ন 
কাষপ্রধান জেলাগ্ীল যেমন যেমন অনুকূল" অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে মোটের উপর সেই 
অনুসারেই এখনও তাদের গড়পড়তা মজুরিতে তারতম্য রয়েছে। 

শ্রম-মূল্যের মধ্যে অন:প্রাবষ্ট এই এীতিহাঁসক বা সামাঁজক উপাদানকে বাড়িয়ে, 
কাঁময়ে বা একেবারে নিমূলি করেও দেওয়া যায়; যাতে একমাধ দৌহুক সীমা ছাড়া আর 
কিছুই অবাঁশম্ট থাকে না। ধুড়ো জর্জ রোজ - সেই ঝানু, ট্যাকসোখোর ও পরভোজশ 
জর্জ রোজের কথামতো যে জ্যাকোবিনাবরোধা যুদ্ধ চালানো হয়োছল ফরাসী কাফেরদের 
হাত থেকে আমাদের পাঁবন্র ধর্ম রক্ষা করার জন্য, সেই যুদ্ধের আমলে যে সং ইংরেজ 
খামারীদের সম্পর্কে আমাদের আগেকার এক বৈঠকে খুব নরমভাবে বলা হয়োছিল তারা 
কষ-মজুরদের মজীর একেবারে ন্যনতম দৈহিক মান্ত্রারও নীচে নাঁময়ে দেয় আর 
দৌহক বংশরক্ষার জন্য আরো যেটুকু প্রয়োজন তা দুঃস্থ আইনের' (ওর ল')* 
সাহাযো পাঁষয়ে দেয়। মজুরি-খাটা শ্রামককে ভ্রশতদাসে আর শেক্সাপয়রের সেই দণ্ 
প্রজাকে নিঃস্বে রূপান্তীবত করার এ এক চমৎকার পল্থা। 

বাভন্ন দেশের ও একই দেশের 'বাভল্ন এীতিহাঁসক পর্কে প্রচলি৩ মজুর মান 
বা শ্রম-মূল্য তুলনা করলে আপনাবা দেখবেন যে, অন্য সমস্ত পণ্যের মূল্য সর 
থাকলেও শ্রম-মূল্য ব্যাপারটাই একটা "স্থির রাশ নয়, বরণ পাঁরবর্তনশীল রাশিই। 

একই রকমের তুলনা করে দেখলে প্রমাণ হবে যে মুনাফার বাজার-হারই যে শুধু 
বদলায় তাই নয়, তার গড়পড়তা হারও বদলায়। 

ক্তু মুনাফার বেলায় তার ন্যনতম সীমা নরেশ করে এমন কোনো নিয়ম নেই। 
কোন চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত তা যে কমতে পারে তা আমরা বলতে পাঁর না। কেন আমরা 
সে সীমা নরেশ করতে পাঁর না? কারণ আমরা ন্যনতম মজব "স্ছির করতে পারলেও 
আমরা তার সর্বেচ্চ সীমা 'নর্ধারণ করতে পাঁর না। আমরা শুধু বলতে পাঁর যে, 
শ্রমীদবসেব সীমা 'না্ষ্ট থাকলে মজ্যারর দৈহিক ন্যনতম মাত্রার ক্ষেত্রে হবে 
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* 'দুঃস্ছ আইন' ইংলণ্ডে চালু হয় ষোলো শতক থেকে, এতে প্রতি প্যারিসে দরিদ্রদের জনা একটা 
বশেষ কর ধার্য হয়। প্যারসের ষে সব আধবাসখধবা নিজেদের বা ানজ পাঁরবারের ভরণপোষণ করতে 
পাবত না, তারা দরিদ্র সহায় দপ্তর থেকে সাহাষ্য পেত। - সম্পাঃ 


১০৮ কার্ল মার্কস 


দৈহিক শাক্তর পক্ষে যথা সম্ভব খা্ুনর ঘণ্টা বাঁড়য়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে। সর্বোচ্চ মুনাফা 
তাই মজ্বারর ন্যনতম দৌহক মান্রা ও শ্রম-দবসের সর্বোচ্চ দৌহক মাত্রা দ্বারা 
সীমাবদ্ধ। এই মুনাফার সর্বোচ্চ হারের দুই সীমানার মধ্যে যে অসংখা রকমের 
অদলবদল সম্ভব তা সুস্পম্ট। বাস্তব ক্ষেত্রে কোন মানায় তা 'নাদর্ট হবে তা পঁজ ও 
শ্রমের ভিতরে আঁশ্রাম সংগ্রামের মাধ্যমেই স্থির হয়। পধাজপাঁতি আবরাম চেম্টা করে 
দৌহক ন্যুনতম মান্না অবাধ মজুর কমানো ও দৌহক সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত খাট্ুনির 
ঘণ্টা বাড়ানোর জন্য, আর মজুর অনবরত ঠেলা দেয় এর উল্টো শদকে। 

ব্যাপারটা প্রাতিদ্বন্দবী পক্ষের পারস্পারক শাক্তর প্রশ্নেই দাঁড়ায়। 

২। অন্য সব দেশের মতো ইংলণ্ডেও শ্রম-দিবস বেধে দেওয়ার ব্যাপারটা কখনও 
আইনগত হস্তক্ষেপ ছাড়া স্থির হয়ান। বাইরে থেকে মজুরেরা আবশ্রাম চাপ না দিলে এ 
হস্তক্ষেপ কখনও ঘটত না। সে যাই হোক, মজ্‌র ও পঠঁজপাঁতদের মধ্যে ঘরোয়া ব্যবস্থায় 
এ ফল পাওয়া সম্ভব হত না। সাধারণ রাজনোতিক ক্রিয়াকলাপের এই যে প্রয়োজন, 
এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, তার 'নছক অর্থনৌতিক 'ক্রুয়ার ক্ষেত্রে পজিই হচ্ছে আঁধিকতর 
শাক্তশালী পক্ষ । 

শ্রম-মূল্যের সীমার ক্ষেতে, আসল 'নিম্পাত্তটা সব সময়েই নির্ভর করে যোগান ও 
চাঁহদার উপর অর্থাৎ পাঁজর তরফ থেকে শ্রমের চাঁহদা ও মজুরদের তরফ থেকে 
শ্রমের যোগানের ওপর। উপাঁনবেশের দেশগালতে যোগান ও চাঁহদার নিয়ম 
মজুরদের অনুকূলে কাজ করে। এইজন্ই যক্তরাম্ট্রে অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারের মজার 
রয়েছে। পঃঁজ যতই চেম্টা কর॥ক মজ্বার-খাটা শ্রামক ব্রুমাগত স্বাধীন, আত্মনিভ'র 
কৃষকে পাঁরণত হওয়ার ফলে শ্রম-বাজারের ন্রমাগত শন্যতা সে রোধ করতে পারে 
না। মাক্ন জনসাধারণের মস্ত এক অংশের পক্ষে মজ্ার-খাটা শ্রীমকের বাত শুধু 
একটা উৎক্রমণ পর্যায়; আজ হোক, কাল হোক এ বাঁত্ত তারা পরিত্যাগ করে 
যাবেই।* এই রকম ওপাঁনবোৌশক অবস্থার সংশোধনের জন্য পতৃ্ছানীয় বৃটিশ 
সরকার 'কছাাদনের জন্য আধ্ঁনক ওপানিবোশক তত্ব বলে আভাহত তত্বীটি স্বীকার 


* 'প'জ, প্রথম খন্ড, ৩৩ অধ্যায়, ৭৬৫ পজ্ঠার ১ নং মন্তব্য দ্রষ্টব্য: “আমরা এখানে সত্যকার 
উপনিবেশের কথা, 'বিদেশাগত স্বাধীন বাঁসন্দা কর্তৃক উপাঁনবেশে পাঁরণত অনাধাদী ভূমির কথা 
বলছি। অর্থনৈতিক 'দক থেকে যুক্তরাম্ত্র এখনও ইউরোপের উপানবেশ মান্ন। এ ছাড়া এই দলেই 
পড়বে সেই সব পুরানো আবাদ, দাসত্ব প্রথার অবসানের ফলে যেখানে আগেকার অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে 
গিয়েছে) যেহেতু পাঁনবোশক দেশের সব্ত জাম জোর করে ব্যান্তগত সম্পাশ্ততে পাঁরণত করা 
হয়েছে, সেহেতু সেখানকার মজুরি-খাটা শ্রমকেরা আত্মনির্ভর উৎপাদক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁণ্চিত 
হযেছে। - সম্পাঃ 


৮ আস 
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করে নেন; এই তত্ব অনুযায়ী ওপাঁনবোশক জমিজমার উপরে এক কীন্রম চড়া দাম 
আরোপ করা হয়, যাতে করে মজ্ার-খাটা শ্রামকের স্বাধীন কৃষকে দ্ুতগাঁত রূপান্তর 
বন্ধ করা যায়। 

কিন্ত এখন আসুন সেই পুরানো সভ্য দেশগুলির ব্যাপারে, পঠাঁজ যেখানে সমস্ত 
উৎপাদন-প্রন্রিয়ার উপরে আঁধপত্য করে। দষ্টান্তস্বর্প, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ 
সালের মধ্যে ইংলন্ডের কাঁষ-মজুর বাঁদ্ধর কথাটাই ধরুন। কী তার ফল 
দাঁড়য়েছিল ? বন্ধুবর ওয়েস্টন তাদের যে পরামর্শ দিতেন সেই অনুসারে খামারারা 
গমের মূল্য, এমন কি তার বাজার-দরও বাড়াতে পারোনি। বরণ দর-হাসটাকেই তাদের 
মেনে নতে হয়ৌোছল! কিন্তু এই এগারো বছরে তারা নানা রকম যন্পাতি ব্যবহার 
করে, আরো বোঁশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, কৃষিযোগ্য জমির কিছুটা অংশ 
র্পান্তর করে চারণ-ভূমিতে, কৃষিক্ষেত্রের আয়তন এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনের পাঁরমাণ 
বাড়ায় এবং এই ও অন্যান্য সব ব্যবস্থার সাহায্যে তারা শ্রমের উৎপাদন-শাক্ত 
বাঁড়য়ে শ্রমের চাহদা কমিয়ে আনে ও কাঁষজীবী জনসংখ্যাকে ফের আপোঁক্ষকভাবে 
প্রয়োজনাতিরিক্ত করে তোলে। সাবেক জন-অধ্যাষত দেশগ্ীলতে মজ্যার-বাদ্ধর 
বরুদ্ধে পঁজর ষে দ্রুত বা 'বিলাম্বত প্রীতাক্লুয়া ঘটে, এই হল তার সাধারণ পদ্ধাত। 
রিকার্ডো 'ঠকই বলোছলেন যে, শ্রমের সঙ্গে যন্ম আবশ্রাম প্রাতযোগিতা করছে এবং 
অনেক সময়েই ষল্লের ব্যবহার শুরু করা সম্ভব হয় তখনই যখন শ্রমের দাম একটা 
বিশেষ মান্রায় পেশছায়, কিল্তু যল্তের প্রয়োগ হল শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির বহু 
পদ্ধীতর একাঁট। এই একই যে ঘটনা একাদকে সাধারণ শ্রমকে আপেক্ষিকভাবে 
প্রয়োজনাতারিক্ত করে তুলছে, তাই আবার অন্যাদকে দক্ষ শ্রমকেও সরল করে তোলে 
ও এইভাবে তার মূল্য হ্রাস করে! 

এই একই নিয়ম কার্যকরাঁ হয় অন্যভাবেও। শ্রমের উৎপাদন-শক্ত বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উচ্চহারের মজার সত্তেও পঁজ সয়ের গাঁত ত্বরান্বিত হবে। 
কাজেই আযাডাম স্মথের মতো, যাঁর সময়ে আধ্ানক শিল্প ছিল শৈশবাবস্থায়, কেউ 
কেউ অনুমান করতে পারেন যে, প:জির দ্ুততর সপ্য় শ্রমের চাঁহদা বাঁড়য়ে 'দিয়ে 
মজুরদের অনূকূলেই পাল্লা ঝোঁকাবে। এই দৃম্টিভঙ্গী থেকেই বহু সমসামায়ক লেখক 
বস্ময় প্রকাশ করেছেন _- গত বশ বছরে ইংরেজ জনসংখ্যার চেয়ে ইংরেজ পজি 
অত বোঁশ দ্রুত বেড়ে ওঠা সত্বেও মজার তত বেশি বাদ্ধ পেল না কেন। 'ক্তু 
সণ্চয়ের অগ্রগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে পাঁজর সংাঁবন্যাসেরও একটা ক্রামক পরিবর্তন ঘটে। 
মোট পধাজর ষে-অংশটা গাঠিত স্থির পঃঁজ, যন্লপাতি, কাঁচামাল, সমস্ত রকমের 
উৎপাদনের উপায় 'দয়ে, সেই অংশটা পাঁজর অন্য যে-অংশ মজুরির জন্য বা শ্রম 
ক্রয়ের জন্য প্রফুক্ত হয় তার তুলনায় উত্তরোত্তর বোঁশ করে বাঁদ্ধ পায়। 'মঃ বার্টন, 
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'রিকার্ডেো, সিসমান্দ, অধ্যাপক "রিচার্ড জোনস, অধ্যাপক র্যামাস, শেরব্যালয়ে ও 
অন্যান্যেরা মোটের ওপর সঠিকভাবেই এই 'নয়মাটকে বিবৃত করেছেন। 

পাজর এই দুই উপাদানের অনুপাত যাঁদ গোড়ার দিকে সমান সমান থাকে তাহলে 
শিল্পোন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমটা হয়ে দাঁড়াবে অন্যটার পাঁচ গুণ ইত্যাঁদ। মোট পঁজ 
৬০০-র মধ্যে ৩০০ যাঁদ যল্পাতি, কাঁচামাল প্রভীতিতে আর ৩০০ মজুরিতে নিয়োগ 
করা হয়, তাহলে: ৩০০-র জায়গায় ৬০০ মজুরের চাঁহদা সৃন্টর জন্য মোট পাঁজকে 
মাত্র 'দ্বগণ করলেই চলে। 'কস্তু ৬০০ পধাজর মধ্যে ৫০০ যাঁদ যন্ত্রপাতি, মালপন্র 
প্রভীতিতে যায়, আর মান্র ১০০ যায় মজুরিতে, তাহলে ৩০০-র জায়গায় ৬০০ 
মজুরের চাহদা সৃষ্টি করতে হলে এ একই পাঁজকে ৬০০ থেকে ৩,৬০০-তে বেড়ে 
উঠতে হবে। শিল্পোন্নাতির পথে তাই শ্রমের চাহদা পধাঁজ সণয়ের সঙ্গে তাল রেখে 
চলে না। চাহদাও বাড়তে থাকবে, কিন্তু পধাজ-বৃদ্ধির তুলনায় তা বাড়বে ব্রুমক্ষীয়মাণ 
হারে। 

আধুঁনক 'শল্পের 'বকাশলাভের ঘটনাটাই যে মজুরের বিপক্ষে আর পঠাঁজপাঁতির 
স্বপক্ষে উত্তরোত্তর বোশ বেশি করে পাল্লা ভারী করবে আর সেইহেতু পংঁজবাদ 
উৎপাদনের সাধারণ ঝোঁক হবে গড়পড়তা মজহারর মান বাড়ানোর দিকে নয়, কমানোর 
দিকে, অথবা শ্রমের মূল্যকে কমবোশ তার ন্যনতম সীমায় ঠেলে দেবার দিকেই, তা 
দেখাবার পক্ষে উপরের কথা কয়াঁটই যথেম্ট। এই ব্যবস্থায় ঘটনার প্রবণতা যখন এই 
দিকে তখন তার অর্থ ক এই যে মজুরদের উচিত পাঁজর জবরদান্তর বিরুদ্ধে 
তাদের প্রতিরোধ বন্ধ করা ও তাদের সামায়ক উন্নাতির জন্য কালেভদ্রে যে সুযোগ 
মেলে তার যথাসাধ্য সুবিধা গ্রহণের চেম্টা ছেড়ে দেওয়া? মজুরেরা যাঁদ তাই করে 
তাহলে তারা এক উদাসীন হতভাগ্যদলের সমস্তরে নেমে যাবে, মাঁক্তর কোনো আশা 
যাদের নেই। মনে হয় আমি দেখাতে পেরোছি যে, মজ্বারর মানের জন্য তাদের 
সংগ্রামের ঘটনাগুল সমগ্র মজ্ার-প্রথার সঙ্গে আবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত, ১০০-র 
মধ্যে ৯৯ট ক্ষেত্রেই মজুর বাদ্ধর জন্য তাদের সংগামট্রা হচ্ছে তাদের 'নার্দস্ট শ্রম- 
মূল্যটা বজায় রাখার চেস্টামাত্র; আর নজেদের যে পণ্য হসাবে বেচতে হয় এই 
অবস্থার মধ্যেই নাহত রয়েছে পধাজপাঁতর সঙ্গে তাদের দর 'নিয়ে লড়াইয়ের প্রয়োজন । 
প*জর সঙ্গে তাদের দৈনান্দিন সংগ্রামে তারা ঘাঁদ কাপুরুষের মতো নাঁতস্বীকার করে 
তাহলে নিশ্চয়ই বৃহত্তর কোনো আন্দোলনের উদ্বোধনে তারা নিজেদের অযোগ্য বলেই 
প্রাতপন্ন করকে। | 
সেই সঙ্গে মজুরি-প্রথার ভিতরে সাধারণভাবে যে দাসত্ব 'নাহত রয়েছে তার কথা 
বাদ দিলেও শ্রামক শ্রেণীর প্রাতদিনকার লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফলাফল নিজেদের মধ্যে 
আতরাঞ্জত করে দেখা উচিত নয়। তাদের ভূলে যাওয়া উচিত নয় যে, তারা লড়ছে 
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ফলাফলের সঙ্গে, এ ফলাফলের হেতুর সঙ্গে নয়; তারা 'নম্ন গাঁতি মন্দীভূত করছে, 
সে গতির দক পারবর্তন করছে না, তারা উপশমের ওষুধ লাগাচ্ছে, রোগ সারাচ্ছে 
না। সুতরাং পাঁজর আঁবরাম আক্রমণ ও বাজারের হেরফের থেকে অনবরত এই যে সব 
আনবার্য গোৌরলা যুদ্ধের উত্তব হচ্ছে তার মধ্যেই নিজেদের একান্তভাবে ডুবিয়ে রাখা 
তাদের উীচত নয়। তাদের বোঝা উঁচত যে, বর্তমান ব্যবস্থা যত দুগ্গাতই তাদের 
উপরে চাপাক না কেন, সেই সঙ্গে এ ব্যবস্থা সমাজের অর্থনোৌতিক পুনগ্ঠিনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় বৈষাক্মিক অবস্থা ও সামাঁজক রূপ সান্ট করছে। পদনের ন্যায্য খাটীনির 
জন্য ন্যায্য দিন-মজ্যার !' __ এই রক্ষণশনীল নীতির বদলে তাদের উচিত পতাকায় এই 
বিপ্লবী মন্ত্র মুদ্রুত করা -- 'মজ;ি-প্রথার অবসান চাই! 

আলোচ্য বিষয়ের প্রাতি কিছুটা সুবচার করার জন্য বাধ্য হয়ে এই অতান্ত দণর্ঘ 
ও হয়তো বা ক্লাস্তিকর বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, এখন এই 'সিদ্ধান্তগীল রেখে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করব: 

প্রথমত, মজুরি হারের সাধারণ বাঁদ্ধর ফলে সাধারণ মুনাফা-হার হাস পায়, কিন্ত 
মোটের উপর, পণ্যের দামের ওপরে তার কোনো প্রভাব পড়ে না। 

দ্বিতীয়ত, পধাঁজবাদী উৎপাদনের সাধারণ ঝোঁক হচ্ছে মজ্ারর গড়পড়তা মান 
বাড়ানো নয়, তা কমানোর দিকেই । 

তৃতীয়ত, প:জির হামলার বিরুদ্ধে প্রাতরোধের ঘাঁটি ?হসাবে ট্রেড ইউানয়নগুলি 
ভালো' কাজ করে। তাদের আধাঁশক ব্যর্থতা এই জন্য যে, স্বীয় ক্ষমতা 'তারা বিবেচকের 
মতো ব্যবহার করে না। তাদের সাধারণ ব্যর্থতা এই জন্য যে, প্রচালত ব্যবস্থাকে একই 
সঙ্গে পাল্টানোর চেষ্টার, বদলে, শ্রামক শ্রেণীর চরম মুক্তির জন্য অর্থাৎ মজাুর-প্রথার 
চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য আপন সংগাঁঠিত শাক্তটাকে চালক দণ্ড 'হসাবে প্রয়োগ করার 
বদলে এই ব্যবস্থার ফলাফলের বিরুদ্ধে গোঁরলা যুদ্ধ চালানোর মধ্যেই তারা াবজেদের 
সীমাবদ্ধ রাখে। 


শ্রমজীবী মান্ষের আস্তজ্াতক সাঁমাতর মার্কসের রিপোর্টের মূল পাস্ডুলাপর সঙ্গে 


সাধারণ পাঁরষদের দাট আঁধবেশনে, ১৮৬৫ মাঁলয়ে দেখা ইংরোঁজ সংস্করণ অন_সারে 
সালের ২০শে ও ২৭শে জুন তাঁরখে মাকসের অনুদিত 
বক্তৃতা 


স্বতন্ত্র প্নীস্তকা হিসাবে সর্বপ্রথম ১৮৯৮ 
সালে লন্ডন থেকে প্রকাঁশত 





“পঠীজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের ভূমিকা 


যে গ্রল্থের প্রথম খণ্ডখাঁন আজ আম জনসমক্ষে উপস্থাঁপত করাছি সেই গ্রম্থখানি 
১৮৫১ সালে প্রকাশত আমার 2 20762 20120165012 06180107216, 
('অর্থশাস্পের সমালোচনা প্রসঙ্গে') পৃস্তকটির অনুবাত্ত। বহুবর্ষব্যাপী রোগভোগে 
আমার লেখা বারেবারে ব্যাহত হওয়ার ফলেই রচনার প্রথম অংশ ও তার অনুবৃত্তির 
মাঝখানে এই দীর্ঘ বরাতি। 

বতমান গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে আমার সেই পূর্ববতাঁ পুস্তকের সারমর্ম 
সংকাঁলত হয়েছে! এটা শুধু আনুপ্র্বকতা ও সমগ্রতা বজায় রাখার জন্যই করা 
হয়ান। বিষয়বস্তুর উপস্ছাপনাকেও উন্নত করা হয়েছে। অবস্থাক্রমে যতথাঁন সপ্তব 
হয়েছে, সেইভাবেই পূর্ববতর্ঁ বইখাঁনতে সংকেতমান্রে বার্ণত কিছু বক্তব্য এখানে 
আরো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, আবার, বপরাঁতক্রমেও, পূর্বপ্রল্থে সাবস্তারে 
আলোচিত কিছ বক্তব্য বর্তমান খণ্ডে শুধুমান্র উল্লেখ করা হয়েছে মূল্যতত্ব ও মুদ্রার 
ইাঁতিহাস বিষয়ক অধ্যায়গ্ীল অবশ্য এখন একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে 
পূর্ববতর্শ পুস্তকের পাঠকেরা এখানে প্রথম, অধ্যায়ের টীঁকাগ্ালতে এইসব তত্বের 
ইাতবৃত্ত সম্পর্কে আঁতীরক্ত তথ্য 'নর্দোশকা পাবেন। 

প্রাতট প্রারন্তই যে দুরূহ -_ একথা সকল, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । সূতরাং প্রথম 
অধ্যায়াট, বিশেষত পণ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণাবষয়ক অংশাঁট হদয়ঙ্গম করার ব্যাপারটাই 
হবে সবচেয়ে শক্ত । বিশেষ করে মূল্যের মর্মবন্তু এবং মূল্যের আয়তন বিশ্লেষণ 
সম্পা্কৃতি অংশাঁটকে আম যতটা সম্ভব লোকবোধ্য করোছ*। যে মূল্য-রূপের পূর্ণ 


* এটা দরকার হয়েছে আরো এই কারণে যে, শুলংসে-দেলিচ-এর 'বিরৃদ্ধে ফোর্দনান্দ লাসালের 
রচনার যে বিভাগে এবিষয়ে আমার ব্যাখ্যার '্বাদ্ধবৃত্তক সারমর্' দেওয়া হয়েছে বলে তিন দাবী? 
করেন সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূল থেকে গেছে। যাঁদও ফোর্দনান্দ লাসাল পণজর এতহাঁসক চিন, 


'পযাঁজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের ভূমিকা ১১৩ 


স্পা স্পট াাগপাশাা পে স্সপশিসাস্্প পা শ্সীস্িসীিসপা পিল ০ শী পপ সপ আপ পপ ৭ সস 


বিকশিত আকার হল মুদ্রা-র্প, সেটি খুবই প্রাথামক এবং সরল বন্তু। তাসত্বেও মানব- 
মন ২,০০০ বছরেরও বেশী কাল ধরে বৃথাই এর রহস্য সন্ধান করেছে, অথচ অপরাঁদকে 
আরো জটল ও 'মশ্র রৃপসমূহের বিশ্লেষণে অন্তত মোটামুট সাফল্য সম্ভব হয়েছে। 
কেন? কারণ কোনো দেহের কোষগুীলকে বিচার করা অপেক্ষা জৈবিক সমগ্রতা হিসাবে 
সেই দেহটাকেই বিচার করা বেশী সহজ । উপরস্ত, অর্থনৌতিক রুপসমূহের বিশ্লেষণে 
অনুবাক্ষণ অথবা রাসায়ানক 'বিকারক (65867) কোন কাজে আসে না। এই দুয়ের 
বদলে চাই বিমৃতর্ঁকরণ। অবশ্য বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমফলের পণ্যর্প - অথবা 
পণ্যের মজ্যর্প - হল অর্থনীতর কোষ-রূপ মান্র। ভাসাভাসাভাবে যে দেখে তার 
কাছে এইসব রূপের বিশ্লেষণ সক্ষম খঃটিনাটির ব্যাপার মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে সঙ্গ 
খটনাঁট 'নয়েই এ বিশ্লেষণের কাজ, কিন্তু আনুবীক্ষাণক শারীরবৃত্তে যে ধরনের 
সক্ষমতম 'জানষ নিয়ে কারবার এ হল সেই ধরনের। 

অতএব মূল্য-রূপ বিষয়ক অংশটা বাদ দিলে বর্তমান খণ্ডট দুর্হতার দায়ে 
আঁভযুক্ত হতে পারবে না। আম অবশ্য এমন পাঠকের কথাই ভাবাছ যান নূতন কু 
1শখতে ইচ্ছুক এবং সেই কারণে 'নজে চিন্তা করতেও ইচ্ছুক 

পদার্থীবজ্ঞানণ প্রাকীতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন এমন অবস্থায় যেখানে তা ঘটছে 
তার আদর্শতম রূপে (9108] 1010) ও সব্বাধক অবাধে অথবা, যেখানেই সম্ভব, 
1তাঁন পরাঁক্ষা-ীনরীক্ষা চালান এমন অবস্থার মধ্যে যাতে ঘটনাটির স্বাভাবক সংঘটন 
ধনাশ্চিত হয়। এই গ্রন্থে আমাকে পঠাজবাদী উৎপাদন-পদ্ধাত এবং সেই পদ্ধাতর 
আনষাঙ্গক উৎপাদন-ব্যবস্থা ও 'বানিময়-ব্যবস্থা বিচার করে দেখতে হয়েছে । এখন পর্যস্ত 
এর আদর্শ ক্ষেত্র হল ইংলণ্ড। সেই কারণেই আমার তাঁত্বক ভাবধারার বিকাশে 
ইংলন্ডকেই মৃখ্য দম্টান্তরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যাঁদ কোনও জার্মান পাঠক 
ইংরেজ িজ্প-মজুর ও কাঁষ-মজুরের অবস্থা দেখে মুখ বাঁকান, অথবা জার্মানতে 
অবস্থা যে এতটা খারাপ নয় এই ভেবে আশাবাদী ভাঁঙ্গতৈ নিজেকে প্রবোধ দেন, তবে 
আম স্পস্ট করেই তাঁকে বলব : 426 0 08500180815 60711 

অবশ্য পহাঁজবাদী উৎপাদনের স্বাভাবক নিয়মগ্যীল থেকে উদ্ভূত সামাজিক 
[িরোধসমূহের বিকাশের মান্রাধিক্য বা মান্রাজ্পতার কথা এখানে উঠছে না। প্রশ্ন হল 


উৎপাদনের অবস্থা ও উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যেকার সম্পর্ক প্রস্ততি বিষয়ে তাঁর অর্থতত্বীবিষয়ক রচনার 
সকল সাধারণ তাত্বক প্রাতিপাদ্যই প্রায় আক্ষরিকভাবে এবং কোন খণ স্বীকার না করেই আমার লেখা 
থেকে গ্রহণ করেছেন, এমন কি আমার সম্ট পারভাষাগু্গি পর্যন্ত নিয়েছেন, তবু তা প্রচারের উদ্দেশ্যেই 
করেছেন বলে বোধ হয়। আমি অবশ্য এখানে তাঁর সেই সব প্রাতপাদ্যের বিস্তাতিসাধন বা প্রয়োগের 
ণবষয়ে কিছু বলাছ না, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। মোকসের টাঁকা।) 

* 'কাঁহনটা আপনাকে নিয়েই 1? - সম্পাঃ 


১১৪ কার্ল মার্কস 
সেই নিয়ম নিয়েই, কঠোর আবাশ্যকতায় আনবার্য পারণাঁতর দিকে যে-ঝোঁকগ্ঁল কাজ 
করছে, তারই প্রশ্ন। যে দেশ বোঁশ শল্পোন্নত সে অল্প উন্নত দেশকে তার ভাঁবষ্যতের 
প্রীতরূপটাই শুধু প্রদর্শন করছে। 

কিন্তু এ কথা বাদ দেওয়া যাক। পধাজবাদী উৎপাদন জার্মানদের মধ্যে যেখানে 
সম্পূর্ণ স্বাভাবকতা প্রাপ্ত হয়েছে (দ্টীন্তস্বর্প, খোদ ফ্যাক্ীরগুলির মধ্যে) 
সেখানকার প্রচালত অবস্থা ইংলন্ডের থেকে অনেক বেশী শোচনীয়, কারণ সেখানে 
ফ্যান্ীর আইনের পাল্টাভার অনুপাস্থত। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই, পাঁশচম ইউরোপ 
মহাদেশে অন্য সকলের মতো আমরাও, শুধু পতাজবাদশ উৎপাদনের বিকাশের জন্যই 
নয়, এই বিকাশের অসম্পূর্ণতার জন্যও দুভোগ ভূগাছ। আধুনিক দুর্গাতির পাশাপাশি, 
প্রাচীন হয়ে যাওয়া উৎপাদ্দন-পদ্ধীতর 'না্ষুয় আস্তত্ব আর তার আনবার্য আন_ষাঙ্গক 
সামাজক ও রাজনোৌতিক কালব্যাতক্রম থেকে উত্তৃত উত্তরাধকারসৃত্রে পাওয়া 
দুর্গীতসমূহে আমরা 'নর্যাঁতিত হাচ্ছ। আমরা শুধু জশীবতের হাতেই ভূগাঁছ না, 
মৃতের হাতেও ভূগাছ। 12 77016901516 12 ৮111% 

ইংলশ্ডের সামাঁজক পারসংখ্যানের তুলনায় জার্মানর এবং গোটা মহাদেশীয় 
পশ্চম ইউরোপের অবাঁশম্ট অংশের সামাঁজক পাঁরসংখ্যানের সংকলন আঁত শোচনীয়। 
িস্তু তা থেকেই যতটা অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয় তাতেই অন্তরালের মেডুসার** মুণ্ড 
আমাদের ঈষং দৃষ্টিগোচর হয়। ইংলশ্ডের মতো আমাদের সরকার এবং আইন-সভাগ্ল 
যাঁদ অর্থনৌতিক অবস্থার তদন্ত করার জন্য মাঝেমাঝে কমিশন 'ানয়োগ করত; 
সত্যানুসন্ধানের জন্য যাঁদ এই কমিশনগুলি একই ধরনের ক্ষমতাভাষত হত; যাঁদ এই. 
কাজের জন্য ইংলশ্ডের কারখানা পাঁরদর্শকদের মতো, সে দেশের জনস্বাস্থ্যাবষয়ক 
মোঁডকেল 'রিপোর্টারদের মতো, নারী ও শিশুদের শোষণ বিষয়ে এবং গৃহসংস্থান ও 
খাদ্য বিষয়ে সে দেশের তদন্ত কমিশনের সদস্যদের মতো' যোগ্যতাসম্পন্ন এবং দলায় 
পক্ষপাত ও বাক্ত বিশেষের প্রাত শ্রদ্ধাপরতা থেকে মুক্ত মানুষ পাওয়া সম্ভব হত, তবে 
আমাদের স্বদেশের বাস্তব অবস্থা দেখে আমরা আতংঁকত হতাম। পারাসিউস এক 
এন্দ্রজাঁলক টপ পরতেন, যে-দানবদের পিছনে 'তাঁন তাড়া করতেন তারা যাতে তাঁকে 
দেখতে না পায়। আমরা এন্দ্রজাঁলক টুপটা আমাদের চোখ এবং কানের উপর টেনে 
নামিয়ে ভাব, দানব কোথাও নেই। 


* মৃত রেখেছে জীবতকে তার মৃঠির মধ্যে। _ সম্পাঃ 

** সেডুসা -_ প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার তিনটি পাখাওয়ালা দানব গর্গনদের একজন। চুলের বদলে 
তাদের মাথায় থাকে সাপের জটা। পুরাকথা অনুসারে মেডুসার দৃষ্টি পড়লে সমস্ত জীবন্ত প্রাণী পাথরে 
পারণত হত। -__ সম্পাঃ 


'পঃজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের ভূমিকা ১১৫ 


কিন্তু এ বিষয়ে নিজেদের যেন আমরা প্রতারিত না কার। আঠারো শতকে যেমন 
আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ইউরোপীয় মধ্য শ্রেণীকে সংকেত 'দয়োছিল, উাঁনিশ 
শতকে তেমাঁন আমোরকার গৃহযুদ্ধ ইউরোপায় শ্রামক শ্রেণীকে সংকেতধবান 
জানিয়েছে। ইংলন্ডে সামাঁজক ভাঙনের অগ্রগতি সুস্পন্ট। এই ভাঙন একটা 'নার্দন্ট 
সীমায় পেণছলে, ইউরোপ ভূখণ্ডে তার প্রাতিক্রিয়া অবশ্যই হবে। সেখানে শ্রামক 
শ্রেণীর বিকাশের মান্রা অনূযায়ী-ই আঁধকতর পাশবিক বা আঁধকতর মানাবক রূপ 
পাঁরগ্রহ করবে এই ভাঙন। অতএব, উচ্চতর উদ্দেশ্যের কথা বাদ 'দয়েও, সামায়কভাবে 
যে সব শ্রেণী শাসকের ভূমিকায় আছে তাদের নজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থই 
তাদেরকে বাধ্য করবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন বিকাশের পথে আইনগতভাবে 
দূরীকরণযোগ্য সমস্ত বাধাকে অপসারণ করতে । এই কারণে এবং অন্যান্য কারণেও 
ইংলণ্ডের কারখানা আইনের ইতিহাস, বিস্তারিত 'ববরণ ও ফলাফলকে বর্তমান খণ্ডে 
এতটা বেশশ স্থান আম 'দয়োছি। একাঁট জাত অপর জাতদের কাছ হতে শিখতে 
পারে এবং শেখা উচিতও। কিন্তু যাঁদ কখনো কোন একাট সমাজ 'নজের গাঁতির প্রাকীতিক 
নিয়মগ্াল আবিজ্কার করার সঠিক পথে গিয়ে দাঁড়ায়, -- বর্তমান সমাজের গাঁতর 
অর্থনৈতিক নিয়মের স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই এই গ্রন্থের শেষ লক্ষ্য _- তখনও সে তার 
স্বাভাবক বিকাশের ন্রীমক পর্যায়গদালর বাধাসমূহকে কোন দুঃসাহসী উল্লম্ফনে 
আতিক্রম করতে বা বিধাঁনক 'নর্দেশ দিয়ে অপসারণ করতে পারে না। তবুও জল্মষল্লণা 
সংক্ষিপ্ত ও লঘু করা সম্ভব। 

সম্ভাব্য ভূলবুঝাবুঁঝ রোধ করার জন্য একটি কথা । পঠাঁজপাত বা জমিদারকে 
কোন মতেই আমি গোলাপের রঙে রাঁঞজজত করাছ না। 'কন্তু এখানে ব্যাক্ত-বশেষকে 
দেখানো হচ্ছে ঠিক যে অনুপাতে তারা কেবল কোনও অর্থনৌতক সংজ্ঞা-বিভাগের 
ব্যক্তর্প, কোনো বিশেষ শ্রেণী-সম্পর্ক বা শ্রেণী-স্বার্থের প্রাতিভী। আমার দম্টিভঙ্গিতে 
সমাজের অর্থনৌতক গঠনের বিবর্তন প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি প্রারুয়া বলেই 
বিবোচিত: তাই বিশেষ কোনও ব্যাক্তি সামাঁজকভাবে যে সম্পর্কসমূহের অধান, সেই 
সম্পক্গীলর জন্য তাকেই দায়ী করা এই দ্াঁম্টভাঙ্গর পক্ষে অন্য যে কোনো মতবাদের 
তুলনায় কম সম্ভব, __ তা সেই ব্যাক্ত মনে মনে এই সম্পকের ষত উধ্বেই নিজেকে 
তুলে ধরুক না কেন। 

অর্থশাস্ত্ের ক্ষেত্রে স্বাধীন বৈজ্ঞানক অন্সন্ধান শুধু যে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো 
একই শরুদের সম্মুখীন হয়, তাই নয়। যে মালমসলা 'নিয়ে তার কারবার তার বিশেষ 
প্রকৃতির জন্যই একে মানবহৃদয়ের সর্বাধক হিংস্র, নীচ ও মারাত্মক 'রিপৃগুলিকে, 
ব্যাক্তগত স্বার্থের ডাকিনী যোগিনীদেরকে সংগ্রামভূামিতে শন্রুরূপে টেনে আনতে হয়। 
দ্টান্তস্বর্প, ইংলণ্ডের প্রাতাষ্ঠিত চার্চ তার আয়ের ৩৯ ভাগের ১ ভাগের উপর 
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আক্রমণের চেয়ে তার ৩৯টি মূল 'বশ্বাস-সৃত্রের মধ্যে ৩৮ সূত্রের উপর আক্রমণকে 
বরং সহজে ক্ষমা করতে পারে। প্রচালত সম্পান্ত-সম্পকের সমালোচনার সঙ্গে তুলনায় 
আজ নিরীশ্বরবাদ ০৮109 1615*। তাসত্বেও অগ্রগাঁত সন্দেহাতীত। উদাহরণ হিসাবে 
আম বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাঁশত ব্লু বুকের উল্লেখ করছি: 'সাগরপারে 
অবাস্থুত মহারাণীর মিশনগ্যাীলর সঙ্গে শিল্প সম্পার্কত প্রশ্ন ও ট্রেড ইউানিয়নসমূহের 
[বিষয়ে পন্রালাপ।” ইংরেজ রাজশাক্তর বিদেশস্থ প্রাতানাধরা এখানে ঘোষণা করেছেন যে, 
জার্মানিতে, ফ্রান্সে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইউরোপীয় মহাদেশের সকল সভ্য রাষ্ট্রে 
পঠাঁজ ও শ্রমের বর্তমান সম্পর্কে এক মৌলিক পাঁরবর্তন ইংলশ্ডের মতোই সনস্পম্ট 
এবং অপরিহাফ। একই সময়ে, আটলাশ্টিক মহাসাগরের অপর পারে, যুক্তরাম্ট্রের ভাইস 
প্রোসডেন্ট মিঃ ওয়েজ জনসভাসমূহে ঘোষণা করেছেন যে, দাসপ্রথার অবসানের পর 
পধাঁজ এবং ভূসম্পান্তর সম্পর্কসমূহের একটা মৌলিক বদল এবার পরের কর্তব্য। এ-সব 
হল যুগের নিশানা, রক্তবর্ণ আলখাল্লা** বা কালো জোব্বা 'দয়ে এদের ঢেকে রাখা যায় 
না। আগামী কালই যে অলৌকিক কিছু ঘটবে তা অবশ্য এর দ্বারা সুচিত হয় না। এসব 
থেকে বোঝা যায় যে, খাস শাসক শ্রেণীগুঁলর মধ্যেও এই আশঙ্কার সচনা হচ্ছে যে, 
বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা কঠিন স্ফাঁটক নয়, পাঁরবর্তনশশীল জীবসত্তা, এবং তা প্রীত 'নয়তই 
পাঁরবার্তিত হচ্ছে। 

এই গ্রন্থের 'দ্বতীয় খণ্ডে আলোচিত হবে পাঁজর সণ্ঠালন পাদ্ধতীয় ভাগ) এবং 
ধববর্তনের পথে পাঁজ যে বাভন্ব রুপ ধারণ করে সেই রুপগলো তৃেতিয় ভাগ)। 
তৃতীয় ও শেষ খন্ডে চেতুর্থ ভাগ) আলোচিত হবে তত্বের হীতহাস। 

বজ্ঞানসম্মত সমালোচনাভাত্তক প্রাতাট আভমতকে আমি সাদর আহ্বান জানাই । 
কস্তু তথাকাঁথত জনমতের সংস্কারের কথা ধরলে, তার সঙ্গে আম কখনো আপোষ 
কারান, আগের মতোই এখনো সেই ফ্লোরেন্সবাসী মহাপদুরদুষের নীতি বাক্যটাই আমার 
নীতি: 
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ূ কার্ল মাকস 
লন্ডন, ২৫শে জুলাই, ১৮৬৭ 

মার্কস-এর 'পঠাজ' প্রল্থে প্রকাশিত, লশ্ডন, ১৮৮৭ সালের এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাঁদত 
হামবূর্গ, ১৮৬৭ ইংরেজী সংস্করণ অনুসারে অনুদিত 


* লঘু অপরাধ । -_ সম্পাঃ 
** রূক্তবর্ণ আলখাল্লা _ লাল জ্োব্বা, রাজতন্দের প্রতক। কাল জোব্বা _- খচ্টীয় 
পুরোহিতদের পারচ্ছদ। __ সম্পাঃ 
*** "শনজের পথ অনুসরণ করে চল, লোকে যা বলে বলক।' দোস্ডে) _- সম্পাঃ 
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“পঠাজ'র প্রথম খণ্ডের 'ছ্বতশীয় জার্মান সংস্করণের “পরের কথা” থেকে 


..পিঠিজ'তে যে পদ্ধতি নিয়োগ করা হয়েছে তা যে খুবই কম বোধগম্য হয়েছে তা 
বোঝা যায় সে বিষয়ে পরস্পরাবরোধণ 'বাভন্ন ধারণা থেকে। 
যেমন প্যারসের £০৮৪০ ৮০31৮৮56৪ এই বলে আমাকে তিরস্কার করেছে যে, 
একাদকে আম অর্থশাস্পের আলোচনা কার আঁধাবদ্যক 'দক থেকে, এবং অন্যাদকে, 
(কল্পনা করুন!) ভাবীকালের পাকশালার জন্য কোনো পাকপ্রণালী (কোঁং-পল্থী 2) 
রচনা করার বদলে আম নজেকে নিবদ্ধ রাঁখ কেবল প্রকৃত ঘটনাবলীর সমালোচনামূলক 
বিশ্লেষণে । আঁধাবদ্যাবষয়ক তিরস্কারের জবাবে অধ্যাপক 'িবের বলছেন, 
'যথার্থ 'তত্গত আলোচনার সময় মার্কস যে পদ্ধাত প্রয়োগ করেছেন তা হল সমস্ত 
ংরোঁজ ধারায় সর্বদা অনুসৃত অবরোহ পদ্ধতি আর এই ধারার যা দোষগুণ 'তা 
অর্থশাস্ত্ের শ্রেষ্ঠ তাত্ীকদের সকলের মধ্যেই বর্তমান ।”* এম. রক তাঁর 47465 0705০011- 
0191)5 09. 50018115776 61) 4১116177257)6: 17%0216 2৮ ৩০781 065 200170- 
1715065, 01116 6 48001 1872 লেখাটিতে আঁবচ্কার করেছেন যে আমার পদ্ধতি 
হচ্ছে বিশ্লেষণমৃূলক এবং বলেছেন, 'গ্রন্থখানি 'মঃ মার্কসকে বিশ্লেষণ ক্ষমতাশশল শ্রেষ্ঠ 
মনীষিদের মধ্যে স্থান 'দয়েছে।' বলা বাহুল্য, জার্মান সমালোচনাগ্যাল 'হেগেলীয় 
কুটতর্ক' বলে আর্তনাদ করে উঠেছে। সেন্ট িটার্সবূর্গের 'ইউরোপীয় বার্তাবহ”** 
পপঠঁজ' গ্রন্থের পদ্ধতির আলোচনার জন্য বিশেষভাবে লেখা একটি প্রবন্ধে*** (মে সংখ্যা, 


* 314690 1.) %]160089 1168700৭ ৪ হানার 11, 0858000৯, 00868, 1871, 0 


170. -- সম্পাঃ 
** 41360771810 580017৯-- সম্পাঃ 


*** সেপ্ট ৃপটার্সবূর্গ বিশ্বাবিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক কাউফমান লিখিত একটি প্রবন্ধের কথা 
এখানে বলা হয়েছে; প্রবন্ধাটর শিরোনামা «7০৭৪ 30€মদগ [02878100-960701889600007 8007 
যর 9 16. 8080602৯, 7 সম্পাঃ 
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১৮৭২, পৃঃ ৪২৭-৪৩৬) আমার পদ্ধাতকে কঠোর বাস্তবধমর্শ বলে স্বীকাত দিয়েছে 
1কম্তু আমার উপস্থাপন রীতিকে, দুভগ্যক্রমে, জার্মান-দ্বন্বমূলক বলে আভাহত করেছে। 
এখানে বলা হয়েছে, 'প্রথম দৃম্টিতে, বিষয়বস্তুর বাহ্য উপস্থাপন-রীতির 'ভাত্ততে বিচার 
করলে মার্কস হচ্ছেন ভাববাদন দার্শীনকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভাববাদী -- কথাটর 
অবশ্য জার্মান অর্থে অর্থাৎ কদর্থে। কিন্তু আসলে অর্থতত্বগত সমালোচনার কাজে তান 
তাঁর পূর্বগামীদের সকলের তুলনায় বহুগুণ বেশী বস্তুবাদী । তাঁকে কোনমতেই ভাববাদী 
বলা যায় না।” এই লেখকের নিজের সমালোচনা থেকেই কয়েকাঁট অংশের উদ্ধাতি 'দয়েই 
তাঁকে সবচেয়ে ভালো জবাব দেওয়া যায়। আমার যে সব পাঠকের কাছে রুশ ভাষায় 
মূল লেখাটি অনাধগম্য, তাঁদের কাছে এই উদ্ধাতি আকর্ষণীয় হতে পারে। 

আমার 'অর্থশাস্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থের ১৮৫৯-এর্‌ বাঁর্লন সংস্করণের 
ভূমিকায়, ৪--৭ পৃচ্ঠায়, যেখানে আমি আমার পদ্ধাতর বস্তুবাদী 'ভীত্তর আলোচনা 
করোছি তা থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে লেখক বলেছেন: 

'যে 'জাঁনষটি মাসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, যে ব্যাপারের অনুসন্ধানে তান 
ব্যাপৃত, তার অন্তার্নীহত নিয়মের উদ্ঘাটন। আর কোনো '"নার্দন্ট এীতহাঁসক কালের 
মধ্যে এই ঘটনার যে একটি 'নার্দস্ট রূপ এবং পার্পারক সম্পর্ক বর্তমান সেই "দক 
থেকে ঘটনাবলীকে নিয়ল্্ণ করছে যে নয়ম শুধু সেইটাই তাঁর কাছে গুরত্বপূর্ণ নয়। 
তাঁর কাছে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল ঘটনার পাঁরবর্তনের নিয়ম, তাদের বিকাশের 
নিয়ম, অর্থাৎ তাদের এক রূপ থেকে রূপান্তরের, এক ধরনের সম্পর্কাবলী থেকে আর 
এক ধরনের সম্পর্কাবলীতে উত্তরণের নিয়ম । নিয়মাটি একবার আঁবল্কৃত হবার পর, 
সমাজ-জীবনে যেসব ফলাফলের মধ্য দিয়ে এর প্রকাশ, সেগ্ীলর তানি পুজ্থানুপুজ্থ 
অনুসন্ধান করেছেন। কাজে কাজেই মার্কস কেবল একটি বষয় নিয়েই ব্যস্ত: কঠোর 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমাজ পাঁরস্থিতর ব্রামক নির্ধারত ধারার আনবার্ধতা 
প্রমাণ; এবং মোৌলক ভাত্ত হিসাবে যে সব তথ্য তার কাজে লাগবে, বথাসম্ভব 
নিরপেক্ষভাবে তাদের প্রাতিজ্ঞা। এর জন্য তাঁর একই সঙ্গে এটুকু প্রমাণ করাই যথেস্ট 
যে বর্তমান ব্যবস্থা আবাঁশ্যক, এবং অপর যে ব্যবস্থায় এর রূপাস্তর আনিবার্য তা-ও 
সমান আবাঁশ্যক এবং সেটা মানুষ বিশ্বাস করুক বা না করুক, এ বিষয়ে সচেতন হোক 
আর না হোক। মার্কস সমাজের গাঁতিকে প্রাকীতিক এীতহাঁসক একটি প্রার্রুয়া বলেই 
(বিবেচনা করেন, এই প্রাক্রুয়া যে নিয়মের দ্বারা নিয়ান্মিত সে নিয়ম মানুষের ইচ্ছা, চেতনা 
এবং বুদ্ধি নিরপেক্ষই শুধু নয়, বরং সেই ইচ্ছা, চেতনা ও বাাদ্ধির নিয়ল্তুণকারাী ... যাঁদ 
সভ্যতার ইতিহাসে সচেতন উপাদানাট এত গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করে তবে একথা তো 
স্বয়ধাসন্ধ যে, যে 'বিচারাননসন্ধানের বিষয়বস্তু সভ্যতা, সে অনুসন্ধান নিজের 'ভাত্ত 
হিসাবে চেতনার কোনো ফল বা কোনো রূপকে গ্রহণ করবে সবচেয়ে কম। অর্থাৎ কোনো 


'পঠজ'র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের “পরের কথা' থেকে ১১৯ 


ভাব নয়, একমান্র বাস্তব ঘটনা থেকেই তার শুরু । এই ধরুনের অনুসন্ধান নিজেকে নিবদ্ধ 
রাখবে ঘটনাকে ভাবের সঙ্গে নয় _ অপর এক ঘটনার সঙ্গে প্রাতস্ছাপন ও তুলনার মধ্যে। 
এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যাবশেষ জরুরি 'তা হচ্ছে এই যে, যতদুর সম্ভব যথাযথভাবে 
উভয় ঘটনারই অনুসন্ধান করতে হবে, এবং সত্যসত্যই যে তারা পরস্পর এক বিবর্তনের 
1বাভন্ন স্তর, তা দেখতে হবে। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল এরকম 'ববর্তনের 'বাভন্ন 
স্তরগঁল যে ক্রমান্বায়ক ধারায়, ষে ঘটনাপরুপরা। ও যে পর্যায়ন্রমের ভিতর 'দয়ে 
আত্মপ্রকাশ করছে তাদের কঠোর বিশ্লেষণ । 

কিন্তু বলা৷ যেতে পারে যে, কর্তমানের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হোক কিংবা অতীতের ক্ষেত্রেই 
হোক, অর্থনৌোতিক জীবনের সাধারণ নিয়মগুঁল এক এবং আভল্ন। একথা মার্কস 
সরাসার অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে এই ধরনের অমূর্ত নিয়মের আস্তত্ব নেই। 
বিকাশের একটি 'নীর্দস্ট পর্ব কাটিয়ে সেই স্তর থেকে অপর একা স্তরে, উত্তীর্ণ হতে 
থাকে তখনই সে অন্য নিয়মেরও অধীন, হতে শুরু করে। এক কথায় বলা যায় যে, 
জাবাবজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ক্রমাবকাশের ইতিহাসেরই অনুরূপ একাঁট ঘটনা হল 
অর্থনৌতিক জীবন। পুরনো অর্থতাত্বকেরা যে অর্থতাত্িক 'নয়মাবলীর সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান 
বা রসায়নাঁবজ্ঞানের 'িয়মাবলীর সাদৃশ্য দেখাতেন, তাতে তাঁরা অর্থতাত্বক নিয়মাবলশীর 
প্রকীতি ভূল বুঝেছিলেন। ঘটনার বেশন পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে দেখা যাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের 
মতোই 'বাভন্ন সমাজস্ত্তার মধ্যেও মৌলিক পার্থক্য আছে। কেবল 'তাই নয়, এই 
সত্তাগুঁলর 'বাভন্ন গঠনের ফলে, তাদের বিশেষ বশেষ ধরনের অঙ্গের ফলে, এসব 
অঙ্গ যে 'বাভন্ন অবস্থায় কাজ করে ইত্যাদি, এই সবের ফলে একই ঘটনা একেবারে 1ভন্ন 
1নয়মের বশীভূত হয়। দ্টান্তস্বরূপ, সর্বকালে ও সর্কক্ষেত্রে জনসংখ্যাবাদ্ধির নিয়মটা 
একই, একথা মার্কস অস্বীকার করছেন। পক্ষান্তরে 'তাঁন দৃঢ়ভাবে এ কথাই বলেছেন 
যে বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেরই জনসংখ্যা সম্পর্কে নিজ 'নজ 'নয়ম আছে... উৎপাদন- 
শ'ক্তর বিকাশের মাত্রার 'বাভন্বতার সঙ্গেই সামাঁজক অবস্থা এবং সেই অবন্থাত্র নিয়ামক 
1নয়মও 'বাভন্ন হয়। যখন মার্কস এই দৃষ্টভাঙ্গ থেকে পাঁজর আঁধপত্যাধীন সমাজ- 
ব্যবস্থার অনুধাবন ও ব্যাখ্যায় আত্মানয়োগ করেন, তখন তান কেবল কঠোর 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেই লক্ষ্যাটকেই সূত্রবদ্ধ করেন, যা হওয়া উচিত অর্থনৌতিক জাবনের 
প্রত্যেকাট যথাযথ অনুসন্ধানের লক্ষ্য। একটা 'নার্দন্ট সমাজসত্তার উত্তব, আস্তত্ব, বিকাশ, 
[বিনাশ এবং আরেক উন্নততর সমাজসত্তা কর্তৃক তার স্থান গ্রহণ যে বিশেষ নিয়মসমৃহের 
দ্বারা নিয়ান্মিত, সেই 'নয়মগৃঁলির উল্বাটনের মধ্যেই এই ধরনের অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক 
মূল্য। বাস্তবপক্ষে এই মূল্যই রয়েছে মাক্সের গ্রল্থাটতে । 

লেখক প্রকৃতপক্ষে আমার পদ্ধাতি বলে যোঁটকে গ্রহণ করেছেন এবং এমন 


১২০ কার্ল মার্কস 


০৮৯৯০৯৭ শত ০ শা ০ শা আপ? আম পাস পাপা পাস পাস ্প প্পপাী 


চমংকারভাবে ও (আমার দ্বারা সেই পদ্ধাত প্রয়োগ প্রসঙ্গে) এমন সহদয়তার সঙ্গে যা 
চিন্রিত করেছেন তা দ্বান্দিক পদ্ধাতর "চন্রায়ণ ছাড়া আর কা ? 

অবশ্যই অনুসন্ধানের পদ্ধাতি থেকে উপস্থাপনার পদ্ধাতি নিশ্চয়ই রূপের ক্ষেত্রে 
পৃথক হবে। প্রথমাট পুঙ্খানৃপুঙ্খরূপে বিভিন্ন মালমসলাকে আয়ত্ত করে, বিকাশের 
বাভন্ন ধরনগুলকে 'বশ্লেষণ করে, তাদের অস্তার্নীহত সম্পক্গলিকে নির্ণয় করে। 
এই কাজ সম্পন্ন হবার পরেই কেবল প্রকৃত খাঁতধারা সম্যকভাবে বর্ণনা করা সন্ভব। 
এ কাজ যাঁদ সাফল্যের সঙ্গে করা যায়, সংশ্লিষ্ট [ীবষয়বন্তুটির জীবনধারা যাঁদ আয়নার 
মতো নিখ*তভাবে প্রাতাঁবাম্বত হয়, তা হলে মনে হতে পারে যেন আমাদের সামনে 
কেবল একটা ও 101 যুক্ত-বিন্যাস দেখাছ। 

আমার দ্বান্দ্বক পদ্ধাত হেগেলীয় পদ্ধাত থেকে শুধু পৃথক নয়, সরাসার বিপরীত । 
হেগেলের কাছে মানব-মীস্তম্কের জীবনপ্রক্লিয়া, অর্থাৎ চিন্তনের প্রান্রয়া, যাকে তিন 
'ভাব' নাম দিয়ে একটি স্বাধীন কর্তায় রূপাস্তারত করেছেন, তাই হল বাস্তব জগতের 
সৃষ্টিকর্তা এবং বাস্তব জগৎ হল শুধুমান্র এই “ভাবএর বাহ্যক, হীন্দ্রয়গ্রাহ্য রূপ। 
অন্যপক্ষে, আমার কাছে ভাব মানব-মনে প্রাতাবাঁম্বত এবং চিন্তার রূপে রূপাঁয়ত বাস্তব 
জগং ছাড়া আর 'কছুই নয়। 

প্রায় ন্রিশ বংসর আগে যখন হেগেলনয় দ্বান্দিক তত্তই ছিল রেওয়াজ, তখনই আম 
তার রহস্য-স্ন্টর 'দকটাকে সমালোচনা কার। 'কস্তু যখন আম 'পধাজ'র প্রথম খন্ড 
রচনায় ব্যস্ত সেই সময় যাঁরা আজ জার্মানর সংস্কৃতিরাজ্যে বাগাড়ম্বর করে থাকেন 
সেই খিটখিটে, উদ্ধত, মাঝার ব্যাদ্ধ আধুনিকেরা (£01800) হেগেল সম্বন্ধে ঠিক 
তেমন আচরণে আনন্দ পাচ্ছিলেন, লোসং-এর সমকালে মহাবীর মজেস মেন্দেলসন 
যেভাবে দেখতেন '্পিনোজাকে অর্থাৎ 'মরা কুকুরের, মতো। সেইজন্যই আমি 
প্রকাশ্যে নজেকে সেই শাক্তশালী মনীষীর ছান্র বলে ঘোষণা করোছলাম, এবং এমন 
কি মূল্যতত্বের অধ্যায়ে এখানে সেখানে তাঁর 'বিশেষ বাচনভাঙ্গ নিয়ে খেলাও করোছ। 
হেগেলের হাতে দ্বান্দ্বক তন্তু রুহস্যাঁয়ত হলেও সম্যক ও সচেতনভাবে এই পদ্ধাতর 
ন্রিয়ার সাধারণ রূপাঁটকে সর্বপ্রথম উপ্পাস্থত করতে তাঁর বাধোন। হেগেলের পদ্ধাত 
দাঁড়য়ে ছিল মাথায় ভর 'দয়ে। রহস্যের খোলসের ভিতর থেকে যুর্জাসদ্ধ শাঁসাঁট 
আবিচ্কার করতে হলে একে আবার উীল্টয়ে ঠিকমত দাঁড় করাতে হবে। 

রহস্যবাদী রূপেই দ্বান্দিক তত জার্মানিতে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়য়েছিল কারণ, 
মনে হত যেন প্রচালত 'বাধ-ব্যবস্থাকে তা নবরূপ ও মাঁহমা দান করছে। 
অন্যাদকে যুক্তীসদ্ধ রূপে তা বুজয়াতন্ত ও তাদের মতসর্বস্ব অধ্যাপকদের কাছে 
বশ্রী ও জঘন্য ঠেকে কারণ, দ্বান্দিক তত্তের য্াক্তীসদ্ধ রূপের মধ্যে প্রচালত ব্যবস্থার 
উপলাঞ্ধ ও ইতিবাচক স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আছে সেই ব্যবস্থার নেতীকরণ, অবশ্যন্ভাবী 


'পধাজ'র প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের "পরের কথা, থেকে . ১২১ 








ভাঙনেরও স্বীকীতি; কারণ, এই তত্ব ঞীতহাসকভাবে 'বকাঁশিত প্রাতাঁট সমাজরুপকে 
প্রবহমান গাঁতধারা 'হসাবে দেখে এবং সেই হেতু তার ক্ষাণক আন্তত্বের মতো তার 
অস্থায়ী প্রকৃতিটাও সমান নজরে রাখে ; কারণ, এ তত্তের ওপর জোর করে 'শকছু চাপানো 
ঘায় না, এবং.এ তত্ব মর্মগতভাবেই সমালোচনামূলক ও বৈপ্লাবক। 

আধাানক শ্রমাশল্প যে পর্যায়ক্রামক চক্রের, মধ্য 'দয়ে চলে এবং যে চক্রের চরম 
বন্দু হল বিশ্বজনীন সংকট, __ সেই চক্রের পারবর্তনসমৃহের মধ্য দয়েই পঠাঁজবাদশী 
স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। সেই সংকট আর একবার ঘনায়মান, যাঁদও তা এখনো তার 
আতপ্রাথামক অবস্থাতেই রয়েছে; আর এই সংকটের কার্যক্ষেত্রের সর্বজনীনতা এবং 
এর ক্রিয়াকান্ডের তীব্রতা নতুন, পাঁবন্ন প্রুশো-্জার্মান সাম্রাজ্যের গাজয়ে ওঠা 
ভইফোরদের মাথাতেও দ্বান্বক তত্ত ঢুকিয়ে দেবে। 

কাল মাক ল 

লণ্ডন, ২৪ জানুয়ার, ১৯৮৭৩ 


মাকসের “পঠাজার "দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম লন্ডন, ১৮৮৭, ইংরেজী সংস্করণ অনুসারে 
প্রকাশত অনূদিত এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত 





কাল মাস 
পঠঃঁজবাদশ সণয়ের এীতহাঁসিক ঝোঁক 


“পযাজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩ ২শ অধ্যায় 


পাজর আদ সণ্চয়, অর্থাৎ তার এীতিহাঁসক উৎপাঁত্ত বিশ্লেষণ করলে কাঁ দাঁড়ায় 
যে পাঁরমাণে তা দাস ও ভূমদাসদের সরাসার মজীর-খাটা শ্রীমকে রূপান্তর নয়, এবং 
সেইহেতু শুধুমান্র রূপের পাঁরিবর্তন নয়, সেই পাঁরমাণে তার একমান্র মানে হল সাক্ষাৎ 
উৎপাদকদের উচ্ছেদসাধন, অর্থাৎ নিজের শ্রমের ভিত্তিতে প্রাতষ্ঠিত ব্যাক্তগ্রত সম্পাত্তর 
াবলোপ। সামাঁজক, যৌথ সম্পাত্তর 'বপরীত প্রাতিষ্তান 'হসাবে ব্যাক্তিগত সম্পাত্তর 
আস্তত্ব একমান্র সেখানেই সম্ভব যেখানে শ্রমের উপায় ও শ্রম প্রয়োগের বাহ্যক শর্তাবলী 
থাকে ব্যাক্তগতভাবে 'বাভন্ন লোকের হাতে । কিন্তু এইসব লোক শ্রমজীবী, কি শ্রমজীব+ 
নয়, সেই অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পাত্তর প্রকীতির পার্থক্য হয়। প্রথম দ্যাম্টতে তার ষে 
অসংখ্য ছায়াপাত ধরা পড়ে তা এই দুই চরম অবস্থানের অন্তর্বতাঁ নানা পর্যায়ের 
অনুর্প। শ্রমকারীর উৎপাদনের উপায়সমূহে তার ব্যাক্তগত সম্পাত্ত হল ছোট শিল্পের 
1ভাত্ত -- তা সে কীষাঁশল্পই হোক, বা শ্রমাশজ্পই হোক, বা উভয়ই হোক; ছোট শিল্প 
আবার সামাঁজক উৎপাদন ও শ্রমকারী মান্ষের স্বাধীন ব্যাক্তত্ব 'ঈবকাশে এক আত 
প্রয়োজনীয় শর্ত। উৎপাদনের এই ক্ষ;দ্রা়তন পদ্ধাতর আস্তত্ব অবশ্য দাস প্রথায়, ভূমিদাস 
ব্যবস্থায় ও অধাঁনতার অন্যান্য স্তরেও দেখা যায়। কিন্তু যেখানে শ্রমকারী শ্রমের যে 
উপায় কাজে লাগায় তার মালিক সে নিজেই -_ কৃষক যে জমি চাষ করে তার মালিক 
সে নিজেই, কারগর দক্ষহাতে যে সব যল্পাতি ব্যবহার করে তার মাঁলক সে নিজেই, __ 
একমাত্র সেখানেই 'এই উৎপাদন-পদ্ধাত গবশেষ উন্নাতিলাভ করে, তার সমস্ত উদ্যোগ 
স্ফারত হয়, এবং যথার্থ চিরায়ত স্বকীয় রূপটি গ্রহণ করে। এই ধরনের উৎপাদন- 
পদ্ধীতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, জাম টুকরা টুকরা করে ফেলা হয়েছে এবং উৎপাদনের 
অন্যানা উপায়ও ছড়িয়ে পড়েছে। এই পদ্ধাতি যেমন উৎপাদনের এইসব উপায়ের 


পজিবাদী সন্য়ের এীতিহাঁসক ঝোঁক ১২৩ 
কেন্দ্রীকরণ বর্জন করে চলে, তেমাঁন সমবায়ীকরণ, উৎপাদনের প্রাতাঁট পৃথক ধারায় 
শ্রমাবভাগ, সমাজ কর্তৃক প্রাকাতিক শাক্তর 'নয়ল্নণ ও উৎপাদনের কাজে তার প্রয়োগ 
এবং সামাজক উৎপাদন-শক্তিসমূহের স্বাধীন [বকাশও বর্জন করে চলে। সন্কীর্ণ ও 
কমবেশী আদম গঁ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ এক সমাজ ও উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গেই একমান্র 
এ পদ্ধাত খাপ খায়। পেকের ঠিকই বলোৌছলেন যে এ পদ্ধাতকে চিরষ্ছায়ী করার মানে 
হল “সর্বজনীন মাঝাঁরপনার বিধান দেওয়া'। বিকাশের এক 'নীর্দন্ট স্তরে এ পদ্ধতি 
নজেই তার 'বিলোপের বৈষায়ক কারকাগ্ণীলকে স্্ট করে। সেই মুহূর্ত থেকে 
সমাজের বুকে নতুন নতুন শাক্ত ও আবেগ জেগে ওঠে; কিন্তু পুরানো সামাজিক 
সংগঠন তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দামত করে রাখে । তাকে ধংস করতেই হয়; তাকে ধৰংস 
করাও হয়। তার ধ্বংস, ব্যাক্তগত ও শবাক্ষপ্ত উৎপাদনের উপায়সমূহের সমাজগত 
কেন্দ্রীভূত উপায়ে রূপান্তর, বহু ব্যাক্তর আঁত ক্ষুদ্র সম্পাত্তগুঁলর অল্প কয়েকজনের 
শবরাট সম্পান্ততে পাঁরণাতি, ভমি থেকে, প্রাণধারণের উপকরণ ও শ্রমের উপায় থেকে 
বিশাল জনসংখ্যার উচ্ছেদ -__ জনগণের ীবরাট অংশের এই ভয়াবহ 'ও বেদনাদায়ক 
উচ্ছেদই প:ঁজর হইতিবৃন্তের মুখবন্ধ। এর মধ্যে আসে বলপ্রয়োগমূলক নানা পদ্ধতি, 
তার ভিতর যেগযীল পঠীজর আঁদ সণয়ের প্রণালী 'হসাবে যুগান্তকারী, শুধু তাদের 
কথাই আমরা প্রসঙ্গত আলোচনা করেছি। নিষ্ঠুর বর্বরতার সঙ্গে আর অন্তি কলগ্কিত, 
আত ঘৃণ্য, আত হীন, আতি নীচ-জঘন্য 'রপুর প্রকোপে সাক্ষাৎ উত্পাদকদের 
উচ্ছেদসাধন করা হয়োছল। যে স্বোপাঁজত ব্যাক্তগত সম্পাত্তর মূল বলা চলে বিচ্ছিন্ন 
স্বাধীন শ্রমকারা ব্যাক্তিকে তার শ্রমের শর্তাবলণীর সঙ্গে একত্রে মেলানো, তার জায়গায় 
আসে পণাজবাদী ব্যাক্তিগত সম্পা্ত -- যার 'ভাত্ত হল অপরের, নামে মান স্বাধীন শ্রমের 
অর্থাৎ মজ্যার-খাটা শ্রমের শোষণ ।* 

র্পান্তর সাধনের এই ধারা যখনই পুরানো সমাজকে আপাদমস্তক যথেষ্ট পারমাণ 
উপায়সমূহ যখনই পর্যবাঁসত হয় প:জিতে, পজবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা যখনই নিজের 
পায়ে দাঁড়ায়, তখনই শ্রমের আরো সমাজীঁকরণ এবং ভূমি ও উৎপাদনের অন্যান্য 
উপায়সমৃহের সমাজ-নিয়োজত উৎপাদনের উপায়সমূহে, অর্থাৎ সাধারণ উপায়সমূহে 


* "আমরা এমন এক অবস্থায় রয়েছি যা সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন... আমরা সম্পাত্তর প্রাতিটি 
র্‌পকে শ্রমের প্রতিটি রূপ থেকে পৃথক করার চেছ্টা করছি।' িসমাল্দ, 1০:৮৪০%১ 190707795 
৫6 (15200110771 2১০0111759, ৮০1. 11, 1০. 434. মোকর্সের টাকা ।) 

মার্কস এখানে এস. সিসমন্দির লেখা [০/৮৪91)% 19171101795 ৫76০01102216 ০118010৩, 
00 05 18 170115598 09175 863 78075 ৪৮৪০ 18 10018004, ৬015. [7], 78115, 1827 
বহাঁটর "দ্বিতীয় সংস্করণের কথা উল্লেখ করছেন। -__ সম্পাঃ 


১২৪ কার্ল মার্কস 
আরো রূপান্তর সাধন, তথা ব্যক্তিগত মাঁলকদেরও আরো উচ্ছেদসাধন এক নতুন র্‌ 
নৈয়। যে শ্রমকারী গনজের জন্য কাজ করছে এবার আর 'তাকে উচ্ছেদের কথা নয়, এবার 
যে পণীজপাঁত বহ্‌ শ্রামককে শোষণ করছে তাকেই উচ্ছেদ করতে হবে। পাঁজবাদী 
উৎপাদনের অস্তলর্গন নিয়মের ক্রিয়াতেই, পধাজর কেন্দ্রীকরণের ফলেই এই উচ্ছেদ 
সাধত হয়। একজন পঠাঁজপাঁতি সবসময়েই বহু পঠাঁজপাঁতকে শেষ করে। এই 
কেন্দ্রীকরণ, বা স্বজ্পসংখ্যক পণীজপাঁত দ্বারা বহু প:জপাঁতর এই উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে 
সঙ্গেই ভ্রুমবর্ধমান আকারে বিকাশ লাভ করতে থাকে শ্রমপ্রান্রুয়ার সমবায় রূপ, বিজ্ঞানের 
সচেতন কারগরাী প্রয়োগ, পাঁরকজ্পিত জমিচাষ, শ্রমের যল্মপাতির এমন শ্রমের 
যল্লপাততে রূপান্তর যা শুধু সমন্টিগতভাবেই ব্যবহার করা চলে, যৌথ 
সমাজীকৃত শ্রমের উৎপাদনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে উৎপাদনের 
সকল উপায়সমূহের িতব্যয়ীকরণ, বিশ্ববাজারের জালে সব জাতির 'বজড়ণ, 
আর সেইসঙ্গে পজবাদী আমলের আন্তজ্াাঁতক চাঁরত্র। যেসব ধনকুবের এই 
র্পান্তরসাধন-ক্লুয়ার সবটুকু সাবধা জবরদখল করে একচোটয়া আঁধকার স্থাপন করে, 
তাদের সংখ্যা যেমন ভ্রমাগত কমতে থাকে, তারই সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দারদ্র, 
নিপীড়ন, দাসত্ব, অধঃপতন ও শোষণের পুঞ্জশভূত পাঁরমাণ, কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রামক শ্রেণীর 'বিদ্রোহও বাড়তে থাকে, সে শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, পঃঁজবাদী 
উৎপাদনক্রিয়ার ব্যবস্থাতেই সে শ্রেণী হয়ে উঠে সুশৃঙ্খল, এক্যবদ্ধ ও সংগঠিত। পাঁজর 
একচেটিয়া ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ও তারই নেতৃত্বে উৎপাদনের যে পদ্ধাতর উত্তব ও উন্নাত 
হয়েছে, সে পদ্ধাতর পথে শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায় সেই একচোটয়া ব্যবস্থা । উৎপাদনের 
উপায়সমূহের কেন্দ্রীকরণ আর শ্রমের সমাজীকরণ শেষ পর্যন্ত এমন এক বিন্দুতে 
গিয়ে পেশছায় যেখানে পাঁজবাদী খোলসের সঙ্গে তা আর খাপ খায় না। খোলসটা 
ফেটে যায়। পুজবাদশী ব্যাক্তগত সম্পাত্তর মৃত্যু ঘণ্টা বাজে। উচ্ছেদ ঘটে 
উচ্ছেদকারীদের । 

পশীজবাদী উৎপাদন-পদ্ধীতর যা ফল ।সই পঠাঁজবাদী দখল ব্যবস্থা থেকেই 
পণজবাদী ব্যাক্তগত সম্পীত্তর সাঁন্ট। স্বীয় শ্রমের 'ভাত্ততে প্রাতান্ঠত ব্যাক্তগত 
সম্পাত্তর এই হল প্রথম নৈতীঁকরণ। প্রাকীতিক নিয়মের অমোঘতায় প:জবাদী উৎপাদন 
[নিজেরই নোতির সৃম্টি করে । এ হল নোতির নেতীকরণ। এতে উৎপাদকের জন্য ব্যক্তিগত 
মাঁলকানা পুনঃস্থাঁপত হয় না, কিন্তু সে পায় পীজবাদশ ষগের অজ্নের 'ভাত্ততে 
অথ্নং সহযোগিতা এবং সমাম্টগতভাবে ভুমি ও উৎপাদনের উপায়সমূহের আধকারের 
ভাঁত্ততে প্রাতন্ঠিত ব্যাক্তগত সম্পাত্ত। 

যে পণজবাদী বাক্তগত সম্পান্ত বাস্তাবক পক্ষে ইতিমধ্যেই সমাজীকৃত উৎপাদনের 
উপব নির্ভর করছে তাকে সমাজাীকৃত সম্পান্ততে র:পাস্তর সাধনের তুলনায় স্বভাবতই 


পখাজবাদশ সম্পজয়ের ্ীতহাঁসক ঝোঁক ১২৫ 
অনেক বেশন দশর্ঘন্ছায়শী, প্রচণ্ডতর ও কঠিনতর ছিল ব্যাক্ত শ্রমের 'ভাত্ততে প্রাতঙ্ঠত 
শবাচ্ছন্ন ব্যাক্তিগত সম্পান্তকে পধাঁজবাদী ব্যাক্তগত সম্পান্ততে রুপাস্তীরত করার 
প্রক্রুয়াটা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে হয়োছিল অল্প কয়েকজন জবরদখলন দ্বারা ব্যাপকজনের 
উচ্ছেদসাধন; আর পর্বোক্ত ক্ষেত্রে ঘটছে ব্যাপক জনগণ কর্তৃক অল্প কয়েকজন 
জবরদখলণীর উচ্ছেদ ।* 





১৮৬৭ সালে হামবূর্গে মাসের 'পজ লন্ডন, ১৮৮৭, ইংরেজ সংস্করণ অনুযায়ী 
গ্রন্থে প্রকাশত মৃদ্দত, এঙক্গেলস কর্তক সম্পাঁদত 
ইংরেজী থেকে অনুবাদ 


* 'যন্মশিল্পের যে অগ্রগাত বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাঁড়য়ে চলে, তার ফলে শ্রামকদেব 
প্রাতযোগিতা-হেতু 'বাচ্ছন্নতার জায়গায় আসে সাঁম্মলন-হেতু বিপ্লবী এঁক্য। সুতরাং, যে 'ভাত্তর 
উপর দাঁড়য়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে ও উৎপন্ন দখল করে, আধ্নানক 'শিঞ্পের বিকাশ তার 
পায়ের তলা থেকে সেই ধভীঁভ্তটাই কেড়ে 'নচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণ সৃষ্ট করছে সর্বোপাঁর তারই 
সমাধ-খনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান আঁনবার্ধ ... আজকের 
পদনে বুজ্জোয়াদের মুখোমুখি যেসব শ্রেণী দড়য়ে আছে তার মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েত হল প্রকৃত 
ধবপ্লবী শ্রেণৈ। অপর শ্রেণীগ্লি আধাঁনক বন্মশিল্পের সামনে ক্ষয় হতে হতে লোপ পায়; 
প্রলেতারিয়েত হল সেই যশ্মশিজ্পের বিশিষ্ট ও অপাঁরহার্য সাঁষ্ট ... নিম্ন মধ্যাবত্ত, ছোট হস্তাশজ্প- 
কারখানার মালিক, দোকানদার, কাঁরগর, চাষী __ এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরদ্ধে লড়ে মধ্য শ্রেণীর 
টুকরো হিসাবে নিজেদের আস্তত্বটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য ... তাই তারা বিপ্লবী নয়, 
রক্ষণশশল। বলতে গেলে প্রতীক্ুয়াশশলও, কেননা ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরাবার চেষ্টা করে 
তারা ।' মোক্সের টীকা ।) মাক্সি এই উদ্ধ্তাট নয়োছলেন “কাঁমউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, থেকে, 
এই খণ্ডের প্রথম অংশের ৩৫-৩৭ পৃচ্ঠা দ্রম্টব্য। _- সম্পাঃ 





১ 


পঃাঁজপাঁত এবং শ্রীমকেরা যতাঁদন ধরে পাথবীতে আছে ততাঁদনের মধ্যে এমন 
কোনো বই বেরোয়ান শ্রামকদের কাছে যার গুরুত্ব আমাদের আলোচ্য বইটির সমান। 
পণজ ও শ্রমের সম্পর্ক নিয়ে, আমাদের সমগ্র বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা যে অক্ষের উপর 
ঘুরছে তা নিয়ে এই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা হল; আর তা করা হয়েছে এমন 
সম্পূর্ণতা ও তঁক্ষ-তার সঙ্গে যা শুধু একজন জার্মানের পক্ষেই সম্ভব। ওয়েন, সাঁ- 
সিমো বা ফুরিয়ের লেখা এখনও মূল্যবান এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে, তবু সর্বোচ্চ 
1শখরে দাঁড়ালে পর্যবেক্ষকের চোখে নিচেকার পার্বত্যদৃশ্য যেমনভাবে ধরা দেয়, তেমনই 
স্পম্টভাবে এবং সমগ্রভাবে আধ্নক সামাঁজক সম্পকেরি সমগ্র ক্ষেত্র দেখতে পারার 
মতো উচ্চতায় আরোহণের কাজটা একজন জার্মানের জন্যই রাখা [ছল। 

অর্থশাস্ত্ এতাদন পর্যন্ত আমাদের 'শাখয়োছল যে, শ্রম হল সব সম্পদের উৎস 
আর সব মূল্যের মাপকাঠি; অর্থাৎ দুটো জিনিসের উৎপাদনে যাঁদ সমান শ্রমকাল 
লেগে থাকে তাহলে তাদের মূল্য হবে সমান, এবং একাটর 'বাঁনময়ে অন্যকে নেওয়া 
চলবে, কারণ গড়পড়তার হিসাবে কেবল সমান সমান মূল্যেরই পারস্পাঁরক বানময় 
সম্ভব। কন্তু অর্থশাস্ত সঙ্গে সঙ্গে একথাও শেখায় যে, এক ধরনের সাণ্চিত শ্রমও আছে, 
যাকে আখ্যা দেওয়া হয় পংাঁজ, এই পঠীজর মধ্যে এমন সহায়ক উৎস আছে যার ফলে 
পঃঁজ জীবন্ত শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা শতগুণ, সহস্রগূণ বাঁড়য়ে দেয় এবং তারই বদলে 
দাবি করে একটা 'নাঁদ্স্ট ক্ষাতপূরণ যাকে বলা হয় মুনাফা বা লাভ। আমাদের সবারই 
জানা আছে যে বাস্তবক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা ঘটে এমনভাবে যাতে সণ্চিত মৃত শ্রমের মুনাফা 
ক্লমাগত আরও £বশাল আকার ধারণ করতে থাকে, পীজপাঁতর পঃজ ক্লুমাগত হয়ে উঠতে 
থাকে আরও বিপুল, অথচ জীবন্ত শ্রমের মজুর ক্রমাগত কমে যায় আর শুধু মজুরির 
উপরই নির্ভর করে যে বপুলসংখ্যক শ্রামক বেচে আছে তাদের সংখ্যা ও দারিদ্র্য 
আরও বেড়ে চলে । এই বিরোধের সমাধান কোথায় 2 ক করে পঠীজপাঁতর মুনাফা থাকে 


মাক্সের 'পঠাজ' ১২৭ 
যাঁদ শ্রামক তার উৎপন্ন দ্রব্যে ষেটুকু শ্রম যুক্ত করে দেয় তার পর্ণমূল্য সে নিজেই 
পেয়ে যায় 2 অথচ তাই হওয়া উচিত, কারণ শুধুমান্র সমান সমান মূল্যেরই পারস্পারক 
[বাঁনিময় চলে। অন্যাদকে, বহু অর্থতত্বীবদেরা যা স্বীকার করেন, সেভাবে শ্রামকের 
উৎপন্ন দ্রব্য যাঁদ শ্রামক ও প:জপাঁতর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তাহলে সমান সমান মূল্যের 
পারস্পাঁরক 'বাঁনময় হয় কী ভাবে, শ্রামক তার উৎপন্ন দ্রব্যের পূর্ণমূল্য পায় কী করে? 
এতাঁদন পর্যন্ত অর্থশাস্ত এই বিরোধের সামনে অসহায়ের মতো দাঁড়য়োছল; এমন সব 
কথা বব্রতভাবে লিখে আসছে বা আমতা আমতা করে বলেছে যার কোনো অর্থ হয় না। 
এমন কি অর্থশাস্দ্ের পূর্বতন সব সমাজতল্তী সমালোচকরাও এই 'বিরোধেরই উপর 
জোর দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি; এতদিন কেউ তার সমাধান করেনাঁন। 
শেষ পর্যন্ত এখন মার্কস একেবারে মুনাফার মূল পর্যস্ত বিশ্লেষণ করে দোখয়ে দিলেন 
কী" প্রান্রিয়ায় মুনাফার উৎপান্ত হয়; তার ফলে সবাকছ_ তান স্পম্ট করে 'দিয়েছেন। 

পঃঁজর বিকাশের ধারা খঃজতে "গিয়ে মার্কস এই সহজ ও আত পাঁরাঁচিত স্পজ্ট 
তথ্যাটর থেকে শুরু করলেন যে, বাঁনময়ের মাধ্যমে পঠাজপাতিরা তাদের পজর মূল্য 
বাড়ায়: তারা টাকা "দিয়ে পণ্য্রব্য কেনে আর তার চেয়ে বেশন দামে পরে সেগাঁলকে 
বেচে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো পঃঁজপাঁত ১,০০০ টেলার 'দয়ে তুলো 
দিনে সেটা আবার 'বান্রি করে দেয় ১,১০০ টেলারে। এইভাবে সে ১০০ টেলার 
'রোজগার করে । গোড়ার পধাজর উপর আঁতীরক্ত এই ১০০ টেলারকে মার্কস নাম 
দিয়েছেন ভন্বৃত্ত মূল্য। এই উদ্ধৃত মূল্যের উৎস কাঁঃ অর্থতত্ববিদদের স্বীকৃতি 
একথা নিশ্চয় সত্য। তাই একটি রোপ্য টেলারের সঙ্গে ত্িশাটি রোপ্য গ্রশেনের বিনিময়ের 
কিংবা খুচরোগুঁলর সঙ্গে রৌপ্য টেলারের পূুনাব্বনময়ের 'ভিতর 'দিয়ে ষেমন কোনও 
উদ্ধত্ত মূল্য আসতে পারে না তেমনই তুলো দিনে আবার 'বান্রু করার ফলেও কোনো 
উদ্বৃত্ত মূল্য সাঁন্ট হওয়া অসম্তব। এ পদ্ধীততে কেউই আরও ধনী বা আরও দারদ্র হতে 
পারে না। 'বন্লেতারা পণ্যদ্রবযের মূল্যের চেয়ে বেশ দামে 'বাক্র করা বা ক্রেতারা মূলোর 
চেয়ে কমে কেনার ভিতর 1দয়েও কোনো উদ্বত্ত মূল্যের উৎপাত্ত সম্ভব নয়; কারণ, 
প্রত্যেকেই পালার্ুমে ক্রেতা ও বিক্রেতা হয় আর সেইজন্য আবার সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে 
সমতা স্থাঁপত হতে বাধ্য । তেমনই আবার ক্রেতা ও বিক্রেতারা পারস্পারকভাবে 
পরস্পরকে মেরে যাওয়ার ফলেও উদ্বন্ত মূল্যের সৃষ্ট হতে পারে না; কারণ এতে নতুন 
বা উদ্বৃত্ত কোনো মূল্য সৃষ্টি হয় না, শুধু বর্তমান পংাঁজটাই ভিন্নভাবে প2জপাঁতদের 
মধ্যে বন্টন হতে পারে মার । প:ঁজপাঁতি যথার্থ মূল্যেই পণ্য কেনে ও যথার্থ মূল্যেই 
পণ্য বেচে, তবু সে বতটা মূল্য 'বানয়োগ করোছিল তার থেকে বেশী মূলা পায়। এটা 
সম্ভব হয় কী করে? 


শপ পাট কিস পপ সপ পোপ 


সমাজের বর্তমান অবস্থায় পণ্যদ্রব্যের বাজারে পধাজপাতি পায় এমন এক পণ্য যার 
এক অদ্ভুত গুণ আছে: এই পণ্যের ব্যবহারই হল নতুন মূল্যের উৎস, এতে নতুন মূল্যের 
সৃষ্টি হয়। এই পণ্যের নাম শ্রমশাক্ত। 

শ্রমশাক্তর মূল্য কী? প্রাতাট পণ্য উৎপাদনে যতখাঁন শ্রম প্রয়োজন হয় তা 'দয়েই 
মাপা হয় সেই পণ্যের মূল্য । শ্রমশাক্তর আস্তত্ব হল জীবন্ত শ্রীমকের মধ্যে, নিজের 
আস্তত্ব রক্ষার জন্য এবং পারিবার প্রাতপালনের জন্য _ এই পাঁরবারই তার মৃত্যুর পরে 
শ্রমের ধারাবাহকতা রক্ষা করে _ তার 'নাঁদর্ট পারমাণ প্রাণধারণের উপকরণ প্রয়োজন 
হয়। সুতরাং প্রাণধারণের এই উপকরণ উৎপাদনে যতখাঁন শ্রমকাল লাগে তাই হল 
শ্রমশক্তির মূল্য । পঠাজপাঁত প্রাতি সপ্তাহে এই মূল্যটুকু 'দয়ে শ্রামকের এক সপ্তাহের 
শ্রম ব্যবহার করার আধকার কিনে নেয়। অর্থতত্তবিদ ভদ্রলোকেরা শ্রমশাক্তর মূল্য 
সম্পর্কে এতদূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে খুবই একমত হবেন। 

এরপর প”াঁজপাত তার শ্রীমককে কাজে লাগায়। একটা 'নার্দন্ট সময়ের মধ্যে 
সাপ্তাহক মজুরির সমান পাঁরমাণ শ্রম শ্রীমক করে ফেলবে । ধরা যাক যে একজন 
শ্রীমকের সাণ্তাহক মজুরির পারমাণ হয় তিন শ্রমাদনের সমান। তাহলে সোমবার 
থেকে শুরু করে বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে সে প্রাপ্ত মজ্যারর পূর্ণমল্য পাজপাঁতকে 
ফিল্লিয়ে দেয়। 'কস্তু তখন ক সে কাজ বন্ধ করে দেয়ঃ মোটেই না। পঃজিপাঁত তার 
সপ্তাহেরই শ্রম কিনেছে, তাই সপ্তাহের শেষ তনাঁট দিনও তাকে কাজ করে যেতে হবে। 
শ্রমকের মজ্যার প্রত্যর্পণের জন্য যে সময় প্রয়োজন হয় তার উপর বাড়াতি এই যে 
উদ্বৃত্ত শ্রম এটাই হল উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস, মুনাফার, পঠাঁজর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির উৎস। 

এ কথা বলবেন না যে শ্রমিক প্রাপ্ত মজ্যারর সমপারমাণ কাজ তন 'দনে করে 
“য়ে বাকি তিন দিন পংঁজপাতির জন্য খাটে _- এটা হল একটা খেয়ালখদাীশমতো ধরে 
নেওয়া ব্যাপার; মজুর ফাঁরয়ে দেবার জন্য শ্রীমকের ঠিক 'তন 'দিন, না দুদন, না 
চার দন লাগে সে কথা নিশ্চয় এখানে অবাস্তর, অবস্থা অনুযায়ী তার তারতম্য ঘটবে; 
আসল কথা হল এই যে পজপাঁত যতখান শ্রমের জন্য পয়সা দিয়েছে তা ছাড়াও এমন 
শকছুটা শ্রম আদায় করে নেয় ধার জন্য সে পয়সা দেয়ান, আর একথাটা আদৌ 
খেয়ালখাঁশমতো ধরে নেওয়া ব্যাপার নয়, কারণ শেষ পর্যন্ত যৌদন প:াঁজপাঁত যতটা 
মজার দিয়েছে ঠিক তার সমান শ্রমই শ্রীমকের কাছ থেকে আদায় করবে সেইদনই সে 
তার কারখানা বন্ধ করে দেবে, কারণ আসলে তখন তার সমস্ত মুনাফা দাঁড়াবে শূন্যে 

এইখানেই এঁ সব বরোধের সমাধান পাওয়া যাচ্ছে। উদ্বত্ত মূল্যের যোর একটা 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পঃজপাঁতির মুনাফা) উদ্তবটা এখন বেশ স্পস্ট ও স্বাভাঁবক। 
শ্রমশাক্তর মূল্য দেওয়া হয়, কিন্তু প:জিপাঁত এই শ্রমশাক্ত থেকে বতখাঁন মূল্য আদায় 
করে নেয় তার তুলনায় অনেক কম সে মূল্য, এবং ঠক এই পার্থকাটুকু, এই অবৈতনিক 


মারক্সের 'পণজ, ১২৯ 
শ্রমটুকই হল পঃাজপতির অংশ, আরও সাঠকভাবে বলতে গেলে গোটা পজপতি 
শ্রেণীর অংশ। কারণ, তুলোর দাম যাঁদ না বেড়ে থাকে, তাহলে উপরোক্ত উদাহরণে 
তুলোর ব্যবসায়ীরও তুলোর থেকে যে লাভ এল সেটাও অবৈতাঁনক শ্রম 'দয়েই গাঠত 
হতে বাধ্য। ব্যবসায়ীট নিশ্চয় তা বাক করেছে কোনো বস্ব উৎপাদকের কাছে যে তার 
উৎপন্ন দ্রব্য থেকে ১০০ টেলার ছাড়া আরও কিছ মুনাফা 'নশ্চয় আদায় করতে সক্ষম; 
এবং তাই যেটুকু অবৈতানিক শ্রম সে আত্মসাৎ করেছে সেটাই সে ব্যবসায়ীর সঙ্গে ভাগ 
করে নেয়। সমাজের যে সব সদস্য কাজ করে না এই অবৈতাঁনক শ্রমই সাধারণভাবে 
তাদের প্রাতিপালন করছে। রাষ্ট্রীয় ও পৌর করের যতটা পঃজিপাঁত শ্রেণির ওপর পড়ে 
সেটা এবং জামর মাঁলকের প্রাপ্য খাজনা ইত্যাঁদ এর থেকেই দেওয়া হয়। এর উপরই 
ভর করছে গোটা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা। 

বর্তমান অবস্থায়, যখন একাঁদকে পঃঁজপাতিদের এবং অন্যাদকে মজ্যার-খাটা 
শ্রাীমকদের মাধ্যমে উৎপাদন চলছে, শুধু তখনই অবৈতনিক শ্রমের সৃন্ট হয়েছে একথা 
ভাবলে 'কন্তু অত্যন্ত ভুল হবে। পক্ষান্তরে চিরকালই পদানত শ্রেণকে অবৈতাঁনক শ্রম 
করতে হয়েছে । যখন দাসত্বই ছল শ্রম সংগঠনের প্রচলিত প্রথা, সেই দীর্ঘ পুরো 
যুগটায় দাসদের প্রাণধারণের উপকরণ 'হসাবে যেটুকু ফরে আসত তার থেকে অনেক 
বেশী শ্রম তাদের করতে হয়েছিল। ভূমিদাসত্বের আমলে, কৃষকের বেগার খাটার একেবারে 
বলোপ সাধনের সময় পর্যন্ত অবস্থা একই 'ছল। বস্তুত এক্ষেত্রে কষক যতখাঁন সময় 
নজের জীবিকা উপাজনের জন্য কাজ করে এবং যতখানি সময় তাকে মহালের 
ভূস্বামীর জন্য উদ্বৃত্ত শ্রম করতে হয় তার মধ্যে পার্থক্যটা বেশ স্পম্টভাবে বোঝা যায় 
ঠিক এই কারণে যে, শেষোক্ত ধরনের কাজ সম্পন্ন হয় প্রথম ধরনাটর থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথকভাবে । এখন রূপ বদলে গেছে, 'স্তু আসল 'জাঁনসটা রয়েছে একই, আর যতদিন 
পর্যন্ত উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর সমাজের এক অংশের একচেটিয়া প্রভুত্ব থাকে, 
ততাঁদন পর্যন্ত, শ্রীমক স্বাধীনই হোক বা পরাধীনই হোক, তাকে তার নিজ প্রাণধারণের 
জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়টুকুর সঙ্গে যোগ 1দতে হবে উৎপাদনের উপায়সমূহের 
মাঁলকদের জাবনধারণের উপকরণ উৎপাদনের জন্য একটা আঁতারক্ত শ্রম-সময়' 
(মাকস, পৃঃ ২০২)। 


স্পেস এ+ পা 
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আগের প্রবন্ধে আমরা দেখোঁছ যে পঠঁজপাঁত যেসব শ্রামককে 'নয়োগ করে তাদের 
প্রত্যেককে দুই ধরনের শ্রম করতে হয় : শ্রমকালের একটা অংশে সে পধাঁজপাঁতির আগাম- 
দেওয়া মজার প্রত্যর্পণ করে, আর তার শ্রমের এই অংশের নাম মাস দিয়েছেন 
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সপ পিপি পা শপ পাস পাল পিস 





বাপ | পপ শদাশতপত সপ সা পলাশ পলাশ শস্পাপা পাসে পিপাসা পাপী পা? পা পপ 


আবাশ্যক শ্রম। 'কন্তু তারপরও তাকে কাজ করে যেতে হয় আর সেই সময়টায় সে 
উৎপাদন করে পঠক্পাঁতির জন্য উদ্বত্ত মূল্য । এরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মুনাফা । 
শ্রমের এই অংশটার নাম উদ্বৃত্ত শ্রম। 

ধরে নেওয়া ঘাক যে সপ্তাহে তিন "দন শ্রামক 'নজের মজুর ফিরিয়ে দেওয়ার 
জন্য কাজ করছে জার বাঁক তন দন খাটছে প:াঁজপাঁতির জন্য উদ্বন্ত মূল্য উৎপাদনের 
উদ্দেশ্যে। অন্যভাবে বললে এর মানে দাঁড়ায় যে, 'দনে বারো ঘন্টা কাজের মধ্যে 
দৌনক ছ-ঘণ্টা সে তার মজুর উৎপাদনের জন্য কাজ করে, আর বাঁক ছ-ঘণ্টা কাজ 
করে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের জন্য। সপ্তাহে মাত্র ছ-টা দিনই পাওয়া যায়, অথবা রাববার 
ধরলে বড়জোর সাত দন, কিন্তু প্রত্যেকটি দিনেই ছয়, আট, দশ, বারো, পনেরো, কিংবা 
এমন কি আরও বেশী খণ্টার কাজ আদায় করে নেওয়া সম্ভব। একাঁদনের মঙজ্ঞীরর 
বাঁনময়ে শ্রাীমক পঃাঁজপাঁতর কাছে একটি শ্রমাদন 'বাক্র করে। 1ক্তু একটি শ্রমাদন 
কতক্ষণ ? আট ঘণ্টা না আঠারো ঘণ্টা ? 

পাঁজপাঁতর স্বার্থ হল শ্রমাদিনটা যতটা সম্ভব লম্বা করা। শ্রমাদন যত বেশী লম্বা 
হবে উদ্বত্ত মূল্য উৎপন্ন হবে তত বেশণ। শ্রামক ন্যাধ্যভাবেই অনুভব করে যে মজুরি 
ফারিয়ে দেওয়ার সময়ের উপর আঁতরিক্ত যত ঘণ্টা কাজ তাকে করতে হচ্ছে, তার 
সবটুকুই তার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে অন্যায় করে: তিক্ত ব্যাক্তগত আঁভজ্ঞতা থেকেই 
সে শেখে অত্যাধিক সময় কাজ করার মানে কী । প্বীজপাঁতি লড়াই করে তার মুনাফার 
জন্য, আর শ্রামক লড়ে তার স্বাস্থ্যের জন্য, দৌনক কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য, কাজ- 
খাওয়া-ঘমোনো ছাড়াও মানাবক অন্যান্য কছু কাজকর্ম করার সযোগের জন্য। প্রসঙ্গত 
বলা চলে যে ব্যক্তিগতভাবে কোনো পঠাজপাঁত এই লড়াইয়ে নামতে চাইবে কি না তা 
তার সাঁদচ্ছার উপর আদৌ নির্ভর করছে না, কারণ, প্রাতযোগিতার চাপে সবচেয়ে 
লোকাহতৈষাী পঃজপাতিও তার সহকমরদের সঙ্গে যোগ দতে এবং তাদেরই মতো দীর্ঘ 
কাজের ঘণ্টা চাল্‌ করতে বাধ্য হয়। 

ইতিহাসের রঙ্গমণ্ডে প্রথম যোদন স্বাধীন শ্রামক দেখা 'দয়োছল সৌঁদন থেকে 
শুর্‌ করে আজ পর্যন্ত চলেছে শ্রমাদনের ঘণ্টা বাঁধার সংগ্রাম। 1বভিন্ন শাখায় শ্রমাদনের 
বাঁভন্ন চিরাচারত রীতি আছে; কিন্তু আসলে বোশর ভাগ সময়েই সে রীতি খুব কম 
মানা হয়। শুধুমান্র যেখানে আইন করে শ্রমাদন বেধে দেওয়া হয়েছে এবং আইনই 
দেখছে তা পালন করা হচ্ছে কিনা, সেখানেই সাঁত্য করে বলা চলে যে স্বাভাবিক শ্রমাদন 
চালু আছে। আর এখন পর্যন্ত প্রায় একমানন ইংলন্ডের কারখানা অণ্চলগৃিতেই তেমন 
ব্যবস্থা আছে। সেখানে মেয়েদের জন্য এবং তেরো থেকে আঠারো বছরের কিশোরদের 
জন্য দশ ঘণ্টা শ্রমাদন (পাঁচ দিন সাড়ে দশ ঘণ্টা করে আর শাঁনবার সাড়ে সাত ঘণ্টা) 


মার্সের 'পঠজ' ১৩১ 
নার্দস্ট হয়েছে, আর যেহেতু এদের বাদ ?দয়ে পুরুষরা কাজ চাল'তে পারে না, সেহেতু 
তারাও পড়ছে দশ ঘণ্টা শ্রমাদনের আওতার মধ্যে। ইংরেজ কারখানা-মজুরেরা এই 
আইনটি আদায় করতে পেরেছে বহু বছর কম্ট সহ্য করে, কারখানার মালিকদের 
বর্দ্ধে একান্ত দৃঢ় ও একাণগ্র সংগ্রাম চালিয়ে, সংবাদপরের স্বাধীনতার সাহায্যে, 
সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ও সভাসামাত করার আধকারের স্বাবধা  নয়ে তথা আপন শাসক 
শ্রেণির মধ্যে বিভেদটাকেই আত 'নপৃণভাবে কাজে লাগয়ে। এই আইন ইংরেজ 
শ্রাীমকদের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়য়েছে, শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত শাখায় ক্রমে ক্রমে 
এই আইন প্রসারিত হয়েছে এবং গতবছর* প্রসারিত হয়েছে প্রায় সকল শিল্পে, 
অন্ততপক্ষে যেগাঁলতে নারী ও শিশুদের নিয়োগ করা হয় সেগুঁলতে । ইংলন্ডে আইন 
করে শ্রমীদন নির্ধারণের এই ইতিহাস সম্পর্কে আলোচ্য বইটিতে আত বিশদ তথ্য 
রয়েছে । পরবতাঁ বৈঠকে উত্তর জার্মান রাইখস্টাগকেও আলোচনা করতে হবে কারখানার 
[নয়মাবলশী এবং সেই সঙ্গে ফ্যাক্কীর শ্রমের [নিয়ল্লণের প্রশন ননয়ে। আশা কার, জার্মান 
শ্রীমকেরা যেসব প্রাতীনাীধদের নির্বাচন করেছে তাঁদের মধ্যে কেউই আগে মাক্সের 
বইটির আগাগোড়া সবাঁকছু ভালভাবে জেনে না 'নয়ে খসড়া আইনাঁট আলোচনা করতে 
যাবেন না। এখানে অনেক কিছ? লাভ করার আছে । শাসক শ্রেণীর নজেদের ভিতরকার 
[বিভেদ শ্রামকদের পক্ষে এখানে যতখানি অনুকূল ততখান ইংলশ্ডে কখনও হয়নি, 
কারণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থার ফলে শাসক শ্রেণীকে বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের 
অন্নগ্রহ পাওয়ার চেস্টা করতে হচ্ছে। এই পাঁরাস্ছিতিতে, নিজেদের অবস্থার সযোগ 
নিতে পারলে, এবং সবোপাঁর বুর্জোয়ারা যে কথাটা জানে না, অর্থাৎ আসল প্রশ্নটা 
কা, তা জানলে শ্রামক শ্রেণীর চার পঁচিজন প্রাতনাধও রাঁতিমত একটা শক্ত। এবং 
এই উদ্দেশ্যে সব মালমসলা তৈরী অবস্থায় তাঁদের কাছে এনে দেবে মাকসের 
বইখানি। 

আধকতর তত্গত গুর্ত্বসম্পন্ন আরও কয়েকাট আঁতি চমৎকার পর্যালোচনা পোঁরয়ে 
গিয়ে আমরা থামব শুধু শেষ অধ্যায়ে, যেখানে প:ঁজ সঞ্চয় নিয়ে আলোচনা করা 
হয়েছে। এখানে প্রথমে দেখানো হয়েছে যে পধাঁজবাদী উৎপাদন-পদ্ধাততে, অর্থাৎ 
যেখানে একাদকে পাঁজপাঁত ও অন্যাদকে মজার-খাটা শ্রীমকের মাধ্যমে উৎপাদন হচ্ছে 
সেখানে, শুধু যে পঃজিপাঁতিদের জন্য ক্রমাগত নতুন করে পঠাজ সৃষ্ট হয় তাই নয়, 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত নতুন করে সাঁষ্ট হচ্ছে শ্রার্মকদের দারন্যও; তাতে করে এই দাঁড়ায় 
যে, একাঁদকে প্রাণধারণের সমস্ত উপকরণ, সমস্ত কাঁচামাল এবং শ্রমের সমস্ত ঘল্মপাতির 
মাঁলক পংাঁজপাঁতরা বরাবরই নতুন হয়ে থেকে যাচ্ছে, আর অন্যাদকে থাকছে অসংখ্য 


* অর্থাৎ ১৮৬৭ সাল। _ সম্পাঃ 
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শ্রামক যারা প্রাণধারণের সেইছুকু উপকরণের জন্য নিজেদের শ্রমশাক্ত এই প:জপাঁতিদের 
কাছে 'বান্রু করতে বাধ্য হয় যাতে বড়জোর কোনোমতে শুধু 'নজেদের কর্মক্ষম রাখা 
এবং কর্মক্ষম প্রলেতারীয়দের নতুন এক বংশ গড়ে তোলাই সম্ভব। কিন্তু পাঁজ শুধু 
নিজেকে পুনরুৎপন্নই করে না: অনবরত বাঁধধত ও প্রসারত হয়ে ওঠে প:াঁজ এবং 
তার ফলে বাড়তে থাকে সম্পাত্তহীন শ্রামক শ্রেণীর উপর তার আঁধপত্য। আর ঠিক 
যেমন. পধাঁজ নিজে ব্ুমাগত বৃহত্তর আয়তনে পুনরুৎপাঁদত হয়, তেমনই বর্তমান 
পঃাঁজবাদী উৎপাদন-পদ্ধাতি সম্পাক্তহঈন শ্রীমক শ্রেণীকেও ক্রমাগত বৃহত্তর আকারে 
ও 'বপুলতর সংখ্যায় পুনরুৎপন্ন করতে থাকে । ".. পুজি সণয়ের ফলে পঃঁজ-সম্পর্ক 
কুমবর্ধমান হারে পুনরুৎপন্ন হতে থাকে, একপ্রান্তে আরও বেশীসংখ্যক 'কংবা বৃহত্তর 
প:জপাতি, আর অন্যপ্রান্তে আরও বেশীসংখ্যক মজীর-খাটা শ্রীমক ... সতরাং পঠাঁজ 
সশ্চয়ের মানে হল প্রলেতািয়েতের বৃদ্ধি' (পৃঃ ৬০০)। অথচ যল্পাতির উন্নতি, উন্নত 
কাঁষ ইত্যাদর ফলে যেহেতু সমপাঁরমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে ক্রমশই অজ্পতর সংখ্যায় 
শ্রামক প্রয়োজন হয়, এই 'নখ*তকরণ, অর্থাৎ শ্রীমকদের অনাবশ্যক করে তোলার কাজ 
যেহেতু ক্রমবর্ধমান প:জর চেয়েও দত গাঁতিতে বেড়ে চলে, তাই চিরবর্ধমান এই শ্রামক 
সংখ্যার তাহলে কী হবেঃ তারা পাঁরণত হয় [শজ্পক্ষেত্রের এক মজুত বাহনীতে; 
ব্যবসার অবস্থা খারাপ বা মাঝাঁর রকমের থাকলে এদের শ্রমের মূল্যের চেয়ে কম 
মজ্যারতে নিয়োগ করা হয়, আনয়ামতভাবে নিয়োগ করা হয়, কিংবা ছেড়ে দেওয়া হয় 
জনসাধারণের দাক্ষিণ্যের উপর, তব ব্যবসা যখন খুব জোর চলে, তখন ধাঁনিক শ্রেণীর 
কাছে এরা হয় অপাঁরহার্য যেমন ইংলণ্ডে স্পম্টই দেখা যায়। কিন্তু সব অবস্থাতেই 
শনয়ামতভাবে নিযুক্ত শ্রীমকদের প্রাতিরোধের শীক্ত ভাঙতে তথা তাদের মজার কম 
রাখতে এরাই সাহাধ্য করে। “সামাজক সম্পদ যত বাড়ে... ততই বাড়ে আপোঁক্ষক 
উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা বা িল্পগত মজ্‌ত বাঁহনীও। কিন্তু সাক্রয় (নিয়ামতভাবে নষহক্ত) 
শ্রমবাহনীর অনুপাতে এই মজুত বাঁহনী যতই বাড়ে, তত বাঁদ্ধ পায় সংহত (স্থায়ী) 
উদ্ধন্ত জনসংখ্যা বা শ্রামকদের সেই স্তর যাদের দুর্দশা চলে শ্রম যন্ত্রণার 'বপরীত 
অনুপাতে । শেষ পর্ন্ত, শ্রামক শ্রেণর দুর্গতদের স্তর ও শিল্পগত মজুত বাহনী যতই 
বস্তুত হয়, সরকারী "হসাবের দুঃস্থতা-ও ততই বাড়ে । এই হল প:জিবাদশ সশ্গয়ের 
অনপেক্ষ সাধারণ নিয়ম (পৃঃ ৬৩১)। 

এই হল আধ্যানক পংাঁজবাদী সামাঁজক ব্যবস্থার কয়েকাট মূল [নিয়ম যা সম্পূর্ণ 
বজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত __ সরকারণ অর্থনীতিবিদরা অবশ্য এর খন্ডনের সামান্যতম 
চেম্টাও সধত়ে পারহার করেন। 'কস্তু এই দিক সব? আদৌ নয়। পঁজবাদী উৎপাদনের 
খারাপ দিকগীল মার্কস খুব তৰক্ষ;ভাবে জোর 'দিয়ে দৌখয়েছেন, 'কিন্তু সমান জোরের 
সঙ্গে তান স্পম্টভাবে এটাও প্রমাণ করে দিয়েছেন ষে, যে-পর্যায়ে সমাজের সৰ সদস্যের 


মাক্সের “পজ' ৃ ১৩৩ 


সমানভাবে মানুষের মতন িকাশলাভ সম্ভব হবে, সমাজের উৎপাদন-শাঁক্তগুলিকে সেই 
পর্যায়ে বকাঁশত করে তোলার জন্য এই সামাঁজক র্‌পাঁটর প্রয়োজন 'ছল। সমাজের 
পৃবতন সব রূপ এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ছিল বড়ই দাঁরদ্র। তার জন্য বতখান 
সম্পদ ও উৎপাদন-শাক্ত প্রয়োজন প:ঁজবাদী উৎপাদনই তা প্রথম সৃষ্ট করেছে, কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে সৃন্টি করছে সংখ্যাবহদল ও 'নিপীড়ত শ্রীমকরূপ এমন এক সামাঁজক 
শ্রেণীকেও, যেশ্রেণী সে সম্পদ ও সেই উৎপাদন-শীক্ত ক্রমশ আরো বেশী করে নিজের 
হাতে তুলে নিতে বাধ্য, যার ফলে আজ যেমন এগ্াল একট একচেটয়া শ্রেণীর জন্য 
ব্যবহৃত হচ্ছে তার বদলে সমগ্র সমাজের স্বার্থে এগৃিকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে উঠবে। 


১৮৬৮ সালের ১লা থেকে পান্কার লেখা অনযায়ী মদত 
১৩ই মার্চ এঙ্গেলস কর্তৃক 'লাখিত জার্মান থেকে অনুদিত 
১৮৬৮ সালের ২১শে ও ২৮শে মারের ইংরেজী ভাষ্যের ভাষাস্তর 
706177010501501765  ৬৬/০০1)6120150 পার্রকায় 
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স্বাক্ষরহীন 





ফ্রেডারিক এলেলস 
“প:জ' গ্রল্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা থেকে 


মার্কস তাহলে উদ্বত্ত মূল্য সম্পকে নতুন কা বলেছেন? কেমন করে এটা সম্ভব 
হল যে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতন মাকসের উদ্বত্ত মূল্যের তত্ব মোক্ষম আঘাত হানল 
এবং তা সমস্ত সভ্য দেশেই, অথচ রদবের্তস সমেত মাক্সের পূর্বগামী সমস্ত 
সমাজতন্তীদের মতবাদ ব্যর্থ হয়ে মালয়ে গেল ? 

রসায়নশাস্ত্ের হীতহাসের এক উদাহরণ থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 

গত শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত আমরা জান যে ফ্াঁজাস্টক (10109815110) তত্ব 
প্রচালত 'ছল। এই মতবাদ অনুসারে জলন্ত পদার্থ থেকে আরেকাঁট অনুমানাঁসদ্ধ 
পদার্থ, ফ্লাজস্টন নামে একট সম্পূর্ণ দাহ্য পদার্থের 'বাচ্ছন্ন হওয়াই হল সব দহনের 
মূল কথা। তখন পর্যন্ত যেসব রাসায়ানক ঘটনা জানা ছিল তার প্রায় সবাকহছুই এই 
মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেত, যদিও বহু ক্ষেত্রেই জবরদাস্ত করেই। কিন্তু 
১৭৭৪ সালে প্রস্টাল এমন এক ধরনের বায়ু উৎপাদন করলেন 'যা তান দেখলেন 
এতই বিশুদ্ধ, অথবা যা ফ্লাঁজস্টন থেকে এতখাঁন মুক্ত, যে তার তুলনায় সাধারণ বায়ু 
ষিত বলে মনে হয়।' তানি এর নাম দিলেন ফ্লাঁজস্টনমুক্ত বায়ু। তাঁর িছাাঁদন পরেই 
সুইডেনে শেলে একই ধরনের বায় পেলেন এবং বায়ুমণ্ডলে তার আস্তত্ব প্রমাণ করে 
[দলেন। তান আরো দেখলেন যে এই বায়্‌তে বা সাধারণ বায়ুতে কোনো পদার্থ দহন 
করা মান্র এ বায়ু মালয়ে যায়, তাই তানি এর নাম দলেন আগ্ন বায়ু। “এইসব তথ্য 
থেকে 'তাঁন এই "সদ্ধান্ত টানলেন যে বায়ুর একাঁট উপাদানের সঙ্গে ফ্লাজস্টন যুক্ত 
হওয়ার ফলে" অর্থাৎ দহনের সময়ে, 'যে মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি হয় তা আর কিছুই নয়, 
তা হল আগুন বা উত্তাপ, কাঁচের মধ্যে দিয়ে যা বৌরয়ে আসে ।”* 

প্রস্টীলি ও শেলে অকাঁসজেন উৎপাদন করেছিলেন, 'কস্তু তাঁরা জানতেন না 
1জনিসটা কাঁ। তাঁরা ফ্লাঁজাস্টক 'তত্বাবলশীকে যে অবস্থায় পেয়েছিলেন, ঠিক তারই মধ্যে 
জাঁড়য়ে রইলেন ।' যে উপাদানাঁট পরে সমস্ত ফ্লাজস্টিক মতবাদ উল্টে 'দয়ে রসায়নশাস্্ে 
বপ্লব আনল তাঁদের হাতে সেটি নিম্ফল হয়ে পড়ে থাকে । কিম্তু প্রিস্টাল সঙ্গে সঙ্গেই 


* ০9০০৪-৯০11011617006 7 49851601071101765 19110807291 017911715 879018- 
501)5/915, 1877, ], 0.0. 13, 18. এেঙ্গেলসের টাকা ।) 


“পংজি' গ্রল্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা থেকে ১৩৪৫ 
তাঁর আবিচ্কারের কথা প্যারিসে লাভুয়াঁজয়েকে জানয়ে দিয়েছিলেন এবং লাভুয়াজয়ে 
এই নতুন তথ্যের সাহায্যে সমস্ত ফ্লাজাস্টক রসায়নশাস্ত পরাক্ষা করে দেখলেন। 'তাঁনই 
প্রথমে আবিষ্কার করলেন যে নতুন ধরনের এই বায়ু হল নতুন এক রাসায়ানক উপাদান 
এবং দহনের কারণ জহলম্ত পদার্থ থেকে রহস্যময় ফ্লজস্টনের বাহন্নাগমন নয়, বরং 
জবলম্ত পদার্থের সঙ্গে এই নতুন উপাদানাটর সম্মিলন। সমগ্র রসায়নশাস্মই যেন 
ফ্লাজস্টনের তত্বে মাথা নিচের দিকে করে দাঁড়য়োছল, লাভুয়াঁজয়ে প্রথম এইভাবে 
তাকে সোজা করে পায়ের উপর দাঁড় কাঁরয়ে দলেন। পরে তান যা দাব করোছলেন 
সেভাবে অবশ্য অন্যদের সঙ্গে একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 'তান অক্সিজেন 
উৎপাদন না করলেও অপর দুজনের তুলনায় 'তাঁনই অকৃীসজেনের সাত্যকারের 
আবিদ্কারক। অন্য দুজন অকৃঁসজেন শুধু উৎপাদনই করেছিলেন, কিস্তু ক জানিস 
উৎপাদন করলেন সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণাই ছিল না। 

প্রস্টীলি এবং শেলের সঙ্গে লাভুয়াজয়ের যে সম্পক্ণ উদ্বন্ত মূল্যের তত্তের ক্ষেত্রে 
পৃবগামীদের সঙ্গে মার্সেরও ঠিক একই সম্পর্ক। আমরা এখন উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের 
যে অংশকে উদ্বৃত্ত মূল্য বাল, তার আস্তিত্বের কথা মাক্সের বহু পূর্বেই নির্া'পত 
হয়েছিল । উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে আসল বন্তুটির কথা, অর্থাৎ প্রাতমূল্য হিসাবে কিছু না 
দিয়েই আত্মসাৎকারা যে শ্রমফল আত্মসাৎ করে, সেকথাও মোটামুটি স্পম্টভাবেই বলা 
হয়েছিল। কিন্তু এর বৌশ আর কেউ এগোতে পারোন। উৎপাদনের উপায়সমূহের 
মাঁলক ও শ্রীমকের মধ্যে ঠিক কী অনুপাতে শ্রমের ফল ভাগ হয়, বড়জোর সেই বিষয়ে 
অনুসন্ধান চালাত একটি দল -_ ক্লাসকাল বুর্জোয়া অর্থতত্ববিদরা। অন্য দলটি -- 
অর্থাং সমাজতন্ত্রীরা, -_- এই 'িভাজনকে অন্যায় বলে মনে করত এবং খুজত এই 
অন্যায় দূর করার ইউটোপীয় উপায়। হাতে পাওয়া অর্থনৌতক সংজ্ঞার শৃজ্খলেই 
উভয়েই আবন্ধ হয়ে রইল। 

তারপর এগয়ে গেলেন মাকস। তাঁর পূর্বগামীদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেই 
1তাঁন এগিয়ে এলেন। যেখানে তারা সমাধান দেখেছিল, তান সেখানে দেখলেন শুধু 
একটি সমস্যা । তিনি দেখলেন যে ব্যাপারটা ফ্লুজিস্টনমুক্ত বায়্‌ও নয়, আগ্মিবায়্‌ও নয়, 
আসলে অকাঁসজেন। তান দেখলেন যে ব্যাপারটা শুধ্‌ একটি অর্থশাস্ঘের ঘটনা 
লাপবদ্ধ করা নয়, বা এই তথ্যের সঙ্গে চিরস্তন ন্যায় ও সাঁত্যকারের নীতবোধের 
বরোধও নয়; এখানে এমন একটি তথ্যের ব্যাপার রয়েছে যা সমগ্র অর্থশাস্মে বিপ্রব 
আনবে এবং যে একে ব্যবহার করতে জানে তার হাতে সমগ্র পঃজবাদী উৎপাদন-ব্যবস্ছা 
বুঝবার চাঁবকাঠি তুলে দেবে। এই তথ্যের থেকে শুরু করে 'তিনি প্রচালত সংজ্ঞা-বিভাগ 
সব যাচাই করে দেখলেন, ঠিক যেমন অক্সিজেনের উপর ভাত্ত করে লাভুয়াজিয়ে 
ফ্লাজস্টিক রসায়নশাস্মের প্রচালত সংজ্ঞা-বিভাগগৃঁল পরাক্ষা করে দেখোছলেন। উদ্ব্ত 





১৩৬ ফ্রেডারক একঙ্গেলস 
মূল্য কী তা জানার জন্য মার্কসকে জানতে হল মূল্য কী। প্রথমেই করতে হল 'রিকার্ডোর 
মূল্যতত্বের সমালোচনা । এইভাবেই মার্স মূল্য সৃষ্টিকারী গুণের 'দক থেকে শ্রম 
নিয়ে অনুসন্ধান চালালেন এবং এই প্রথম 'তানিই দেখালেন কোন শ্রম মূল্য উৎপাদন 
করে, আর কেন ও ক ভাবে তা করে; দেখালেন যে মূল্য এই ধরনের পহঞ্জভূত শ্রম 
ছাড়া ছুই নয় _ যে কথাটা রদবেরতুস জীবনের শেষাদন পর্যন্ত বুঝে উঠতে 
পারেনীন। তারপর মাকস মুদ্রার সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের সম্পর্ক পরাক্ষা করে দেখলেন । তিনি 
দেখিয়ে দলেন, অন্তার্নীহত মূল্যগণ থাকার দরুন কেন এবং কী ভাবে পণ্য ও পণ্য- 
বাঁনময় থেকে পণ্য ও মুদ্রার বিরোধ সৃষ্টি হতে বাধ্য। এই 'ভান্তর উপর তান যে 
মুদ্রাতত্ব রচনা করলেন তা হল প্রথম সম্পূর্ণ মুদ্রাতত্ব, এবং এখন এ তত্ব 'বনা 
উচ্চবাচ্যে প্রায় সবাই স্বীকার করে নেন। মুদ্রা কী ভাবে প:ুঁজতে রৃপান্তারত হয় সে 
সম্পর্কে অনুসন্ধান চাঁলয়ে তান প্রমাণ করলেন যে এই রূপান্তর সাধনের ভান্ত হল 
শ্রমশাক্তর ক্রুয় ও বিন্রুয়। শ্রমের জায়গায় শ্রমশাক্তকে, মূল্য উৎপাদক গুণকে বাঁসয়ে 
মার্স এক পলকে তেমন একটা অস্বাবধা দূর করে দিলেন যার সামনে 'িকাডাঁয় 
মতবাদ চূর্ণ হয়ে গেল: অর্থাৎ শ্রমের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণের 'রিকাডঁয় নীতির সঙ্গে 
পঠাজ ও শ্রমের পারস্পীরক 'বানিময়ের সমন্বয় সাধনের অসন্তাবতা। "স্থির ও 
পাঁরবর্তনশশল পাঁজর পার্থক্য প্রাতিষ্ঠা করে তাঁনই প্রথম উদ্বত্ত মূল্যের সৃন্টি- 
প্রাক্রয়ার সাত্যকারের ধারাটির সমস্ত খংটনাট পর্যন্ত অনুধাবন করতে সমর্থ হন, ও 
তার ব্যাখ্যাও এতে সম্ভব হল -_ এটা তাঁর পূর্বগামীরা কেউই করতে পারেননি । এইভাবে 
[তিনি পাঁজর নিজের মধ্যেই একটা পার্থক্য স্থিরীকৃত করলেন যে ব্যাপারে রদবের্ৃস 
বা বুর্জোয়া অর্থতত্বীবদরা কেউই কিছ করে উঠতে পারেনীন, অথচ এইটিই হল 
জাঁটলতম অর্থতাত্বক সমস্যা সমাধানের চাঁবকা?ঠ, যা "দ্বিতীয় খন্ডে, বশেষ করে তৃতীয় 
খন্ডে, পুনরায় আঁতি চমৎকারভাবে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে -_ পরে তা দেখা যাবে। 
উদ্ধত্ত মূল্যটাকেও আরও বিশ্লেষণ করে মার্কস এর দুটি রূপ, অর্থাং অনপেক্ষ এবং 
আপোক্ষক উদ্বত্ত মূল্য আবজ্কার করেন, পাঁজবাদী উৎপাদনের এঁতিহাসিক বিকাশে 
এরা যে বাভন্ন ধরনের, অথচ প্রাতক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ভূমিকা 'নয়োছিল তাও মার্কস দেখিয়ে 
দেন। মজুর সম্পর্কে প্রথম যুক্তিসঙ্গত যে মতবাদ আমরা পাই তা তান 'বকাঁশত করে 
তোলেন উদ্বৃত্ত মূল্যের ভিত্তিতে এবং পঠাঁজবাদী সণয়ের ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য 
ও তার এ্ীতহাঁসক ঝোঁকের বর্ণনাটাও 'তাঁনই প্রথম উপাস্থিত করোছিলেন ... 


১৮৮৫ সালের ৫ই মে "পণ" গ্রন্থের 'দ্বতীয় গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মুদ্দুত 
থণ্ডের জন্য এঙ্গেলস কর্তক রচিত, হামবূর্গ, জার্মান থেকে ইংরেজী ভাষ্যের ভাষাস্তর 
১৮৮৫ 





ক্রান্সে গহযৎদ্ধ 


ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা 


আমি আগে কখনও ভাঁবান যে, ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আন্তজাতিকের সাধারণ 
পাঁরষদের আভভাষণের একাট নতুন সংস্করণের ব্যবস্থা করতে এবং তার একটা ভূমিকা 
লিখতে আমাকে বলা হবে। আম তাই এখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পকেহি 
শুধু দু-চারাট কথা বলতে পারব। 

উল্লিখিত বড় রনাটির মুখবন্ধ হিসাবে আমি ফ্রাত্তো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ 
পাঁরষদের দ্যাট ছোটো আভভাষণ জুড়ে 'দয়েছি। কারণ, প্রথমত, এ দুটির মধ্যে 
দ্বিতীয়াটর 'গৃহযাদ্ধ' গ্রল্থে উল্লেখ রয়েছে অথচ প্রথমাটকে বাদ দিলে দ্বিতীয়া 
পুরোপুরি বোঝা যায় না। তাছাড়া ইতিহাসের বিরাট ঘটনা যে সময়ে আমাদের চোখের 
সম্মুখেই ঘটে চলেছে, বা সবেমাত্র ঘটেছে, সেই সময়েই তাদের চারন্র, তাৎপর্য এবং 
অনিবার্য ফলাফল সম্যকরূপে বুঝতে পারার যে বিস্ময়কর প্রাতিভা তান 'লুই 
বোনাপার্টের আগারোই বূমেয়ার' গ্রন্থে প্রথম দেখিয়েছিলেন, সেই প্রাতভারই প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন “গৃহযুদ্ধ গ্রন্থের চেয়ে মাকর্সের লেখা এই রচনা দুঁটিতেও কম নয়। আর 
সর্বশেষ কারণ হল, এই যে, মার্কস এইসব ঘটনার যে ফলাফল দেখা দেবে বলে 
ভাবষ্যদ্বাণী করোছলেন, আমরা জার্মানিতে আজও তা ভোগ করে চলোছি। 

প্রথম আঁভিভাষণে যা ঘটবে, বলা হয়েছিল, তা কি ঘটোন? লুই বোনাপার্টের 
বিরুদ্ধে জার্মানর যুদ্ধ যাঁদ আত্মরক্ষামূলক চাঁরত্র হারিয়ে ফরাসী জনসাধারণকে 
পদানত করার যুদ্ধে পারণত হয়, তাহলে তথাকাঁথত মুক্ত যুদ্ধের* পরে জার্মানর 
যে দুর্ভাগ্য দেখা 'দিয়োছল, তা প্রবলতর হয়ে আবার ফিরে আসবে -_ এই ভাঁবষ্যদ্বাণী 
কি ফলোন? আরও বিশ বংসর ধরে 'বিসমাকের শাসন, আগে যেখানে বাক্যবাগীশ 


* প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১৮১৩-১৫ সালের যুদ্ধবিগ্রহ। -- সম্পাঃ 


১৩৮ কাল মার্কস 


শপ জর ২ সাপাশাশাপাশীপ শপ ০০ পা শাটাশপটী শি 2 শশা পশস্পপসা াাাপিপশশ শশী পিপিপি শিশির শি শপ শেপার া স্পেস পাস্পীপ্পী শা পি 


বক্তারা (66173508995) সরকারী কোপে পড়ত সেখানে জরুরী আইন* ও 
সমাজবাদীদের 'নর্যাতন, তার সঙ্গে সঙ্গে পাঁলশের ঠিক একই রকম যথেচ্ছাচার এবং 
আইনের হুবহু একই ধরনের হতভম্বকর ভাষ্য -- এই ক আমাদের জ্রোটোন £ 

আলসাস-লোরেন গ্রাসের ফলে ফ্রান্স রাঁশয়ার বাহুপাশে আবদ্ধ হতে বাধ্য হবে: 
এই রাজ্য দখলের পর জার্মাঁনকে হয় পারণত হতে হবে রাশিয়ার 'বশ্বস্ত দাসে, নয়ত 
বা স্ব্পকাল বিরামের পর নতুন যদ্ধ সঙ্জা করতে হবে, সে যুদ্ধও হবে আবার 'স্লাভ 
ও রোমক উভয় ফ্ঞাতির বিরূদ্ধে জাতি-যৃদ্ধ' (802 ৮/97) __ এই ভাঁবষাদ্বাণীও ক 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়নি : ফরাসী প্রদেশ দুটিকে জার্মীন গ্রাস করে নেওয়ায় 
ফ্রান্স কি রাশিয়ার বুকে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়ান ১ প্রো বিশ বছর ধরে বিসমার্ক কি 
জাবের কৃপাদ্াম্টলাভের জন্য বৃথাই তাঁর তোষণ করেনান এবং এমন সেবা দ্বারা তোষণ, 
যা "ইউরোপের পয়লা নম্বরের শাক্ত' হয়ে ওঠার আগে ক্ষুদে প্রাশিয়া পণ্য রাশিয়ার' 
প্লী পাদপদ্মে যা অপ্তাল দিত তার চেয়েও হন ? তাছাড়া, প্রতিদিনই 'ক আমাদের মাথার 
উপর ঝুলে থাকছে না যুদ্ধরূপ ডেমোকুসের তরবার, যে যুদ্ধের প্রথম দনেই রাজন্যদের 
সকল চুঁক্তবিধি তুষের মতোন উড়ে যাবে; যে-যৃদ্ধ সম্পর্কে ফলাফলের একান্ত 
আনশ্চয়তা ছাড়া আর কিছুই 'নাশিত নয়; যে জাতি-যুদ্ধ শুরু হলে দেড়কোটি থেকে 
দুইকোটি সশস্ত নানুষ ইউরোপ ধবংসের কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে; যে-যুদ্ধ এখনই 
শুরু হচ্ছে না একমাত্র এই কারণে যে, এর চূড়ান্ত ফলাফলের একান্ত দুর্ঞেয়তার সম্মুখে 
দাঁড়য়ে সামারক বলে বলীয়ান প্রবলতম রাষ্ট্র পর্যন্ত ভয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে? 

তাই ১৮৭০ সালে আন্তজাতিক শ্রামক শ্রেণী যে-নীত িয়োছল তার দূরদার্শতার 
অর্ধাবস্মৃত এইসব জবলন্ত প্রমাণ আবার জার্মান শ্রমিকদের কাছে পেশছে দেবার দায়ত্ব 
আমাদের আজ আরও বোশ। 

এই দুইটি ভাষণ সম্পর্কে যে-কথা খাটে, ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। 
২৮শে মে তাঁরখে কামিউনের শেষ যোদ্ধরা বেলভিলের ঢালু জামতে প্রবলতর শক্তর 
কাছে পরাজত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। আর তার মাত্র দুই দিন পরেই, ৩০শে মে 
তারখে মাক্স সাধারণ পরিষদের সামনে পড়লেন তাঁর এই লেখা, যাতে প্যারিস 
কাঁমউনের এঁতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে সধক্ষপ্ত, জোরালো রেখায়, "বস্তু 
এমন তীক্ষতায় ও তার চাইতেও বড় কথা, এমনই সত্যে যে, এই বিষয়ের ওপর রাশীকৃত 
সাহত্যে আর কখনো তা দেখা যায়ান। 


* জরুরী আইন - সমাজতন্মীদের বিরুদ্ধে জরুরী আইন জার্মানিতে গৃহ?ত হয় ১৮৭৮ সালে। 
এই আইনে সমস্ত সোশ্যাল-ডেমোল্রা্টক পার্ট সংগঠন ও গণ শ্রমক সংগঠন 'নাষদ্ধ, শ্রীমক 
সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, সমাজতান্নিক সাহত/ নিষিদ্ধ হয় ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নির্বাসন শূরু 
কৃয। ব্যাপক শ্রীমক আন্দোলনের চাপে জরুরী আইনাঁট ১৮৯০ সালে নাকচ হয়ে যায়। -- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে গহবযদ্ধ ৯৩৯ 


১৭৮৯ সালের পর ফ্রান্সে যে অর্থনৌতক ও রাজনোৌতক বিকাশ হয়েছে, তার 
দরুন গত পণ্টাশ বছরে প্যারিস শহরের এমন একটা অবস্থা এসেছে যে, সেখানে কোন 
শবপ্লব দেখা দিলেই তা প্রলেতারাীয় রূপ না নিয়ে পারে না; অর্থাৎ যে প্রলেতারয়েত 
তাদের রক্ত 'দিয়ে জয় অর্জন করেছিল তারা জয়লাভের পরে দাবি দাওয়া উপাস্ত 
করেনি এমন হয় না। বিশেষ এক একটা পর্যায়ে প্যারিসের শ্রামক শ্রেণী 'বকাশের 
যে স্তরে পেশছতে পেরেছে, সেই অনুপাতেই তাদের দাবি হয়েছে স্পা বস্তর অপারিচ্কার, 
এমন কি কিছুটা গোলমেলেও, কিন্তু তাসত্েও শেষ পর্যন্ত সকল দাঁব পাঁরণত হয়েছে 
পঃজিপাতি ও শ্রীমকদের মধ্যে শ্রেণী বৈরিতার অবল্হীপ্ততে। সত্য বটে, কেউ জানত না 
কেমন করে এটা ঘটাতে হবে। কিন্তু তখনো যত আনার্র্ট ভাষাতেই দাবগুলি রচিত 
হয়ে থাকুক না কেন, তার ভিতরেই নিহিত থাকত প্রাতিষ্ঠত সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে এক 
পরম আশওকা; যে শ্রমিকেরা দাবি উপা্ছত করত তাদের হাতে তখনো থাকত অস্ত্র, 
তাই রাম্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়াদের প্রথম অবশ্য কর্তব্য হয়োছল এদের 'নরস্ত্র করা । তাই 
শ্রাীমকেরা যেই না কোন বিপ্লবে জয়ী হয়েছে অমনই শুরু হয়েছে নতুন এক সংগ্রাম, যার 
শেষ শ্রীমকদের পরাজয়ে । 

সবপ্রথমে তা ঘটে ১৮৪৮ সালে। পার্লামেন্টে িরোধীদলভূক্ত উদারনোৌতক 
বৃজেয়ারা ভোজসভার আয়োজন করত ভোটা'ধকার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য, 
যার উদ্দেশ্য ছিল 'নজ দলের প্রাধান্য স্নানীশচত করে তোলা। সরকারের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে তাদের ব্রমেই বৌশ করে জনসাধারণের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হওয়ায় ধীরে 
ধীরে বুর্জোয়া ও পেঁটি বুজোয়াদের র্যাঁডকাল ও প্রজাতন্রী স্তরগুঁলকে পুরোভাগে 
স্থান ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু এদের 'পছনেই দাঁড়য়ে ছিল বিপ্লবী শ্রীমকেরা এবং 
১৮৩০ সাল থেকে শ্রমিকেরা যতটা রাজনোতিক স্বাতন্ত্য অজ্ন করোছল তা 
বুর্জোয়ারা, এমন ক প্রজাতল্দীরা পর্যন্ত ভাবতে পারোন। সরকার ও বিরোধীদলের 
1ভতর যখন সংকট ঘাঁনয়ে এল, সেই মৃহূর্তে শ্রীমকেরা শুরু করল রাস্তার লড়াই। 
উবে গেলেন লুই 'ফালপ এবং তাঁর সঙ্গে ভোট-ীবাধর সংস্কার; আর সেই জায়গায় 
দেখা দিল প্রজাতন্ত এবং বস্তুত এমন প্রজ্াতন্ন যে, বিজয়ী শ্রামকেরা তাকে 'সামাঁজক: 
প্রজাতন্ত আখ্যা দিল। সামাজিক প্রজাতল্দম বলতে ঠিক কী বোঝাবে সে সম্পর্কে কিন্তু 
কারও স্প্ট কোন ধারণা ছিল না, এমন কি শ্রামকদেরও নয়। কিন্তু তাদের হাতে তখন 
অস্ত; রাষ্ট্রের একটা অন্যতম শাক্ত তারা । তাই কর্ণধার বুর্জোয়া প্রজাতন্নীরা যেই 
পায়ের তলায় খাঁনকটা শক্ত মাটির মতো ছু অনুভব করল, অমনি তাদের প্রথম 
লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল শ্রীমকদের 'িরস্ত্রকরণ। তা করা হল সরাসাঁর বিশ্বাস ভঙ্গ করে, 
খোলাখুঁল কথা খেলাপ করে ও বেকারদের দূর প্রদেশে 'নর্বাসনের চেম্টা মারফৎ 
শ্রামকদের ১৮৪৮-এর জুনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে ঠেলে দিয়ে। সরকার আগে 


১৪ কার্ল মার্কস 
থেকেই সতক্তার সঙ্গে শাক্তর বিপুল প্রাধান্য হাতে রেখেছিল। পাঁচ দিন ধরে 
বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের পর শ্রমিকেরা পরাঁজত হল। আর তার পরেই শুরু হল নিরস্ত্র 
বন্দীদের রক্তয্নান -- রোম প্রজাতন্রের পতনসূচক গৃহযুদ্ধের দনগুলির পরে যেমনাঁট 
আর দেখা যায়নি। স্বীয় স্বার্থ ও দাঁব নিয়ে শ্রীমকেরা পৃথক শ্রেণী হিসাবে 
বুজৌয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস দেখানো মাত্র বুজোঁয়ারা প্রাতীহংসার কী উন্মত্ত 
নিষ্টুরতায় ধাবিত হবে, এই প্রথম তারা তা দেখিয়ে দল। তবু ১৮৭১ সালের বুর্জোয়া 
তাণ্ডবের তুলনায় ১৮৪৮ সালের ঘটনা তো একটা ছেলেখেলা মান্র। 

শাস্ত এল পায়ে পায়ে। প্রলেতারয়েত যাঁদ বা তখনও ফ্রান্স শাসন করার উপযুক্ত 
হয়ে উঠতে না পেরে থাকে, তাহলে বুর্জোয়ারাও তা আর পেরে উঠল না। অন্ততপক্ষে 
সে সময় ত নয়ই যখন তাদের বোঁশর ভাগটাই ছিল রাজতন্তের অনুকূলে, আর তিনাঁট 
রাজবংশীয় পার্ট আর চতুর্থ একট প্রজাতন্ত্রী পা্টতে তারা বিভক্ত। বুর্জোয়া 
শ্রেণীর এই আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগে ভাগ্যান্বেষী লুই বোনাপার্ট সমস্ত শাসন- 
কেন্দ্রগ্ীল -- সেনাবাহিনী, পুঁলশ, প্রশাসাঁনক যন্ত -- সব হাতের মূঠোর মধ্যে নিয়ে 
আনতে পারলেন আর ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁরখে উড়িয়ে 'ঈদতে পারলেন 
বুর্জোয়াদের শেষ ঘাঁটি, জাতীয় সভা । শুরু হল দ্বিতাঁয় সাম্রাজ্য, একদল রাজনোতিক 
ও আর্থক ভাগ্যান্বেষীর হাতে ফ্রান্সের শোষণ; 'ন্তু সেই সঙ্গে শুরু হল এমন 
শিলেপর অগ্রগতি, যেটা সম্ভব ছিল না লুই 'ফাঁলপের সঙ্কীর্ণমনা ভীরু শাসন- 
ব্যবস্থায়, যেখানে ছিল বৃহৎ বূর্জোয়াদের মাত্র এক ক্ষুদ্র অংশের একচ্ছত্র আঁধপত্য। 
লুই বোনাপার্ট পঃঁজপাতিদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করলেন একদিকে 
শ্রাীমকদের হাত থেকে পাঁজপাতদের, অন্যাদকে পযাঁজপাঁতদের হাত থেকে শ্রমিকদের 
বাঁচাবার অজুহাতে । প্রতিদান 'হসাবে 'ক্তু তাঁর আমলে উৎসাহ পেল ফাটকাবাঁজ এবং 
শিল্প প্রয়াস -- এক কথায় গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীর এতটা উধর্বগঁত ও ধন-বাদ্ধ যা 
অতীতে কখনও দেখা যায়ান। একথাও অবশ্য সত্য যে, দুনর্গীত ও ব্যাপক চুঁরি- 
জোচ্চাঁর ফে'পে ওঠে তার চাইতেও বেশি; বাজদববার হাযে ওঠ তার কেন্দ্র ও এ 
সমৃদ্ধি থেকে মোটা রকমের বখরা লুটতে থাকে। 

কিন্তু দ্বিতীয় সাম্রাজ্য সে ত ফরাসী উগ্রজাতিবাদের প্রাত আবেদন, ১৮১৪ সালে 
খোয়া যাওয়া প্রথম সাগ্রাজোর সীমানা, অন্ততপক্ষে প্রথম প্রজাতন্তের সীমানা 
পুনঃপ্রীতজ্ঠার দাঁব। সাবোৌক রাজতন্ত্রের সীমানার ভিতরে, বস্তুতপক্ষে তার চাইতেও 
বেশী কর্তিতি ১৮১৫ সালের সীমানার অভ্যন্তরে, ফরাসী সাম্রাজ্য এটা বেশী দন 
চলতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে যুদ্ধ করে সীমানা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা । কিন্তু 
রাইন নদীর বাম তারের জার্মান এলাকা আত্মসাৎ করার কথায় ফরাসী উগ্রজাতিবাদীদের 
কল্পনা যতটা ঝলমলিয়ে ওঠে, তা আর কোন ক্ষেত্রের সীমানা সম্প্রসারণে হয় না। পাইন 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ১৪১ 
অণ্চলে এক বর্গমাইল স্থান এদের কাছে আল্‌পৃস বা অন্যত্র দশ বর্গমাইল চ্ছানের 
চাইতেও অনেক বোঁশ। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য যাঁদ ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এক ধাক্কায় 
বা ভাগে ভাগে, রাইনের বাম তাঁর পর্যন্ত এলাকা পুনরুদ্ধারের দাঁবটা নিছক সময়ের 
প্রশন। সে সময় এল, যখন বাধল, ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ । বসমারের হাতে 
এবং নিজের আতধূর্ত দোদুল্যমান নীতির ফলে প্রত্যাশত 'রাজ্য ক্ষাতপূরণের' ব্যাপারে 
প্রবণ্চিত হয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করা ছাড়া নেপোিয়নের গত্যন্তর রইল না; সে যহদ্ধ বাধল 
১৮৭০ সালে আর নেপোলিয়নকে তাঁড়য়ে নিয়ে গেল প্রথমে সেদানে এবং সেখান থেকে 
একেবারে 'ভিলহেলমসহোয়েতে ।* 

এর আবাঁশ্যক ফল হিসাবে দেখা দিল ১৮৭০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের প্যারিস 
বিপ্লব। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো; আবার ঘোষত হল প্রজাতন্ত্। কিন্তু 
শত্রু তখন দ্বারে অপেক্ষমান; সাম্রাজ্যের সেনাবাহনী হয় মেংস-এ এমনভাবে পাঁরবোষ্টত 
যে বোৌরয়ে আসার আশা নেই, নয় জার্মানতে বন্দী অবস্থায়। এই জরুরী পারাস্থাততে 
জনসাধারণ প্রাক্তন বিধান সভার প্যারিস প্রাতীনাধদের 'জাতীয় প্রাতিরক্ষা সরকার, 
হিসাবে সংগঠিত হতে দিল। এত সহজে এতে রাজ হওয়ার কারণ হল এই যে, বন্দুক 
কাঁধে নিতে পারে প্যাঁরস শহরের এমন প্রত্যেকাট মানুষ দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় 
রাক্ষবাহনীতে নাম 'লাঁখয়ে অস্ত্রসাজ্জত হয়োছল, ফলে বিপুল সংখ্যাগারষ্ঠ হয়ে 
উঠোছল শ্রমিকেরাই। কিন্তু প্রায় পুরোপুরি বুজৌয়া সরকার আর সশস্ত্র শ্রামক 
শ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধ আতশনঘ্র ফেটে পড়ল খোলাখাাল সম্ঘর্ষে। ৩১শে অন্কৌবর 
কয়েকাট শ্রামিক বাহনী টাউন হল চড়াও করে সরকারের একাংশকে বন্দী করে ফেলে। 
বশ্বাসঘাতকতা, সরাসারভাবে সরকারের প্রাতশ্রাত ভঙ্গ এবং কতকগাল পোঁটি 
বুর্জোয়া বাহনীর হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পেল এবং প্রাক্তন সরকারকেই শাসন ক্ষমতায় 
বহাল রাখা হল, যাতে বদেশী সামারক শাক্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ নগরের মধ্যে গৃহযদদ্ধ 
না বেধে যায়। 

অবশেষে ১৮৭১ সালের ২৮শে জানংয়ার অনাহারাক্লষ্ট প্যারস আত্মসমর্পণ করে। 
কিন্তু এমন মর্যাদায় যা যুদ্ধের ইীতিহাসে অভূতপূর্ব দুর্গগুলি সমর্পণ করা হল, 
নগরার প্রাকার থেকে অপসৃত হল কামানগুি, লাইন-সৈন্যদল আর সচল রক্ষিবাহনীব " 
অস্ত্র তুলে দিতে হল বিজয়ীর হাতে আর তারা গণ্য হল যুদ্ধবন্দশ 1হসাবে। জাতীয় 
রাক্ষবাহনী কিন্তু তাদের অস্ত আর কামান হাতছাড়া করোন; 'বজেতাদের সঙ্গে তারা 
এক যদ্ধাবরাতি-চুক্তি করল মান্র। িজেতারাও 'বিজয়-গোৌরবে প্যারস শহরে প্রবেশ 


সস, 





* ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ তারখে ফরাসী বাহনী সেদানে বিধবস্ত হয়ে সম্মাট সমেত বন্দী 
হয়। -_ সম্পাঃ 


১০২ কার্ল মার্কস 


শশী ৯ এ শাশাীশী শী - ২২৮ িিশিাশিসসশ স্প্রপা ৯ শিিশ্িশীী 8 শা স্পী শালিক পপাশটাশি পাশ লা 


আদ সাসপশাগাাশাাশাশা তি পাীপিপিশ ৮০ 


করতে সাহস পেল না। প্যাঁরসের মার ছোট এক কোণ দখলের সাহস করোছল তারা, 
যে এলাকাটা আবার একাংশে সাধারণের ব্যবহার্য খোলা পার্ক মান, এও তারা দখলে 
রাখল মান্র কয়েকাঁদন! সেই কয়াদনও প্যাঁরসের সশস্ত্র শ্রীমকদের দ্বারা পারবোল্টত 
হয়ে রইল তারাই যারা প্যাঁরস অবরোধ করে ছিল ১৩১ দন ধরে । ?বদেশন বজেতাদের 
প্যাঁরসের যে কোনা ছেড়ে দেওয়া হয়োছল, তার সঙ্কীর্ণ সীমানা যাতে কোন প্রশীয়' 
আগতিক্রম না করে সৌঁদকে সতর্ক দাঁন্ট রেখোছল শ্রামকেরা। যে সৈন্যদলের কাছে 
সাম্রাজ্যের সকল বাহন অস্ত্র সমর্পণ করে, তাদের মনে এমনই শ্রদ্ধারই উদ্রেক করে 
প্যাঁরস শ্রামকেরা : আর প্রুশীয় যুঙকার* যারা এসোছল বিপ্লবের জন্মভূগমতে প্রা তশোধ 
নিতে, ভারাই বাধ্য হল সসম্দ্রমে থেমে দাঁড়াভে ও এই সশস্ত্র বিপ্লবকেই আভবাদন 
জানাতে! 

যৃদ্ধ চলাকালে প্যাঁরসের শ্রমিকদের শুধু এইমাত্র দাঁব ছিল যে প্রবলভাবে যুদ্ধ 
চাঁলয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন, যখন প্যারস আত্মসমর্পণ করার পর শান্ত [ফরে 
এল, তখন সরকারের নৃতন সবেঁচ্চ কর্তা 'তিয়েরকে বুঝতে হল যে, প্যারসের 
শ্রামকদের হাতে যতক্ষণ অস্ত্র থাকছে ততক্ষণ বত্তবান শ্রেণীর বৃহৎ জমিদার ও 
পদ্দীজপাঁতিদের শাসন নিয়ত বিপদের মূখে থাকবে । তাঁর প্রথম কাজই হল শ্রামকদের 
শনবস্ত্র করার এক প্রচেন্টা। ১৮ই মার্চ তারখে তান লাইনের সৈনাদের পাঠাহলন এই 
আদেশ 'দয়ে যে, জাতীয় রাক্ষবাহনর 'নজস্ব কামান কেড়ে আনতে হনব, অথচ 
প্যারস অবরোধের সময় এ কামানদল গড়া হয়োছল সাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। 
চেষ্টা বফল হল; সমগ্র প্যারস এক হয়ে দাঁড়াল তার প্রতিরোধে, এবং একদিকে 
প্যারিস ও অন্যাদকে ভার্সাইতে অবাস্থত ফরাস সরকারের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হল। 
২৬শে মার্চ প্যারিস কামিউন 'নর্বাচিত হয় আর ২৮শে মার্চ ঘোষিত হল কমিউনের 
শাসন। জাতীয় রাক্ষিবাহনীর কেন্দ্রীয় কামাট সে পর্যন্ত শাসন কাজ চাঁলয়োছল, 
এবার তারা প্যারসের কলাঁঙ্কত "সুনীত-রক্ষী দলাঁট” €141075110) ৮১০11০6) ভেঙে 
দেবার আদেশ 'দয়ে তারপর পদত্যাগ পন্ত পেশ করল কামউনের কাছে। ২০শে মার্চ 
তাঁরখে সরকারী সৈন্যদলভুক্ত ও স্থায়ী সেনাবাহিনী নাকচ করল কমিউন ও ঘোষণা 
করল যে, জাতীয় রাঁক্ষবাঁহনীই থাকবে একমান্র সশস্ত বাঁহনী, আর তাতে ভার্ত করা 
হবে অস্নবহনক্ষম সমস্ত নাগাঁরককেই। ১৮৭০ সালের অক্টোবর থেকে পরের বছরে 
এীপ্রল পর্যন্ত সব বসতবাঁড়র ভাড়া কামউন মকুব করে দিল; সে সময়ের যে ভাড়া 
দেওয়া হয়ে গিয়োছল সেটাকে ভাবষ্যতে দেয় ভ্মড়া হসাবে জমা নেওয়ার আদেশ 
হল; পৌরসভার বন্ধকণী কাছারিতে বাঁধাপড়া মালের 'নলামে বিক্রয় বন্ধ হয়ে গেল। 


শপ শি শা শী শ্পীপশাতিশপীগা 


* জাৃঙ্কার - প্রশীয় অভিজাত ভস্বামী। _ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে পৃহযুদ্ধ ১৪৩ 


শশী স্পেল পর ০ সপ ম্যাপ ০ 





সর 


কঁমিউনের সদস্য 'হসাবে নির্বাচিত [িদেশখদের 'নবাচন পাকা করা হল সেই তারখেই, 
কারণ 'কাঁমউনের পতাকা, বিশ্ব প্রজাতল্েরই পতাকা ।' ১লা এপ্রল তারিখে "সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হল যে, কমিউনের কোন কমচারীর বেতন, সৃতরাং কামউন সদস্যদেরও বেতন 
৬,০০০ ফ্রাঁর (৪,৮০০ মার্ক) বেশী হতে পারবে না। পরের দনই কাঁমিউন চার্চকে 
রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছন্নকরণ, কোনর্প ধরমঁয় উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের অর্থব্যয় 'গনষেধ আর 
চার্চের সকল সম্পান্তকে জাতীয় সম্পাত্ততে পারণত করার 'ডান্রু জারী করে। এর 
ফলে ৮ই এাপ্রল ধর্মের সকল প্রতাঁক, চিত্র, আপ্তবাক্য এবং প্রার্থনাদ. অর্থাৎ যা কছু 
'ব্যক্তগত বিবেকের 'বিষয়ভুক্ত বলে গণ্য তা সবই শিক্ষায়তন থেকে বাহচ্করণের আদেশ 
জারী ও ধীরে ধীরে কার্যকরী করা হল। দিনের পর দন ভার্সাই সৈন্যদল কর্তৃক 
কীমউনের বন্দী যোদ্ধাদের গুলি করে হত্যার জবাবে ৫& তাঁরখে শবুপক্ষীয় লোকদের 
জামিন “হসাবে বন্দী রাখার আদেশ হয়; 'কন্তু তা কখনো কাজে প্রয়োগ করা হয়নি। 
৬ তাঁরখে জাতীয় রাক্ষবাহিনীর ১৩৭ নম্বর ব্যাটালয়ন 'গলোটিন নিয়ে এসে 
জনগণের বিপুল উল্লাসের মধ্যে তা প্রকাশ্যে প্ীড়য়ে ফেলল। ১৮০১ সালের যুদ্ধের 
পর দখল করা কামান গাঁলয়ে নেপোলয়ন যা ঢালাই করোছলেন, ভাঁদোম ময়দানে 
স্থিত সেই উগ্রজাতিবাদ ও জাতি-বৈরতার প্রতীক 'বিজয়-্তন্তাটকে ধাঁলসাং করার 
সদ্ধান্ত নিল কাঁমউন ১২.তারখে। ১৬ই মে তারিখে এই "সিদ্ধান্ত কার্যে পাঁরণত করা 
হয়েছিল। যে-সব কারখানা মাঁলকেরা বন্ধ করে 'দয়েছিল তাদের একটা পাঁরসংখ্যান 
হসাব প্রস্তুত করে সেগণ্নলকে প্রাক্তন শ্রীমকদের 'দয়েই আবার চালু করার পাঁরকল্পনা 
প্রস্তুতির নিদেশি এল ১৬ই এপ্রল; এই শ্রামকেরা সংগঠিত হবে সমবায় সাঁমাতিতে ; 
সামাতগঁলকে আবার এক মহা সংঘে সংগঠিত করবার পাঁরকল্পনা নেবারও আদেশ 
হল! ২০ তাঁরখে কাঁমিউন রুটি প্রন্তুতকারীদের রান্র কাজ 'নাঁষদ্ধ করে; কর্ম-সংস্থান 
দপ্তরগুলিও তুলে দেওয়া হয়; "দ্বিতীয় সাম্াজ্যের সময় থেকে পাঁলশ-নিষুক্ত জীবেরা 
এক নম্বরের শ্রামক-শোষক 'হসাবে এই সংচ্ছাকে কুক্ষিগত করে রেখোছল। প্যারিসের 
[বশাঁট মহল্লার (971010085901)6179) মেয়র দপ্তরগুলির হাতে তা স্থানাস্তারত করা 
হয়। বন্ধকী দোকানগুলিতে শ্রামকদের ব্যাক্তগতভাবে শোষণ চলে, সেগুলি শ্রমের 
হাতিয়ার এবং খণের ওপর শ্রাীমকদের আঁধকারের পাঁরপল্থশ, এই কারণে ৩০শে এপ্রল 
কামিউন এগ্ীল তুলে দেবার আদেশ 'দিল। ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড দানের পাপ 
দ্খালনের জন্য 'নার্মত প্রায়শ্চিত্ত গিজাা নম্ট করার আদেশ 'দিল কাঁমউন ৫ই মে 
তারখে। 

এই ভাবে 'বদেশশ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দরুন যেটা আগে পেছনে 
ছল, প্যারসের আন্দোলনের সেই শ্রেণী চারন্রটি তাক্ষ-ভাবে পরিচ্কারর্‌পে প্রকাশ 
ঠতে থাকে ১৮ই মার্চ থেকে । যে-হেতু কমিউনের সভায় বসত হয় প্রায় খাট শ্রামকেরা, 
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না হয় শ্রামকদের স্বীকৃত প্রাতানাঁধগণ, সে-হেতু তার 'সিদ্ধান্তগহীলতেও প্রলেতারায় 
চারন্রাট সুপাঁরস্ফুট। এইসব "সিদ্ধান্তে যে সব সংস্কার সাধনের আদেশ জারী করা 
হল, তা হয় প্রজাতল্লী বুর্জোয়ারা নিছক ভরূতার দরূনই করে উঠতে পারোন, অথচ 
তাদের মধ্যে ছিল শ্রামক শ্রেণীর স্বাধীন ক্রিয়াকলাপের আবাঁশ্যক "ভান্ত যেমন, এই 
নীতর প্রাতিষ্ঠা যে. রাষ্ট্রের চোখে ধর্ম হল সম্পূর্ণ ব্যাক্তগত ব্যাপার মান্র। কিংবা 
কাঁমউন জারী করল এমন সব হুকুম যেগুঁল সরাসাঁর শ্রামক শ্রেণীরই প্রত্যক্ষ স্বার্থে, 
সমাজের প্রাচীন ব্যবস্থাতে যেগীল অংশত গভীর ঘা দেয়। অবশ্য শন্রুবোন্টত নগরীতে 
এই সমস্ত কিছু কাজে পাঁরণত করার ব্যাপারটা শুরু করা মান্র সম্ভব ছিল। মে মাসের 
গোড়া থেকে ভার্সাই সরকার যে ক্রমবাধজু সংখ্যায় সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে থাকে, 
তার বিরদ্ধে লড়াইতেই তাদের সমগ্র শান্ত ব্যয় হতে লাগল। 

৭ই এাঁপ্রল ভার্সাই সেনাদল প্যাঁরসের পশ্চিম রণাঙ্গনে 'নউীল-তে সেন নদর 
খেয়াঘাট দখল করে নেয়। আবার অন্যাদকে, ১১ তারখে, দাক্ষণ রণাঙ্গনে তাদের 
আক্রমণ ীবপুল ক্ষাতিসহ হঠিয়ে দেওয়া হয় জেনারেল ইওদ কর্তৃক। প্যাঁরসের উপর 
চলছিল আঁবাচ্ছন্ন গোলাবর্ষণ; চলছিল তাদেরই হাতে যারা শহরের উপর প্রুশীয়দের 
গোলাবর্ষণকে পবি্রতা হানি বলে 'নন্দা করেছিল। এরাই আবার এখন প্রুশীয় 
সরকারের কাছে করজোরে প্রার্থনা করছিল যেন সেদান ও মেংসের বন্দী ফরাসী 
সৈন্যদের তাড়াতাঁড় ফাঁরয়ে দেওয়া হয় যাতে সেই সৌনকেরা এদের জন্য 
প্যারস পুনদ্খল করতে পারে । মে মাসের গোড়া থেকে এইসব সৈন্যের ক্রমিক 
প্রত্যাবর্তনে ভার্সাই বাহন পেল চূড়ান্ত শাক্ত প্রাধান্য । একথা স্পম্ট বোঝা গেল 
২৩শে এরীপ্রলেই, যখন 'তিয়ের বন্দী-ীবাঁনময় সম্পাকিতি আলোচনা ভেঙে দিলেন -_ 
কামিউন এ আলোচনা প্রস্তাব করোছল যাতে প্যারসের যে আর্গাবশপকে আর যত 
পাদ্রীকে প্যারসে জামন হিসাবে রাখা হয়েছিল তাদের সকলের 'বানময়ে মান্র 
একজনকে 'ফাঁরয়ে দেওয়া হয়, তিন হলেন ব্রাঙক, যিনি দুইবার কামিউনের সদস্য 
[নর্বাচিত হলেও আটক ছিলেন ক্লেরভো-তে বন্দী হয়ে। শীক্ত প্রাধান্যের কথাটা আরও 
সুস্পষ্টভাবে প্রকট হল িয়েরের ভাষার শাকিবর্তনে, আগে তিনি টালবাহানা করাছলেন, 
কথা বলাছলেন ছ্ৰার্থকভাবে। এখন হঠাৎ তান হয়ে উঠলেন উদ্ধত, হুমাঁকদার, বর্বর । 
ভামণই সেনাদল দাক্ষণ রণাঙ্গনে মুলাঁ-সাকে উপদনগ্গ দখল করে নল ৩রা মে তাঁরখে; 
৯ তারিখে নিল ফোর্ট ইসি যেটা গোলাবর্ষণে একেবারে ধৰংসস্ত্রপে পাঁরণত হয়ে 
গিয়োছল; ৯৪ তারিখে ফোর্ট ভভি। পশ্চিম রণাঙ্গনে তারা, এগোতে লাগল ধারে 
ধীরে, নগরীর প্রাকার পর্যন্ত বিস্তৃত বহ গ্রাম ও বাঁড় দখল করতে করতে আর শেষ 
পর্যন্ত এল প্রধান রক্ষাব্যহের সম্মুখে; বিশ্বাসঘাতকতা এবং সেখানকার মোতায়েন 
জাতীয় রাঁক্ষবাহিনীর অসাবধানতার দরূন ২১ তাঁরখে তারা নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশে 
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সফল হল। উত্তর ও পূর্ব 'দকের দুর্গগ্াল দখলে ছল প্রুশীয়দের। তারা ভাই 
সৈন্যদের নগরীর উত্তর দিকের এলাকার ভিতর 'দয়ে পোরয়ে যেতে দিল, অথচ 
যৃদ্ধাবরাঁত চুক্তি অনুযায়ী সে এলাকাতে প্রবেশ করা ভার্সাই সৈন্যের পক্ষে ছল 
শনাষদ্ধ। এইভাবে এগয়ে এসে 'তারা আক্রমণ চালাল এমন একটা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে 
যা প্যারসীয়রা স্বভাবতই ধরে নিয়োছল য্দ্ধাবরাতি সর্তে রাক্ষত, ও তাই তার 
সুরক্ষায় জোর দেয়ান। এর ফলে, প্যারিসের পশ্চমার্ধে, খাস বিলাস-নগরীর এলাকায় 
প্রাতিরোধ হল দুর্বল; আক্রমণকারী ফৌজ যতই এগোতে থাকে নগরীর পূবার্ধের 
ণদকে, অর্থাৎ ষে অংশাট হচ্ছে আসল শ্রীমক নগরী তার কাছে, ততই প্রাতরোধ হতে 
থাকল ক্রমেই প্রবলতর এবং একরোখা। আট দিন ধরে লড়বার পরই বেলাঁভল ও 
মোনলম*তাঁর উস্ঠু জমির উপর কমিউনের শেষ রক্ষীরা পরাজত হয়। তারপর অসহায় 
পূরুষ, নারী আর শিশু হত্যার যে 'হাঁড়ক এক সপ্তাহ ধরেই ন্মবর্ধমান হারে 
চলোছল, তা উঠল চরমে । 'ব্রচলোডার বন্দূকে আর কুলোয় না __ যথেষ্ট দ্রুত গাঁততে 
তাতে মানুষ মারা সন্তব নয়; বাঁজতদের শয়ে শয়ে মারা হল 'মন্রেলয়েজের গ্ীলতে। 
পের লাশেজ কবরম্ছানের 'কাঁমউনারদের প্রাচীরের'* সামনে এই গণহত্যার শেষ অনুষ্ঠান 
হয়। শ্রীমক শ্রেণী তার দাঁব দাওয়া ?নয়ে দাঁড়াবার সাহস পাওয়া মান্ন শাসক শ্রেণী 
কতদূর উন্মত্ত হতে পারে তারই মূক অথচ মুখর সাক্ষী হিসাবে সেই প্রাচীর আজও 
দাঁড়য়ে আছে। তারপর যখন দেখা গেল সকলকে হত্যা করা অসন্তব, তখন শুরু হল 
পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার, বন্দীদের মধ্যে থেকে 'নার্বচারে বাছাই করা লোকদের গাল 
করে হত্যা, আর অবাঁশম্টদের বড় বড় বন্দশীশাবরে প্রেরণ, যেখানে তারা রইল সামারক 
আদালতে বিচারের প্রতীক্ষায় । প্যাঁরসের উত্তর প্‌বার্ধ পাঁরবোম্টত করে ছিল যে সব 
প্রুশশয় সেনাদল, তাদের উপর আদেশ ছিল, যেন কোন পলাতক বোঁরয়ে না যায়, 
গন্তু সবেচ্চ আধনায়কের 'নর্রেশের চাইতে মানবতার 'নর্দেশের প্রীত সৌনকেরা 
যখন বোশ বাধ্যতা দেখায় তখন আঁফসাররা প্রায়ই চোখ বুজে থাকত। এজন্য বিশেষ 
সম্মান প্রাপ্য স্যাকসন সেনাবাহনীর; আত মানাবক আচরণ করে এরা এবং এমন 
বহূজনকে পেরিয়ে যেতে দেয় যারা স্পম্টতই কমিউনের যোদ্ধা । 


সং সস 


বশ বছর পরে আজ যাঁদ আমরা ১৯৮৭১ সালের প্যাঁরস কাঁমউনের কার্যকলাপ 
এবং তার এীতহাসিক তাৎপর্য বিচার করতে বাঁস তাহলে ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ গ্রন্থে যে 


* কাঁমউনারদের প্রাচদর -- প্যারসের পের লাসেজ সমাধিক্ষেত্রের দেয়াল, ১৮৭১ সালের 
১৭শে মে এখানে ভার্সাই বাহনীর সঙ্গে প্যারিস কাঁমিউনের যোদ্ধাদের অন্যতম শেষ একটি রক্তাক্ত 
সংঘর্ষ হয়। এই দেয়ালের কাছে ভার্সাই বাহন কামিউনারদের ব্যাপকভাবে গুলি করে মারে । -- সম্পাঃ 
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১৪৬ কার্ল মার্কস 


রস সা ৮ 





[বিবরণ দেওয়া আছে, তার সঙ্গে আর অজ্প কয়েকটি কথা যোগ করে দেওয়ার প্রয়োজন 
হবে। 

কাঁমউনের সদস্যরা, বিভক্ত ছিল দুইটি ভাগে । সংখ্যাগুরু অংশ ছল ব্লাঙকপল্থন, 
এদেরই প্রাধান্য ছিল জাতীয় রাঁক্ষবাহনীর কেন্দ্ৰীয় কাঁমাটিতেও, আর সংখ্যালঘু 
অংশ ছিল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সাঁমাতির সভ্য, এরা প্রধানত ছিল 
প্রধোঁপল্থী সমাজতন্তের গোম্ঠীভুক্ত। ব্রাঁঙ্কপন্থীদের খুব বড় অংশই সে সময় 
সমাজতল্ী হয়েছিল কেবলমান্র বিপ্লবী প্রলেতারীয় সহজ-বোধের বশেই; মান্র অল্প 
কয়েকজনই নীতি সম্পর্কে আঁধকতর পাঁরচ্কার ধারণায় পেশছতে পেরোছিল ভায়ানের 
মাধ্যমে, যান পাঁরাচত 'ছলেন জার্মান বৈজ্ঞানক সমাজতল্ের সঙ্গে। সেইজন্য বোঝা 
যায় কেন অর্থনৌতক ক্ষেত্রে কামউন অনেক ছুই করোন যা এখন আমাদের মতে 
করা উাঁচত 'ছল। যেরকম ভাঁক্ত-ীবহৰল ভাব "নয়ে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের দেউাঁড়র বাইরে 
এরা সসম্দ্রমে দাঁড়য়ৌোছল, নিশ্চয় সেটাই সবচেয়ে দুবোৌধ্য। এটা একটা গুরুতর 
রাজনোতিক প্রমাদ। কাঁমিউনের দখলে ব্যাঙ্ক -_ বিপক্ষের দশ হাজার লোককে জামিন 
রাখার চাইতেও তার মূল্য বোশ। এটা ঘটলে সমগ্র ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী ভার্সাই 
সরকারের উপর চাপ "দত কমিউনের সঙ্গে শান্ত-চুঁক্ত করার স্বপক্ষে । তাসত্তেও 
ব্লাঙ্কপল্থী ও প্রুধোঁপন্থীদের নিয়ে গঠিত হলেও এই কামউন যা করোছিল তার 
অনেক 'কছুর নর্ভলতাই হল অনেক বোশ বস্ময়কর। স্বভাবতই প্রধানত 
প্রুধোঁপল্থীরাই দায় ছিল কাঁমউনের অর্থনোৌতিক হুকুমনামাগ্ীলর জন্য __ তার মধ্যে 
যা প্রশংসনীয় ও যা 'নন্দনীয় উভয়ের জন্য; যেমন ব্রাঁঙ্কপন্থীরা দায় ছিল কাঁমিউন 
যে রাজনোৌতক কাজ করোছল তার জন্য, এবং যা করোন তারও জন্য। এবং উভয় 
ক্ষেত্রে ইতিহাসের পাঁরহাসই এই _- মতসর্বস্ব ব্যাক্তরা কর্তৃত্বে এলে সচরাচর যা ঘটে 
থাকে -_ নিজ নিজ মতাদর্শ অনুসারে যা করণীয় দুই দলই করে বসল তার বপরীত 
কাজ । 

ছোট কৃষক ও কারুশিজ্পনদের সমাজতন্তী প্রুধোঁ সংগঠনকে ঘোর ঘৃণার চোখে 
দেখতেন। সংগঠন সম্পর্কে তান বলোছলেন বে, এর ভিঙর ৬।ল অপেক্ষা মন্দটাই 
বোঁশ; স্বভাবতই তা হল. বন্ধ্যা, এমন ক ক্ষাতকারকও, কারণ শ্রীমকের স্বাধীনতার 
ওপর তা শৃঙ্খলস্বরূপ; ওটা একটা নিছক আপ্তবাক্য, অনুংপাদক ও দুর্বহ; শ্রাঁমকের 
স্বাধীনতার সঙ্গে যেমন এর বরোধ, তেমনই বিরোধ শ্রম মিতব্যায়তার সঙ্গে; এর 
অসুবিধাগ্বাীল বাড়ে তার সুবিধার চাইতে অনেক বেশ' দ্রুত, এর তুলনায় প্রাতিযোগিতা, 
শ্রমাবভাগ এবং ব্যাক্তিগত 'সম্পার্ত হল অর্থনোৌতক শাক্ত। বৃহৎ শজ্প ও রেলওয়ের 
মতো বৃহৎ ব্যবসা প্রাতিচ্ঠান যাকে প্রুধোঁ বলছেন ব্যাতিক্রম কেবল তেমন ক্ষেত্রেই শ্রীমক 
সংগঠন উপযোগী (েবপ্লব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা”, তৃতীয় 'নবদ্ধ দুষ্টব্য)। 


শ্রান্সে গৃহয্দ্ধ ১৪৭ 
সুচারু হস্তাশল্পের কেন্দ্রে প্যারসে পরযস্ত ১৮৭১ সালের মধ্যে বৃহৎ শিজ্প আর 
এতই ব্যাতিক্রম নয় যে, কমিউনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হুকুমনামায় বৃহৎ শিপ, 
এমন কি হস্তাশিজ্প কারখানাকে পর্যন্ত এমনভাবে সংগঠনের 'নর্দেশ হল যার 1ভান্ত হবে 
প্রীতি কারখানায় শ্রাীমকদের সামাত শুধু তাই নয়, এইসব সাঁমাতকে একটা বড় সঙ্খে 
সম্মিলত করাও হবে। এক কথায়, মার্কস “গৃহযুদ্ধ” গ্রন্থে ষেটা ঠিকই ধরোছিলেন, এই 
সংগঠনের আবাশ্যক পাঁরণাঁত হবে কামিউনিজম অর্থাৎ প্রুধোঁবাদী নীতির ঠিক 
বপরীত। তাই কামউন হল প্রুধোঁ গোষ্ঠীর সমাজতল্তের কবরুবরূপ। আজ ফরাসণ 
শ্রামক শ্রেণী মহল থেকে সে গোম্ঠী অন্তর্ধান করেছে; সেখানে যেমন 'মাকসবাদণীদের' 
মধ্যে তেমনই “সম্ভাবনাবাদীদের' (2095110111585)* ভিতরেও আজ মাক্সের তত্ব 
অপ্রাতিদ্বন্দ্বী। শুধু রর্যাডকাল” বুর্জোয়াদের মধ্যেই এখনো প্রহধোঁপল্থণী 
পাওয়া যায়। 
ব্লাঁ্কপন্থীদের অবস্থাও এর চেয়ে ভাল ছিল না। ষড়যল্দের [বিদ্যালয়ে 
লালিতপালিত, এবং তার আনূষাঙ্গক কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলায় দৃড়বদ্ধ হয়ে তারা সুরু 
করোছল এই ধারণা 'নয়ে যে, অপেক্ষাকৃত অজ্পসংখ্যক 'স্থর সংকজ্পে সুসংগাঠত 
মানুষ অনুকূল সময় এলে ষে রাম্ট্রের হাল ছিনিয়ে নিতে পারবে শুধু 'তাই নয়, প্রচণ্ড 
নির্মম উদ্যোগে সেই ক্ষমতা তারা ধরে রেখে শেষ পর্যস্ত বিপুল জনসাধারণকে বিপ্লবে 
টেনে এনে তাদের ক্ষুদ্র নেতৃগোম্ঠীর চারপাশে দাঁড় করাতে সক্ষম হবে। এরজন্য 
সবচাইতে আগে দরকার ছিল নৃতন 'বপ্রুবী 'সরকারের হাতে সকল ক্ষমতার কঠোরতম 
একনায়কণী কেন্দ্রীকরণ। অথচ আসলে কী করল এই কাঁমউন, যার ভিতরে সেই 
ব্রাজ্কপল্থীরাই ছিল সংখ্যাগুরু 2 প্রদেশস্ছিত ফরাসী জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত সকল 
ঘোষণাবাণতে কাঁমিউন আবেদন জানাল, প্যারিসের সঙ্গে মলে ফরাসী দেশময় সমস্ত 
কাঁমউন এক স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করুক, যে জাতীয় সংগঠনাঁট এই প্রথম হবে 
আসলে গোটা জাতরই সান্ট। পূর্বতন কেন্দ্রীভূত সরকারের সেই 'নপশড়ক শক্ত, 
তার সেনাবাহিনী, রাজনোৌতিক পুলিশ, আমলাতন্্ -_ ১৭৯৮ সালে নেপোঁলিয়ন যা 
সৃম্ট করেন আর পরবতর্বকালে প্রাতাট নূতন সরফার যাকে সাগ্রহে হাতে নিয়ে বিপক্ষের 
বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে -_- ঠিক এই নিপাঁড়ক শাক্তটার যেমন পতন ঘটেছে প্যারসে 
তেমন পতন আনতে হবে সবি । 
শুরু থেকেই কমিউন মানতে বাধ্য হল যে, ক্ষমতায় একবার এসেই শ্রামক শ্রেণশ 
পুরানো শাসনযন্ দিয়ে কাজ চালাতে পারবে না, যে-আধিপত্য শ্রামক শ্রেণী সদ্য জয় 


* সপ্ভাবনাবাদশরা: উনিশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী? শ্রমিক আন্দোলনে যে সুবিধাবাদশ ঝোঁক 
দেখা দয়োছল তা। -_ সম্পাঃ 
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১৪৮ কাল মাস 
করে নিয়েছে তাকে আবার হারাতে না হলে একাঁদকে যেমন উচ্ছেদ করে দিতে হবে 
সকল সাবেক নিপীড়ন যন্কে, এতকাল যা তাদের 'বরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে, আবার 
অন্যাদকে তেমনই তাদের আত্মরক্ষা করতে হবে নিজেদের প্রাতাঁনাধ ও সরকারী 
পদাভাঁষক্তদের হাত থেকেও -_ এই 'ীবধান ঘোষণা করে যে, বিনা ব্যতিক্রমে এদের 
প্রতিজনকে যে কোনও মুহূর্তে প্রত্যাহার করা যাবে। পূর্বতন রাস্ট্রের চারব্রগত 
বৌঁশঙ্ট্য কী ছল ? সমাজের সাধারণ স্বার্থ দেখা শোনার জন্য নিজস্ব সংস্থাঁদ সমাজ 
গড়ে তুলোছল প্রথমাঁদকে সহজ শ্রমাঁবভাগের মাধামে। এই সব সংস্থা আর তার যা 
শীর্ষস্থানীয় সেই রাষ্ট্রশাক্ত কালক্রমে নিজেদের বিশেষ স্বার্থ অনুসরণ করতে গিয়ে 
সমাজের সেবক থেকে রূপান্তীরত হল সমাজের প্রভুতে। এটা দেখা যায় দস্টান্তস্বরূপ 
শুধু বংশানুন্রামক রাজতন্দের বেলায় নয়, সমভাবেই দেখা যাবে গণতান্ত্রক প্রজাতন্ত্র 
ক্ষেত্রেও। খাস উত্তর আমোরকাতে 'রাজনশাতিকরা' জাতির ভিতরে যেমন স্বতন্ত্র ও 
শীম্তশাল গোল্ঠীতে পাঁরণত হয়েছে, তৈমনাট আর কোথাও নয়। সেখানে যে-দাট 
প্রধান রাজনৈতিক দল পান্টাপান্ট করে ক্ষমতায়" আসীন থাকে, তাদের উভয়কেই 
আবার চাঁলত করছে কতকগাীল লোক, রাজনীতি নিয়েই যারা ব্যবসা করে, যারা কেন্দ্র 
ও 'বাভন্ন রাস্ট্রের 'বধান সভাগাঁলর আসন নিয়ে ফাটকা খেলে, কিংবা নজ নিজ 
দলের হয়ে প্রচার চাঁলয়ে জীবকা নির্বাহ করে, এবং নিজ দল জয়লাভ করলে যাদের 
পুরস্কার জোটে বড় বড় পদ। সবাই জানে যে, অসহ্য হয়ে ওঠা এই জোয়াল কাঁধের 
উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্য আমোরকানরা গত 'ত্রশ বংসর ধরে কত চেম্টাই 
না করেছে, অথচ তাসত্তেও কী ভাবে তারা ক্রমান্বয়ে দুনর্খীতির পঙ্কে ভ্রমাগত নিচে 
নেমে যাচ্ছে । ঠিক আমোরকাতেই আমরা সবচাইতে ভাল করে দেখতে পাই যে রাম্ট্র- 
শৃক্তকে আদতে সমাজের একটা হাতিয়ার মান্র ধরা হয়োছল সেই রাষ্ট্রশাক্তর ধীরে 
ধাপে সমাজ থেকে স্বতল্ন হয়ে ওঠার প্রাক্রয়া। সে দেশে কোন রাজবংশ নেই, আঁভিজাত 
সম্প্রদায় নেই, বেড হীণ্ডয়ানদের উপর নজর রাখবার জন্য নিযুক্ত কিছু লোক ছাড়া 
স্থায়ী সেনাবাহনী নেই, নেই স্থায়ী পদ ও পেনশনের আঁধকার সম্বালত আমলাতল্ত। 
অথচ এখানে আমরা দোখ রাজনোতিক ফাটকাবাজির দু'টি বরাট দল, পাল্টাপাল্ট করে 
তারা শাসন-ক্ষমতা দখলে রাখছে, আর সেই রাম্দ্রশীক্তর অপব্যবহার করছে সবচেয়ে 
দুনর্শীতভরা পদ্ধীতঙতে সবচেয়ে দুনশীতপূর্ণ উদ্দেশ্য 'সাদ্ধর জন্য __ আর সমগ্র জাত 
শক্তিহীন দাঁড়য়ে আছে রাজনীতিকদের এই দুটি বরা জোটের সমক্ষে, যারা বাহ্যত 
তার সেবক অথচ প্রকৃতপক্ষে তার কর্তা ও ল্‌ন্ঠনকারব। 

ভূতপূর্ব সকল রাস্ট্রের ক্ষেত্রেই যেটা আনবার্য রুপান্তর, রাষ্ট্র ও রাম্ট্র-সংচ্ছাগালর 
সমাজের সেবক থেকে সমাজের প্রভুতে এই রূপান্তরের বিরুদ্ধে কমিউন দুটি অব্যর্থ 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ১৪৯ 


শি পপি বট সি পপ জপ পাদ আল ০ 





অস্ত ব্যবহার করোছিল। প্রথমত, কামিউন প্রশাসাঁনক, বিচার ও +শক্ষা সম্পাঁকতি সকল 
পদ পূর্ণ করল সধাশ্লষ্ট সকলের সার্বজনীন ভোটাধকারের ভাত্ততে নির্বাচনের 
মারফৎ, এবং এই 'নর্বাচকমণ্ডলী কর্তক যে কোনো সময়ে তাদের প্রত্যাহার করার 
আঁধকার সহ। "দ্বিতীয়ত, অন্যান্য শ্রামকেরা যে বেতন পায়, উচ্চ নিম্ন 'নার্বশেষে 
সকল কমচারীর পক্ষেই সেই বেতন ধার্য হল। কমিউনের দেওয়া সর্বেচ্চ বেতন ছিল 
৬,০০০ ফ্রাঁ। প্রাতানাধমূলক প্রাতিষ্ঠানগীলর 'নর্বাচিত প্রাতীনাধদের উপর চাপানো 
অবশ্য পালনীয় ম্যাণ্ডেট যোগ করা ছাড়াও উচ্চপদ সন্ধান ও ভাগ্যান্বেষণের পথে এইভাবে 
খাড়া করা হয়োছল একটা কার্যকরা বাধা। 

এইভাবে পূর্বতন রাম্ট্রশীক্ত চর্ণীবচূর্ণ করে (50:67)88108) তার স্ছলে এক 
নতুন ও সত্যকার গণতান্তিক রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ধীবশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে 
গৃহযাদ্ধ' গ্রন্থের তৃতীয় অংশে। তবু এর কয়েকটি দিক সম্পর্কে আরও একবার 
এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন কারণ, গবশেষ করে জার্মাঁনতে রান্ট্রের উপর 
সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস দর্শন থেকে এসে বুর্জোয়া শ্রেণীর, এমন কি বহু শ্রমিকের 
চেতনাতেও আসন পেতেছে। দাশ্শীনক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র হচ্ছে “ভাবের বাস্তব 
রৃপায়ণ' অথবা কথাটাকে দার্শীনক ভাষায় অনুবাদ করলে -- পাঁথবীতে ঈশ্বরের 
রাজত্ব, এমন একাঁট ক্ষেত্র যেখানে শাশ্বত সত্য ও ন্যায় রূপ্পাঁয়ত হয় বা হওয়া উাঁচিত। 
আর এর থেকেই জাগে রাম্ট্র ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লষ্ট সবাঁকছর প্রাতি এক সংস্কারাচ্ছন্ন 
ভাক্ত, তা আরো সহজেই শিকড় গেড়ে বসে কারণ লোকে ছেলেবেলা থেকেই কঙ্পনা 
করতে অভ্যস্ত হয় যে, সমগ্র সমাজের সাধারণ ব্যাপার ও স্বার্থের দেখা-শোনা অতীতে 
যেভাবে হয়েছে, তাছাড়া অন্য ভাবে হতে পারে না, অর্থাৎ সম্পন্ন হাতে পারে একমানর 
রাষ্ট্রের মারফং আর তার মোটা পদে আঁধাম্ঠত কর্মচারীদের দ্বারা । তাই বংশানূক্রামক 
রাজতন্তের উপর 'বশ্বাস মন থেকে দূর করে গণতাল্লিক প্রজাতন্দের নামে শপথ নিতে 
পারলেই লোকে ভাবে, খুব একটা সাহাঁসক অসাধারণ পদক্ষেপ করল তারা । প্রকৃতপক্ষে 
কিন্তু রাষ্ট্র একশ্রেণীর হাতে অপর শ্রেণীর 'নিপ+ড়ন যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং 
বস্তুত রাজ'তল্লের বেলা যতটা গণতাল্লিক প্রজাতল্মের ক্ষেত্রে তার চাইতে কিছ কম 
নয়; শ্রেণী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয়লাভের পর সে রাম্ট্র স্বোত্তম ক্ষেত্রে 
উত্তরাধকারসূত্রে পাওয়া একটা অভিশাপ, 'বজয়শ প্রলেতারয়েত, ঠিক কমিউনের 
মতনই, সঙ্গে সঙ্গেই যার নিকৃষ্টতম দিকগ্যাল যথাসম্ভব কেটে বাদ না দিয়ে পারে না, 
যতাঁদন না নৃতন, মুক্ত সামাঁজক অবস্থায় মানুষ হয়ে ওঠা নতুন যুগের নর- 
নারী এসে এই রাল্ট্রযন্লের সমগ্র অকেজো বোঝাটাকে আবজরনা স্তূপে নিক্ষেপ করতে 
পারছে। 


১৫০ কাল মার্স 


িছ্াদন হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কুপমণ্ড্ক ফের প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব 
কথাটায় সাধ আতঙ্ক বোধ করছে । তা বেশ, মহাশয়েরা, আপনারা কি জানতে চান 
সেই একনায়কত্ব দেখতে কেমম? প্যাঁরস কাঁমউনের প্রাত চোখ ফেরান। সেই হল 


প্রলেতারয়েতের একনায়কত্ব। 


ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 
লশ্ডন, প্যারস কাঁমউনের গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মাদ্ুত 
[বিংশ বার্ধকণ দিবসে ১৮ই মার্চ, ১৮৯১ 
মাক্সের ফ্রান্সে গৃহযদ্ধা গ্রন্থের পৃথক জার্মান থেকে অনুবাদের ভাষাস্তর 


সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক 'লাঁখত, বার্লিন 
১৮১১১ 


ফ্রাচ্কো-প্রুশীয় য্দ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবাঁ মানের আন্তজাতিক সামাতির 
সাধারণ পাঁরষদের প্রথম আঁভভাষণ 


শ্রমজীবী মান্‌ঘের আন্তর্জাতক সমিতির ইউরোপ ও মাকিন ঘক্তরাগীস্থত 
সভ্যদের প্রাত 


১৮৬৪ সালের নভেম্বর “শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সামাতর' উদ্বোধনী 
ভাষণে আমরা বলেছিলাম, 'শ্রামক শ্রেণীর মাক্তর জন্য যাঁদ তাদের ত্রাতৃত্বসূচক মতৈক্য 
প্রয়োজন হয়, তাহলে অপরাধমূলক মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং জাতিগত 
সংঙ্কার উত্তোজত করে খাস দস্যাযদ্ধে জনগণের রক্ত ও অর্থ অপচয় করে যে পররাঙ্ 
নীতি চায়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই নীতি বজায় থাকলে এই মহান ব্রতাট কা করে পর্ণ 
করা যাবে? যে পররাষ্ট্র নাতি দাবা করে আন্তর্জাতিক, তাকে আমরা এই কথায় 
সংজ্ঞাবদ্ধ করোছলাম : :.. নীতি ও ন্যায়ের যে সব সহজ নিয়ম 'দয়ে ব্যক্িমানুষের 
সম্পর্ক শাঁসত হওয়া উচিত, তাদেরই প্রাতষ্ঠা করা জাতসমূহের মধ্যকার যোগাযোগের 
সর্বশ্রেম্ট নিয়ম হিসাবে।' 

তাই যে লুই বোনাপার্ট ক্ষমতা জবরদখল করে 'নয়োছলেন ফ্রান্সে 'বাভন্ন শ্রেণীর 
অন্ত্যদ্ধের সুযোগে ও তা 'টাকিয়ে রেখোঁছলেন থেকে থেকে বৈদৌশক যুদ্ধ চাঁলয়ে, 
তিনি যে প্রথম থেকে আন্তর্জাতিককে মারাত্মক শু বলে গণ্য করেছেন, তাতে আর 
আশ্চর্যের কিছু নেই। গণভোটের" ঠিক পূর্বাহে তানি আদেশ দিলেন সারা ফ্রান্সে _ 


* সাগ্াজ্যের প্রাতি জনসাধারণের মনোভাব কা, তা জানবার তথাকাঁথত অজৃহাতে ১৮৭০ সালের 
মে মাসে তৃতীয় নেপোিয়ন এই গণভোট পার্চালনা করেন। গণভোটের প্রশ্নগাঁ এমন ভাষায় 
রচিত হয়োছল যে, সমস্ত গণতাল্মিক সং্কারের বিরদ্ধে মত ব্যক্ত না করে তাঁর নাতির অনুমোদন 
না-করা অসন্তব ছিল। প্রথম আন্তজাতকের ফরাসাঁ শাখাগাঁল এই চাল ফাঁস করে দেয় ও তার সভাদের 
পরামর্শ দিয়েছিল ভোটদান থেকে বরত থাকতে। -- সম্পাঃ 
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১৫২ কার্ল মার্কস 





প্যারসে, লিয়োঁতে, রুয়ে'তে, মার্সেই-এ, রেস্তে ইত্যাদিতে শ্রমজীবী মানুষের 
আন্তজ্শাতক সাঁমাতর প্রশাসাঁনক কাঁমাঁটর সভ্যদের উপর হামলা করতে । অজুহাত 
ছিল যে আন্তজাতিক নাক একটা গুপ্ত সামাত, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র লপ্ত: সে 
অজুহাতের পাঁরপূর্ণ উত্তটত্ব আচরে তাঁর ানজস্ব বচারকদের হাতেই পাঁরপূর্ণ ফাঁস 
হয়ে গেল। আন্তজ্শাতিকের ফরাসী শাখাসমূহের আসল অপরাধটা কঃ তারা প্রকাশ্যে 
ও সাজোরে ফরাসী জনসাধারণের কাছে একথাটাই বলোছল যে, গণভোটে ভোট দিতে 
যাওয়া মানে স্বদেশে স্বৈরাচার ও বিদেশে যুদ্ধের অনুকূলে ভোট দেওয়া। বস্তুত 
তাদেরই কাজের ফলে ফ্রান্সের সমস্ত বড় বড় শহরে এবং সকল 1শল্পকেন্দ্রে শ্রীমক 
শ্রেণী এক হয়ে দাঁড়ায় গণভোটকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। দুর্ভাগ্যের কথা, পল্লীপ্রধান 
জেলাগুলির নিপাতিশয় অজ্ভরতার দরুন পাল্লা ভার হল অন্যপক্ষে। ইউরোপের নানা 
দেশের ফাটকাবাজার, মন্নিসভা, শাসক শ্রেণী ও সংবাদপত্র উৎসব করোছল এই বলে 
যে গণভোটটা ফরাসী শ্রামক শ্রেণীর উপর ফরাসা সম্রাটের চূড়ান্ত বিজয়: আর সেটা 
আসলে ব্যাক্তবশেষকে নয়, জাতির পর জাতিকে হত্যার সংকেত বহন করেছিল। 

১৮৭০ সালের জুলাই-এর য্দ্ধ চন্রান্তটা* হল .১৮৫১ সালের ডিসেম্বরের 
কুদেতার** একটা সংশোধিত সংস্করণ মাত্র। প্রথম নজরে ব্যাপারটা এতই অবাস্তব 
বলে মনে হয় যে ফ্রান্স তার বাস্তবতায় বিশ্বাসই করতে চায়ান। মন্তীদের যুদ্ধ সংক্রান্ত 
কথাকে ফাটকাবাজারের দালালদের কারসাঁজ বলে জনৈক প্রাতাঁনাঁধ যে ধক্কার হানেন, 
লোকে বরং তাঁকেই বিশ্বাস করোছিল। যখন ১৫&ই জুলাই তাঁরখে আইন সংসদের 
(০9105 15651519801) কাছে যুদ্ধ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল, তখন সমগ্র 
বিরোধীপক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রাথামক অর্থমঞ্জার সমর্থন করতে অস্বীকার করল, তয়ের 
পযন্ত ব্যাপারটাকে “ঘণ্য' বলে চিহ্নত করলেন। প্যারসের সব কয়টি স্বাধীন সংবাদপন্র 
তার নিন্দা করল, আর বলতে অদ্ভুত ঠেকে, তার সঙ্গে প্রায় একবাক্যে যোগ দিল 
প্রাদোশক পব্র-পাত্রকাগীলও। 

আন্তজশাতিকের প্যাঁরসস্থ সদস্যরা ইতিমধোই আবার কাজে নেমে পড়েছিল। 
76৮০:*** পাত্রকায় ১২ই জুলাই বের হল ওদের ইশতেহার 'সকল জাতির শ্রামকদের 
প্রীত'। এর থেকে আমরা কয়েকাট অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিচ্ছি। 

এরা বলছেন, 'ইউরোপীষ শাক্তসাম্য রক্ষার আছিলায়, জাতীয় সম্মানরক্ষার 


* ১৮৭০ সালের ১৯শে জ্‌লাই শুরু হয় ফ্রাত্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ । -- সম্পাঃ 
** ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর লুই বোনাপার্ট কর্তৃক যে রাম্্রীয় ক্ষমতাদখলে বোনাপাটন 
দ্বিতীয় সামাজ্যের সত্রপাতের হয় তার কথা বলা হচ্ছে। - সম্পাঃ 
**+ [২611 -- শার্ল দেলেক্ল্যজ কর্তৃক প্রাতাঙ্তত বামপল্থী প্রজাতল্ঘী পাঁঘ্রকা। ১৮৬৮ সাল 
থেকে ১৮৭১ সালের জানুয়ার পর্যন্ত এই পান্রকা প্যারিস থেকে বের হয়েছিল। __ সম্পাঃ 





ফ্রান্সে গৃহযৃদ্ধ ১৫৩ 


পপ সাপ পানু তি পস্পাপািদ ৭ 


আঁছলায়, 'বশ্বশাস্ত আর একবার রাজনোতিক দুরাকাঙ্ক্ষায় বিপন্ন । ফরাসণ, জার্মান, 
স্পেনীয় শ্রামক ! আসুন, আমরা কণ্ঠে কণ্ঠ 'মালয়েই এক যোগে ধক্কার দই যুদ্ধকে !. 
রাষ্ট্র প্রাধান্য বা রাজবংশগত আঁধকারের প্রশ্ন নিয়ে যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধ শ্রীমকদের চোখে 
এক অপরাধী উন্তটত্ব ছাড়া আর 'কছুই নয়। রক্তক্ষয় থেকে নিজেদের গা বাঁচয়ে, 
সর্বসাধারণের দুদ্শায় নূতন ফাটকা খেলার সুযোগ দেখে যারা সব যুদ্ধমুখী ঘোষণা 
করছে, তাদের প্রাতিবাদ করাছ আমরা; আমরা চাই শান্ত, কাজ এবং মুক্ত !. জার্মানর 
ভাইয়েরা! আমরা বিভক্ত হয়ে পড়লে তার ফলে স্বৈরাচারের পারপূর্ণ বিজয় ঘটবে 
রাইনের উভয় 'তারেই... সকল দেশের শ্রামক ভাইয়েরা! আমাদের 'মালত প্রচেস্টার 
ভাগ্যে আপাতত যাই থাক না কেন, শ্রমজনবী মানুষের আন্তজাতিক সামতির সদস্য 
আমরা কোন সীমানাই মাঁন না; আঁবচ্ছেদ্য সংহাতির শপথস্বর্প তোমাদের কাছে 
আমরা পাঠালাম ফরাসণ শ্রীমকদের শুভেচ্ছা ও সেলাম । 

আমাদের প্যারস শাখার এই ইশতেহারের পরে বেরয় বহ2সংখ্যক অনুরূপ ফরাসী 
ঘোষণা; তার মধ্য থেকে কেবল 71015911215» পাত্রকায় ২২শে জুলাই প্রকাশিত 
নোৌয়-সমর-সেনের ঘোষণার কিছুটা উদ্ধাত করব: 'এই যুদ্ধ ক ন্যায়সঙ্গত 2 না! এই 
যুদ্ধ কি জাতীয়? না! এ যুদ্ধ নিছক রাজবংশগত যৃুদ্ধ। এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
আন্তর্জাতিক যে-প্রাতবাদ করেছে মানবতার নামে, গণতন্তের নামে এবং ফ্রান্সের প্রকৃত 
স্বার্থের নামে আমরা উৎসাহের সঙ্গে তাকে পর্ণীঙ্গ সমর্থন জানাচ্ছ।, 

এইসব প্রাতবাদে ফরাসী শ্রমজীবী জনগণের আসল মনোভাবই যে ব্যক্ত হয়েছিল 
তার প্রমাণ অজ্পাদনের ভিতরই পাওয়া গেল একটা অদ্ভুত ঘটনায় । লুই বোনাপার্টের 
সভাপাঁতিত্বে প্রথম গাঠত হয়েছিল যে “১০ই ভিসেম্বরের' দঙ্গল তাদের শ্রামকের 
ছদ্মবেশে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় রণোল্মাদনার কসরত দেখানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া 
হলে** উপকণ্ঠের (69৪01১09185) আসল শ্রামকেরা প্রকাশ্য শান্ত 'মাছলে এগিয়ে 


* 7/181561118156 -__- ১৮৬৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৭০ সালের ৯ই সেশ্টেম্বর পর্যন্ত 
আঁর রশফোর কর্তৃক প্যণারস থেকে প্রকাঁশত বামপন্থী প্রজাতন্রী পাত্রকা। -_ সম্পা 

** ১০ই ডিসেম্বরের সামাতির কথা বলা হচ্ছে এই নামকরণ কেননা ১৮৪৮ সালের ১০ই 
ডিসেম্বর এই সাঁমাতির রক্ষক লুই বোনাপার্ট নির্বাচিত হন ফরাসী প্রজাতল্ের রাষ্ট্রপাতি হিসাবে) -_ 
এট একটি গোপন বোনাপার্টপল্থী. সামাতি, গঠিত হয় ১৮৪৯ সালে, প্রধানত শ্রেণশচ্যুত লোকজন, 
রাজনৌতক ভাগ্যসন্ধানী, সামারক চন্লের প্রাতানাঁধ ইত্যাঁদদের নিয়ে। সামাতটি আনৃচ্ঠাঁনকভাবে 
১৮৫০ সালের নভেম্বরে তুলে দেওয়া হলেও আসলে এই সমিতির লোকেরা বোনাপার্টপল্ধী প্রচার 
চাঁলয়ে যেতে থাকে ও ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের কুদেতায় সন্রিয় অংশ নেয়। 

লুই বোনাপাের রাজ্যগ্রাসী পাঁরকম্পনার সমর্থনে ১৮৭০ সালের ১৫ই জুলাই প্দালশের 
সহায়তায় বোনাপাটপিল্থীরা একাঁট উগ্রজাতিবাদী শোভাষাতা সংগঠিত করে। -- সম্পাঃ 


১৫৪ কার্ল মার্স 
আসে। সে মিছিল এতই জোরালো হয়ে উঠেছিল যে, প্যারস পুলিশের কর্তা পিয়েনি 
সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় সমস্ত রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়াই বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে করলেন, 
অজুহাত দেখালেন যে, অনুগত প্যারসবাসীরা তাদের অবরুদ্ধ দেশপ্রেম এবং উচ্ছবাসত 
রণোৎসাহ যথেম্ট ব্যক্ত করেছে। 

প্রাঁশয়ার সঙ্গে লুই বোনাপার্টের ঘৃদ্ধের পাঁরণাতি যাই হোক না কেন, 'দ্বতীয় 
সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘণ্টা প্যারিসে ইতিমধ্যে ধবাঁনত হয়ে গেছে। শুরুর মতোই তা শেষ 
হবে এক প্রহসনে। আমাদের কিন্তু ভুললে চলবে না, পনঃপ্রাতিন্ঠিত সাম্রাজ্যের 
[হংস্্র কৌতুকনাট্যের অভিনয় লুই বোনাপার্ট যে আঠারো বছর চাঁলয়ে ষেতে পারলেন, 
তা ইউরোপের 'বাঁভন্ন দেশের সরকার ও শাসক শ্রেণীর দৌলতেই। 

জার্মানদের দিক থেকে এ যুদ্ধ আত্মরক্ষার যুদ্ধ, কিন্তু কে জার্মাঁনকে আত্মরক্ষার 
এই প্রয়োজনে এনে ফেলল: তার বিরুদ্ধে যুদ্ধচালার সম্ভাবনা লুই বোনাপার্টকে দল 
কে? প্রাশিয়া! এই লুই বোনাপার্টের সঙ্গেই যান ষড়যন্ত্র করেছিলেন স্বদেশে গণ 
বরোধতাকে 'নম্পোষত করার এবং হয়েনৎসলার্ন রাজবংশের জন্য জার্মানকে কুক্ষিগত 
করার উদ্দেশ্যে সেই বসমার্ক। সাদোভার* যুদ্ধে জয় না হয়ে যাঁদ হার হত, তাহলে 
প্রাশয়ার মিত্র হসাবেই ফরাসী ফৌজ জার্মান ছেয়ে ফেলত। জয়লাভের পর প্রিয়া 
কি মুক্ত জার্মানকে শৃঙ্খালত ফ্রান্সের ীবরুদ্ধে লাগাবার কথা মুহূর্তের জন্যও 
স্বপ্নেও ভেবেছে 2. ঠিক তার বিপরীত । তার পুরানো 'বাঁধ-ব্যবস্থার ভিতর যা-কিছু 
স্বদেশীয় রূপ-লাবণ্য ছিল তা সযত্ে রক্ষা করে সে তার উপর আরো জুড়ল 'দ্বিতনয় 
সাম্রাজ্যের সকল কলাকৌশল -- তার খাঁটি স্বৈরতন্ত ও ভুয়ো গণতল্দ, তার রাজনোতিক 
ঠাট ও আর্ক মৃগয়া, তার জমকালো বুল ও ননচ ঠকবাজি। এ পর্যন্ত রাইনের এক 
পাড়েই 'ছল বোনাপার্ট মার্কা শাসন-ব্যবস্থা, এখন অন্যপাড়েও দেখা দিল তার জাল 
সংস্করণ। এই অবস্থা থেকে য্দ্ধ ছাড়া আর কাঁ গত্যন্তর হতে পারে? 

যাঁদ জার্মান শ্রামক শ্রেণী এই যুদ্ধের ীনছক আত্মরক্ষামূলক চীরন্র জলাঞ্জাল 
দয়ে একে ফরাস জনসাধারণের বরুদ্ধে আব্রমণাত্মক যুদ্ধে পর্যবাঁসত হতে দেয় 
তাহলে, জয় হোক আর পরাজয়ই হোক, দ*ই-ই সমঙাবে 1বপরযয়কর বলে প্রমাণিত 
হবে। জার্মানর ম্ীক্ত-যুদ্ধের পর তার ভাগ্যে যেসক দুর্দশা ঘাঁনয়ে এসোৌছল 
তীব্রতর রূপে ঘটবে তারই পুনরাবাত্ত। 

অবশ্য, আন্তজর্শীতকের নীতি জার্মান শ্রাীমকদের মধ্যে আজ এতটা বিস্তৃত, এত 
দৃঢ়ভাবে তার শিকড় সেখানে 'নবদ্ধ যে, এরকম শোচনীয় পারণাত আশঙ্কা করার 


* ১৮৬৬ সালে যে অস্ট্রোপ্রুশীষ যৃদ্ধ বাঁধে তার 'নর্ধারক লড়াই হয় সাদোভার রণাঙ্গনে 
(বোহোময়াতে); প্রাঁশয়ার জয় হয়েছিল এই যৃদ্ধে। _ সম্পাঃ 


ভ্রাল্সে গৃহযুদ্ধ ১৫৫ 
কারণ নেই। ফরাসী শ্রীমকদের কণ্ঠধান জার্মান থেকে প্রাতধ্যানত হয়েছে। 
১৬ই জুলাই ব্ুনসৃভক্‌-এ অনুষ্ঠিত শ্রাীমকদের বরাট জনসভা প্যারস ইশতেহারের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ মতৈক্য ঘোষণা করেছে, ফ্রান্সের সঙ্গে জাতীয় বৌরতার কথাটাতে পদাঘাত 
করেছে, ও এই ভাষায় নিজ প্রস্তাব শেষ করেছে: “সকল যুদ্ধের, 'কস্তু সর্বোপার 
রাজবংশীয় যুদ্ধের শত্রু আমরা ... গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে আমাদের এই আঁনবার্ 
অমঙ্গলস্বরূপ আত্মরক্ষার য্দ্ধ সহ্য করতে হচ্ছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, শান্ত ও যদ্ধ 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার আঁধকারটা জনসাধারণের গনজের আয়ন্তে নিয়ে এসে জনগণকেই 
আপন ভাগ্যানয়স্তা করে এইরকম 'বপুলায়তন সামাজিক দুরভাগ্যের প্নরাকির্ভীবকে 
অসম্ভব করে তুলবার আহবান আমরা জানাচ্ছি সমগ্র জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর কাছে। 

খেমাঁনংসে ৫০,০০০ স্যাক্সন শ্রমিকের প্রাতিনাধদের এক সভায় 'নম্নালাখত 
মর্মে এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়: 'জার্মান গণতল্মের নামে, বিশেষ করে 
গণতাল্তিক সমাজতন্ত্র পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত শ্রীমকদের নামে, আমরা ঘোষণা করাছ যে, 
এ-যুদ্ধ রাজবংশীয় যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়... আমাদের দিকে প্রসারত ফ্রাল্সের 
শ্রীমকদের ভ্রাতৃত্বসূচক হাত হাতে ধরতে পেরে আমরা খাঁস। দুনিয়ার মজ7র এক 
হও! শ্রমজীবী মানুষের আন্তজাতিক সামাতর এই ধ্বাঁন স্মরণে রেখে আমরা কখনই 
ভুলব না যে সর্ব দেশের শ্রীমকরাই আমাদের মিত্র আর সকল দেশের স্বৈরাচারশরাই 
আমাদের শন্রু।' আন্তজ্শাতিকের বা্লন শাখাও প্যাঁরস ইশৃতেহারের জবাব 'দয়েছে ; 
এরা বলছে: 'আমরা মনে-প্রাণে আপনাদের প্রাতিবাদে যোগ "দিচ্ছি ... সগান্তীর্যে আমরা 
প্রীতশ্রাত দিচ্ছি সকল দেশের শ্রমের সন্তানদের মিলিত করার সাধারণ কর্তব্য থেকে 
আমাদের "বচ্যুত করতে পারবে না কোনো রণদুন্দ;ভিই, কোনো কামান-গরজনই, কোনো 
জয়, কোনো পরাজয় 1 

তাই হোক! 

এই আত্মঘাতশ সংঘর্ষের পশ্চাদপটে আভাঁসত হচ্ছে রাঁশয়ার কৃষ্ণ মৃর্ত। যখন 
মস্কো সরকার সবেমাত্র তার সামারক গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগাঁল বসানো' শেষ করে প্রুথ 
নদীর দিকে সেনা সমাবেশ করে চলেছে, ঠিক সেই ম্হূর্তে যে এই যুদ্ধ শুরু করার 
সংকেত দেওয়া হল, এটা অশুভ লক্ষণ। বোনাপার্টাঁয় আক্রমণাত্মক আভযানের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষার যুদ্ধে যে সহানুভূতি জার্মানরা সঙ্গতভাবেই দাব করতে পারে, সেটুকু 
আধকার তারা মৃহূর্তেই হারাবে যাঁদ তারা প্রুশীয় সরকারকে কসাক সৈন্যের 
সাহায্য চাইতে অথবা গ্রহণ করতে দেয়। তারা যেন মনে রাখে যে, প্রথম নেপোঁলয়নের 
[বিরুদ্ধে মুক্ত যুদ্ধের পরে জার্মানকে কয়েক পুরুষ ধরে জারের পদমূলে সাণ্টাঙ্গে 
প্রণত হয়ে থাকতে হয়েছিল। 

ইংরেজ শ্রামক শ্রেণী ফরাসী ও জার্মান শ্রামকদের দিকে বন্ধত্বের হাত বাঁড়য়ে 


১৫৬ কার্ল মার্কস 


শিস স্পা সিসি শিট শিপসপাসতসপাপিাশিপাাশী লি 


দিচ্ছে । তাদের গভীর বিশ্বাস যে, আসন্ন ভয়াবহ যুদ্ধের গাঁত যে-দকেই িরুক না 
কেন, সকল দেশের শ্রামক শ্রেণীর মৈল্ীই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের নিধন ঘটাবে । যখন 
সরকারী ফ্রান্স ও জার্মান ছুটে চলেছে ভ্রাতৃঘাত সংঘর্ষের মধ্যে, ঠিক তখনই ফ্রাল্স 
ও জার্মাঁনর শ্রীমকরা একে অন্যকে শান্ত ও শুভেচ্ছার বাণী পান্তাচ্ছে, এই যে ঘটনা, 
অতীত ইতিহাসে যার নাজর মেলে না, এই 'বরাট ঘটনাই খুলে 'দয়েছে উনজব্লতর 
ভাবষ্যতের পাঁরপ্রোক্ষত। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে অর্থনোতিক দুর্দশা এবং রাজনোতিক 
জবরবিকার সহ এই পুরাতন সমাজের জায়গায় নূতন এক সমাজ হ্রেগে উঠছে, শান্তিই 
হবে তার আন্তজাতিক বিধান কারণ, সর্বই তার জাতীয় আধপাঁত একই -- শ্রম! 
সেই নতুন সমাজেরই অগ্রদূত হল শ্রমজীবী মামুষের আন্তজাতিক সাঁমাত। 


|লণ্ডনা, ২৩শে জুলাই, ১৮৭০ 


মার্কস কর্তৃক লাখত এবং ১৮৭০-এর ইংরেজ প্রচারপন্রের পাঠ অনূসারে অনুদিত 
২৩শে জুলাই শ্রমজীবী মানুষের আন্তজাতিক 

সামাতব সাধারণ পাঠবষদেব আঁধবেশন কর্তক 

অনমোঁদত 


সেইসঙ্গেই প্রচারপন্ররূপে ইংরোজ, জার্মান ও 
ফরাসী ভাষায় ম্াদ্রত 





ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যৃদ্ধ সম্পকে শ্রমজীবী মানূষের আন্তজাতিক সমিতির 
সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় আভিভাষণ 


শ্রমজশীবী মানুষের আন্তজর্শাতক সাঁমাতর ইউরোপ ও মাকিনি যংক্তরাষ্ট্রান্ছত 
সভ্যদের প্রতি 


২৩শে জুলাই আমাদের প্রথম আভভাষণে আমরা বলেছিলাম : “দ্বিতীয় সায়াজ্যের 
মৃত্যু ঘণ্টা প্যারিসে ইতিমধ্যে ধানত হয়ে গেছে । শুরুর মতো তার শেষও হবে এক 
প্রহসনে । আমাদের কিন্তু ভুললে চলবে না প্‌নঃপ্রাতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের 'হংস্র কৌতুকনাট্যের 
আঁভনয় লুই বোনাপার্ট ষে আঠারো বছর চালিয়ে যেতে পারলেন, তা ইউরোপের 'বাভন্ন 
দেশের সরকার ও শাসক শ্রেণীর দৌলতেই ।, 

দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ কার্যত শুরু হবার আগেই আমরা বোনাপার্টাঁয় বৃদবুদাঁটিকে 
অতীত বলে ধরে 'নয়োছলাম। 

'দ্বতীয় সাম্রাজ্যের আয়ুজ্কাল সম্পর্কে যেমন আমরা ভুল কারান, তেমনই 
আমাদের আশঙকাটা অমূলক ছিল না যে, জার্মান যুদ্ধ তাৰ শনছক আত্মরক্ষামূলক 
চারত্র 'বিসজর্ন দয়ে ফরাসী জনসাধারণের বিরুদ্ধে আন্রমণাত্রক যুদ্ধে পর্যবাঁসত' 
হবে। আত্মরক্ষামূলক যৃদ্ধটা বস্তুত শেষ হয়ে গেল লুই বোনাপার্টের আত্মসমর্পণ, 
সেদানে সৈন্যদল বন্দী হওয়ায় এবং প্যারসে প্রজাতল্ম প্রাতষ্ঠা ঘোষণায়। কিন্তু 
এইসব ঘটনা ঘটার বহুপূর্বে যেই স্পম্ট বোঝা গেল যে সাম্রাজ্যের সামরিক শাক্ত 
একেবারে পচে গেছে, তখনই প্রুশীয় সামারক দরবারী চক্র (০8171910118) দেশজয়ের 
সংকল্প করোছল। তাদের সামনে অবশ্য এক 'বশ্রী বাধা ছিল -_ যুদ্ধের শ্‌র্‌তে 
রাজা ভিলহেল্ম গ্বয়ং যে ঘোষণা-বাশশী করোছিলেন সোঁটি। সংহাসন থেকে উত্তর 
জার্মান রাইখস্টাগের প্রাত প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় তিনি গন্তীরভাবে ঘোষণা করেন যে 


১৫৮ কার্ল মাস 


লড়াই করা হবে ফরাসীদের সম্রাটের বিরুদ্ধে, ফরাসী জনগণের বিরুদ্ধে নয়। 
১১ই আগস্ট ফরাসী জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ইশতেহারে তান বলেছিলেন, “জার্মান 
জাত যেখানে ফরাসী জনসাধারণের সঙ্গে শান্ত বজায় রেখে চলতে চেয়োছল এবং 
এখনও চায়, সেখানে সম্রাট নেপোলিয়ন স্থল ও জলপথে তাদের উপর আক্রমণ শুরু 
করাতে, তাঁর সেই আক্রমণ প্রাতহত করার জন্য আম জার্মান সেনাবাহনীগুির 
আধনায়কত্ব স্বহস্তে তুলে নিলাম, এবং সামরিক ঘটনাবলণর চাপেই আমাকে ফ্রান্সের 
সীমান্ত অতিক্রম করতে হল ।” যুদ্ধটা যে আত্মরক্ষামূলক ছাড়া আর কিছ নয়, এই 
কথা প্রাতিষ্ঠত করতে গিয়ে শুধু “আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তান জার্মান 
সেনাবাহিনীগলির আধনায়কত্ব স্বহস্তে নিয়েছেন বলে ঘোষণা করেই তান খুশি 
থাকতে পারেনান, তিনি যোগ দিলেন যে, 'সামারক ঘটনাবলীর চাপেই" "তান 
ফ্রান্সের সীমান্ত আতিন্রম করেছেন। অবশ্যই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ থেকেও আক্রমণাত্মক 
ন্রুয়াকলাপ বাদ দেওয়া যায় না, যাঁদ “সামারক ঘটনাবলীর' দরুন তার প্রয়োজন দেখা 
দেয়। 

এইভাবে ানছক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে নিবদ্ধ থাকার প্রাতশ্রাততে এই ধর্মপ্রবণ 
রাজা ফ্রান্স এবং সমগ্র জগতের সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন কেমন করে তাঁকে সেই 
পাঁবন্র প্রাতশ্রুতি থেকে [নচ্কীত দেওয়া যায়? মণ্টাধ্যক্ষদের দেখাতে হল যেন জার্মান 
জাতির অপ্রাতরোধ্য নিশি তাঁকে আনচ্ছাভরেই মেনে 'নতে হচ্ছে। তারা তৎক্ষণাৎ 
সংকেত পাঠাল তার অধ্যাপক, প্ঠাীঁজপাঁতি, পৌরসদস্য, ও লেখক-গোম্ঠী সমেত 
জার্মান উদারপল্থনী মধ্য শ্রেণীর কাছে। এ মধ্য শ্রেণী তাদের নাগাঁরক স্বাধীনতার 
সংগ্রামে ১৮৪৬ থেকে ১৯৮৭০ পর্যন্ত যে আস্রমাত, অক্ষমতা ও ভীরুতা প্রদর্শন 
করেছিল তার তুলনা নেই: জার্মান দেশপ্রেমের গজর্মান সংহের রূপে ইউরোপাঁয় 
রঙ্গমণ্ডে পদক্ষেপ করার সুযোগ পেয়ে তারা অবশ্য খুবই উল্লাসত হয়ে উঠল। প্রুশীয় 
সরকার মনে মনে যে মতলব এটোৌছল এরা সেটাই সেই সরকারের উপর চাঁপয়ে 
দেবার ভান করে যেন নিজেদের নাগাঁরক স্বাধঈনতারই পুনঃপ্রাতষ্ঠা করল। লুই 
বোনাপার্ট ভ্রম-প্রমাদের উধের্ং এই কথাটাকে তারা দীর্ঘকাল ধরে প্রায় বেদবাক্যের 
মতো বশ্বাস করে এসোঁছল: আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তারা ফরাসী 
প্রজাতন্কে বিখণ্ডিত করে ফেলার জন্য হাঁক ছাড়ল। বীরপ্রাণ এই দেশপ্রোমকেরা 
যে বিশেষ বিশেষ সওয়াল তুলৌছল তা একটু শোনা যাক। 

আলসাস আর লোরেনের আধবাসীরা' জার্মান আঁলঙ্গনে আবদ্ধ হবার জন্য 
হাঁপয়ে উঠেছে, এমন ভান করার সাহস এদের ছিল না: সত্য ঠিক তার বপরাঁত। 
ফরাসী দেশভাক্তর শাস্তি স্বরূপ, স্বতন্ত্র দুর্গে সুরক্ষিত স্বাসবুর্গ শহরের উপর 
'জার্মান' বিস্ফোরক গোলা বার্ধতি হয় ছয়াদন ধরে 'নাবচার পৈশাচিকভাবে। শহর 


ফ্রাল্সে গৃহযুদ্ধ ১৫৯ 


সমর 





জৰালয়ে দেওয়া হল, অসহায় আঁধবাসীরা নিহত হল বিপুল সংখ্যায়। কিন্তু একদা 
প্রদেশ দুইটির মাটি ভূতপূর্ব জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। তাই যেন সেই মাটি 
ও যে মানুষের জল্ম সে মাটিতে তাদেরও চিরন্তন জার্মান সম্পাত্ত বলে বাজেয়াপ্ত 
করা উীঁচত। কিন্তু পুরাতাত্বকের চালে যাঁদ ইউরোপের মানাঁচন্র ঢেলে সাজাতে হয়, 
তবে আমাদের ভোলা চলবে না ঘে ব্রান্দেনবূর্গের ইলেক্ঈর তাঁর প্রুশীয় জামজমার 
জন্য ছিলেন পোলিশ প্রজাতল্ত্ের অধীন সামন্ত মান্র। 

বেশী জ্ঞানী দেশপ্রোমকরা অবশ্য আলসাস এবং লোরেনের জার্মান ভাষী এলাকা 
দার করে ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে 'বৈষায়ক রক্ষাকবচ' হিসাবে । এই ঘৃণ্য অজুহাত 
বহু ক্ষাঁণ-চেতা লোককে 'বমূড় করেছে বলে এ 'বষয়ে আমাদের আরও বিশদভাবে 
আলোচনা করতে হচ্ছে। 

সন্দেহ নেই যে, রাইনের বিপরীত তারের তুলনায়, আলসাসের সাধারণ গড়ন 
এবং বাস্‌ল্‌ ও গের্মারসহাইমের প্রায় মাঝামাঁঝ চ্ছানে স্াসবৃর্গের মতো বৃহৎ 
সূরাক্ষত শহরের অবাস্থতি দাক্ষণ জার্মানর উপর ফরাসী আক্রমণ চালাবার পক্ষে 
খুবই অনুকূল, অথচ দাক্ষণ জার্মান থেকে ফ্রান্স আক্রমণ চালাবার পক্ষে এরাই হল 
[বিশেষ বাধা । এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, আলসাস এবং লোরেনের জার্মান 
ভাষী অণ্ুলকে সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারলে দক্ষিণ জার্মানর সীমান্ত অনেক বোঁশ 
সুরাক্ষত হয় কারণ, তাহলে ভগেজ পর্বতমালার গোটা দৈর্ঘয বরাবর 'গাঁরাঁশখরগীলর 
উপর পূর্ণ কর্তত্ব সে পেতে পারে আর এই পর্বতমালার উত্তরাদকের গারপথের 
রক্ষক দুর্গসমূহও তার দখলে আসে। এর সঙ্গে আবার যাঁদ মেংস আঁধকার করে 
নেওয়া যায়, তাহলে 'নশ্চয় জার্মানর বিরুদ্ধে আন্রমণ চালাবার দুইটি প্রধান ঘাঁটিই 
আপাতত ফ্রান্সের হাত-ছাড়া হবে, 'কন্তু এতে করে নান্সি অথবা ভেরদে*তে নতুন 
করে ঘাঁটি গড়ে নেওয়ায় তার বাধা হবে না। জার্মাঁনর দখলে যাঁদ কবৃলেনংস, মেইনৎস, 
গৈর্মারসহাইম, রাশতাত ও উল্‌ম থাকে, এ সবই হল ফ্রান্সের বরৃদ্ধে আক্রমণ চালাবার 
ঘাঁট, এ যুদ্ধেও এদের বহল ব্যবহার হয়েছে,_- তাহলে কোন স্বিচারের দোহাই "দিয়ে 
ফ্রান্সের এ অঞ্চলে অবশ্ছিত দুইটিমান্র গুরত্বপূর্ণ দুর্গ, অর্থাৎ স্ত্াসবূর্গ ও মেংসের 
উপর অধিকারে আপান্ত করা সম্ভব ? তাছাড়া উত্তর জার্মান থেকে একটা 'বাচ্ছন্ন শাক্ত 
1হসাবে থাকলেই শুধু দাঁক্ষণ জার্মানর পক্ষে স্তাসবৃর্গ বিপজ্জনক ১৭৯২-৯১৫-এর 
মধ্যে এই দিক থেকে দাঁক্ষণ জার্মান কখনও আক্রান্ত হয়নি, কারণ তখন প্রাশিয়া ছিল 
ফরাসী বিপ্লবের 'বরুদ্ধে যুদ্ধের একজন অংশীদার; কিন্তু ১৭৯৫-এ প্রাশিয়া ষেই 
তার নাজের আলাদা শান্ত চুক্ত করে দক্ষিণ জার্মীনকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে 
দল, তখন থেকেই শুরু হয়ে ১৮০৯ সাল অবাধ চলল স্ত্রাসবূর্গকে ঘাঁটি করে দাক্ষণ 
জার্মান আক্রমণ । ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এঁক্যবদ্ধ জার্মান স্লাসবুর্গকে এবং আলসাসে 


১৬?) কার্ল মার্কস 
অবাস্থত ফরাসণ বাহনীকে সর্বদাই অকেজো করে দিতে পারে 'সারলুই ও লান্দাউ-এর 
মধ্যে তার সকল সেনাদলকে সাল্লাবস্ট করে আর মেইনংস ও মেংসের মধ্যবতাঁ রাস্তার 
রেখা বরাবর এগিয়ে গেলে, বা এই এলাকাতেই লড়াইয়ে নিযুক্ত হলে । বর্তমান যুদ্ধেও 
এ-ই করা হয়োছল। এইখানে বপুল জার্মান সেনা মোতায়েন থাকলে, যে-ফরাসী 
সেনাবাহনী স্ত্রাসবর্গ থেকে অগ্রসর হয়ে দাক্ষণ জার্মীনর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে 
যাবে তারই পার্খভাগ প্যাঁচে পড়বে ও যোগাযোগ বিপন্ন হবে। বর্তমানের আঁভযান যাঁদ 
কছু প্রমাণ করে থাকে, তো জার্মান থেকে ফ্রান্স আন্রমণের সমীবধাটাই প্রমাণ করেছে। 

কন্তু, ভেবে দেখলে, সামারক 'বিবেচনাকেই জাঁতিসমৃহের সীমান্ত 'নর্ধারণের 
নীতি করে তোলা কি একেবারেই উদ্ভট ও কাপব্যাতিক্রম নয়? এই নীতই যাঁদ চলে 
তাহলে আস্ট্রয়া এখনও ভোঁনিস এবং মিনচিও নদী রেখার এলাকা পাবার আধকারী আর 
প্যারস রক্ষার জন্য রাইন নদী রেখার এলাকা ফ্রান্সেরই প্রাপ্য; কারণ দাঁক্ষণ-পশ্চিম 
থেকে বাঁলিন আক্রমণের পথ যতটা উন্মুক্ত, উত্তর পূর্ব থেকে প্যারিস আক্রমণের পথ 
তার চাইতে নিশ্চয় অনেক বোঁশ উন্মুক্ত। সীমান্ত যাঁদ সামারিক স্বার্থ বিচার করে স্থির 
করতে হয়, তাহলে দাবর আর অন্ত থাকে না; কারণ প্রাতাট সামারক সামান্তরেখাই 
বুটপূর্ণণ তার বাইরের আরও খানিকটা রাজ্যাংশ তার সঙ্গে জুড়ে নিলে তা আরও 
উন্নত হতে পারে; তাছাড়া, তেমন রেখা কখনই চূড়ান্ত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে 'নার্দস্ট হতে 
পারবে না, কারণ বরাবরই বিজিতের উপর তাকে চাঁপয়ে দিতে হবে াবজেতাদের, আর 
ফলে এর ভিতরেই 'নাহত থেকে যাবে নতুন যুদ্ধের বীজ। 

সব ইতিহাস থেকে এই "শক্ষাই পাওয়া যায়। ব্যাক্তর ক্ষেত্রে যেমন এ সত্য, জাতির 
ক্ষেত্রেও তেমনই । আন্নমণ করার ক্ষমতা কারও কাছ থেকে কেড়ে 'নতে হলে, তাদের 
আত্মরক্ষার উপায় থেকেও বাণ্ঠত করতে হবে। শুধু গলা চেপে ধরলেই চলবে না, 
হত্যাও করতে হবে। কোন 'বজেতা যাঁদ একটা জাতির পেশ ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে 
'বৈষায়ক নিশ্চীত' আদায় করে 'নয়ে থাকে, তবে প্রথম নেপোলয়ন তাই করোছলেন 
[তিলাঁজত সাঁন্ধতে* এবং সেই সাঁন্ধকে প্রাঁশিয়া ও বাঁক জার্মাঁনর বিরুদ্ধে কাজে লাগয়ে। 
তবু, কয়েক বছর পরেই, তাঁর সেই বপুল শাঁক্ত পচা উলুখড়ের মতন ভেঙে পড়ল 
জার্মান জনসাধারণের ওপর । প্রথম নেপোঁলয়ন প্রাশয়ার কাছ থেকে যে বৈষাঁয়ক 
গনশ্চিতি' ছানয়ে নিয়েছিলেন তার তুল্য কিছ ফ্রান্সের উপর চাপাতে পারার বা 
চপাতে সাহস পাবার কথা প্রাঁশয়া কি উদ্দামতম স্বপ্নেও ভাবতে পারে? তার 
পাঁরণাতিটাও কম 'বিপর্যয়কর হবে না। ইতিহাস তার প্রাতিশোধ নেবে ফ্রান্সের কাছ 


* প্রথম নেপোলিয়নের সেনাদলের কাছে প্রাশয়ার সামারক পরাজয় হবার পর ১৮০৭ সালে 
ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে তিলজিত চুক্তি সম্পন্ন হয়। -_- সম্পাঃ 
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থেকে কত বর্গ মাইল কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার হিসাব করে নয়, উনাবংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়াধধে পররাজ্যগ্রাসের নীতিকে পুনরুজ্জীবত করার অপরাধের গুরুত্ব দিয়ে । 

কম্তু টউটনীয় দেশপ্রোমকদের মুখপান্তরা বলে থাকেন, ফরাসীদের সঙ্গে 
জার্মানদের গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আমরা যা চাই, তা গৌরব নয়, ?নরাপত্তা। 
জার্মান জাতি 'নতাস্তই শাস্তীপ্রয় জাতি। তাদের "বচক্ষণ রক্ষণাধীনে পররাজ্াগ্রাস 
ঘটনাটাই ভাবষ্যং যুদ্ধের হেতু না হয়ে পারণত হয়ে যায় চিরস্থায়ী শান্তর প্রাতশ্রাতিতে। 
আঠারো শতকের বিপ্লবকে সঙ্গীনাবদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭৯২ সালে যারা 
ফ্রাল্স আন্রমণ করোছিল তারা জার্মান নয় বৌক! যারা ইতাঁলকে পদানত, হাঙ্গারকে 
নপশন়িত ও পোল্যান্ডকে বখশ্ডিত করে হাত কলাঁঙ্কত করোঁছিল, তারা ত জার্মান 
নয়! জার্মানদের বর্তমান যে সামারক ব্যবস্থায় দেশের সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক পর্ষদের 
দুভাগে ভাগ করে রেখেছে _ একভাগ সাক্ষাৎ সামারক কার্যে [নিযুক্ত স্থায়ী 
সেনাবাহনী আর অপরভাগ অবসরভোগা স্থায়ী বাহনণ, ঈশ্বর প্রদত্ত আঁধিকার বলে 
যারা শাসক, তাঁদের প্রাত "নাক্ক্ুয় বাধ্যতায় তারা উভয়েই সমান সর্তবদ্ধ _ এমন যে 
সামরিক ব্যবস্থা, সে ত 'নশ্চয়ই শাস্তরক্ষার 'বৈষায়ক নিশ্চিত" আর স্ভ্যকরণ প্রবণতার 
চরম লক্ষ্য! সবদেশের মতন জার্মানতেও প্রাতাঁন্ঠত শাক্তর স্তাবকেরা মিথ্যা আত্মশ্লাঘার 
ধূপ জবাঁলয়ে বিষাক্ত করে জনমন। 

মেৎস ও স্মাসবূর্গে ফরাসী দুর্গ দেখে ক্রোধের ভান করলেও এইসব জার্মান 
দেশপ্রোমকেরা কন্তু ওয়ারস, মদলাঁ ও ইভানগরদে মস্কোর সুবস্তৃত দুর্গজালে কোনো 
ক্ষাত দেখেন না। সাম্রাজ্যবাদ আল্রমণের ভয়াবহতার দিকে নয়ন 'বস্ফাঁরত করলেও 
স্বৈরতন্দের খবরদার মেনে চলবার অপমানটায় চোখ বোজেন। 

১৮৬৫ সালে লুই বোনাপার্ট ও শবসমাকেরি মধ্যে যেমন কথা হয়ে গগয়োছল, 
১৮৭০ সালে ঠিক তেমনই কথা হয়ে গেছে গর্চাকভ ও 'বসমাকেরি মধ্যেও । লুই 
বোনাপার্ট যেমন এই আত্মপ্রসাদে নিজেকে বাঁঝয়েছিলেন যে, ১৮৬৬-এর যুদ্ধে 
আস্ট্রয়া ও প্রাশিয়া উভয়েই যখন অবসন্ন হয়ে পড়বে, তখন 'তাঁনই হবেন জার্মানর 
দশ্ডমৃণ্ডের আসল কর্তা; তেমনই আলেক্সান্দরও এই আত্মপ্রসাদ 'নয়েছেন যে, ১৮৭০৭ 
এর য্দ্ধ জার্মান ও ফ্রান্স উভয়কেই শাক্তহশীন করে ফেলে তাঁকেই সারা পশ্চিম 
ইউরোপের ভাগ্য-বিধাতা করে দেবে। "দ্বিতীয় সাম্রাজ্য যেমন ভেবোছিল যে, উত্তর 
জার্মান সংযহুক্তরাম্ট্র তার আঁস্তত্বের অন্তরায়, তেমনই স্বৈরতল্নী রাশিয়াও মনে করতে 
বাধ্য যে প্রুশীয় নেতৃত্বাধীন জার্মান সাম্রাজ্যে সে বিপন্ন । সাবেক রাজনৌতিক ব্যবস্থার 
ণনয়মই এই । সে নিয়মের চোহাদ্দির ভিতরে এক রাষ্ট্রের লাভে অপর রাষ্ট্রের ক্ষাত। 
ইউরোপের উপর জারের চূড়ান্ত প্রভাবের মূল হল জার্মানর উপরে তার চিরাচারত 
কর্তৃত্বের ভিতরে। যে-সময়টাতে খোদ রাশিয়ার ভিতরেই আগ্মগর্ভ সামাজক শাক্তগুলি 
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স্বৈরতন্দের ভীত্ত ধরে নাড়া দেবার উপক্রম করেছে, ঠিক তখন জার 'কি তাঁর বৈদোশক 
মর্যাদার এতটা হান সহ্য করতে পারেনঃ ১৮৬৬ সালের যুদ্ধের পরে বোনাপাটাঁয় 
পান্রকাগঁল যে ভাষায় কথা বলোছল, এর মধ্যেই মস্কোর পান্রকাগুীলও সেই ভাষারই 
পুনরাবাত্ত শুরু করেছে। ফ্রান্সকে রাঁশয়ার কোলে জোর করে ঠেলে দিলে জার্মানর 
মুক্ত ও শান্ত সুনিশ্চিত হবে, এ কথা কি 'টউটনীয় দেশপ্রোমকরা প্রকৃতই বিশ্বাস 
করেন 2 অস্নবলের সৌভাগ্য, সাফল্যজাঁনত দন্ত এবং রাজবংশজ চন্রান্ত যাঁদ জার্মানকে 
টেনে নিয়ে যায় ফ্রান্সের অঙ্গচ্ছেদের দিকে, তাহলে তার সম্মুখে খোলা থাকবে দুটি 
মাত্র পথ: হয়, সমস্ত ঝাঁক 'িনয়ে তাকে রুশ স্ফীতির প্রকাশ্য হাতয়ারে পাঁরণত হতে 
হবে; না হয়, স্বজ্পকাল বিরাঁতির পর তাকে প্রস্তুত হতে হবে আবার এক 'আত্মরক্ষামূলক' 
যুদ্ধের জন্য, হালে চলতি এ স্ছানীয়কৃত' যুদ্ধ নয়, জাতি যুদ্ধ, সামমলিত স্লাভ ও 
রোমক জাতিদ্বয়ের বিরৃদ্ধে যুদ্ধ। 

যুদ্ধ নিরোধের শাক্ত জার্মান শ্রামক শ্রেণীর ছিল না, তাই তারা এ যুদ্ধের দড় 
সমর্থন করোছিল এই 'হসাবে যে, এটা জার্মান স্বাধীনতার যুদ্ধ, এটা এ মড়কের প্রেত 
দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের হাত থেকে ফ্রান্স ও ইউরোপের মুক্ত যুদ্ধ। আপন পাঁরবার- 
পারজনকে অর্ধাহারে ফেলে রেখে বার বাহনীর পেশী গড়েছে জার্মান শ্রামকেরাই 
গ্রামের মেহন্তীদের সঙ্গে একত্রে । বিদেশে এরা মরেছে যুদ্ধে, আবার স্বদেশেও এদের 
মরতে হবে দুর্দশায়। এবার এগিয়ে এসে ণনাশ্চাতি” চাইবার পালা এদের, এই রক্ষাকবচ 
যাতে এদের অপাঁরামত আত্মত্যাগ ব্যর্থ না হয়, যাতে তারা মুক্ত পায়, যাতে 
বোনাপাটঁয় সেনাবাহনীর উপর তাদের এই বিজয়, ১৮১৫ সালের মতন, জার্মান 
জনসাধারণের পরাজয়ে রূপান্তারত না হয়; এবং প্রথম রক্ষাকবচ হিসাবে তারা দাবি 
করছে ফ্রান্সের পক্ষে সম্মানজনক শান্তিচুক্তি, এবং ফরাসণ প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি। 

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোব্রাটিক শ্রামক পার্টর কেন্দ্রীয় কামাট &ই সেপ্টেম্বরে 
প্রচারত এক ইশতেহারে এইসব রক্ষাকবচের ওপর জোর দেয়। তারা বলে, 'আমরা 
আলসাস ও লোরেন গ্রাসের প্রাতবাদ করাছ। আমরা জান যে আমরা জার্মান শ্রামক 
শ্রেণীর নামেই কথা বলাছ। ফ্রান্স ও জার্মীন উভয়ের স্বাথে” শান্ত ও মুক্তির স্বার্থে, 
প্‌বাঁয় বর্বরতার 'বরুদ্ধে পাঁশ্চমী সভ্যতার স্বার্থে, জার্মান শ্রীমকেরা আলসাস ও 
লোরেন দখল চুপ করে বরদাস্ত করবে না... প্রলেতারিয়েতের সাধারণ আন্তর্জাতিক 
আদর্শে আমরা সকল দেশের শ্রামক ভাইদের পাশে বিশ্বস্ত হয়ে দাঁড়াব ! 

দুর্ভাগ্যবশত তাদের আশু সাফল্যে আমরা নিশ্চিত বোধ করতে পারি না। শাস্তর 
আমলে যেখানে ফরাসী শ্রীমকেরা আন্রমণকারণীকে রুখতে সমর্থ হয়াঁন, সেখানে অস্বের 
ঝনঝনানর ভিতর বিজয়ীকে আটকাতে জার্মান শ্রামকেরা কি তার চাইতে বেশন সক্ষম 
হবে 2 জার্মান শ্রাীমকদের ইশৃতেহারে দাবি করা হয়েছে যে, মামুলী আসামীর মতো 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ১৬৩ 


৭ শক 





লুই বোনাপার্টকে সমর্পণ করতে হবে ফরাসী প্রজাতল্ত্রের হাতে । তাদের শাসকেরা বরং 
ফ্রান্সকে ধৰংস করার সেরা লোক হিসাবে তাঁকেই আবার টুইলোরসে পুনঃস্থাঁপত করার 
জোর চেস্টা করছে। সে যা-ই হোক, ইতিহাস প্রমাণ করবে যে, জার্মান মধ্য শ্রেণীর 
মতো নরম ধাতু ?দয়ে জার্মান শ্রামক শ্রেণী গড়া নয়। তাদের কর্তব্য তারা করে 
যাবেই। 

ফ্রান্সে প্রজাতন্লের আবভভাবকে তাদের মতনই আমরা স্বাগত জানাচ্ছ; সেই 
সঙ্গে আমাদের মনে 'কন্তু সংশয় আছে; আশা কাঁর, সেগ্ীল অমূলক বলে প্রমাঁণত 
হবে। এই প্রজাতল্ল রাজাঁসংহাসনের মূলোৎপাটন করোনি, তার শুন্য স্থানে গিয়ে 
বসেছে মান্র। সামাজিক 'বজয় 'হসাবে তার ঘোষণা হয়াঁন, হয়েছে আত্মরক্ষার জাতণয় 
ব্যবস্থা হসাবে। যে সামায়ক সরকারের হাতে রয়েছে এই প্রজাতন্, সে সরকারের একাংশ 
কুখ্যাত আলয়ান্স, আর অপরাংশ মধ্য শ্রেণীর প্রজাতন্ত্র, যাদের কেউ কেউ ১৮৪৮-এর 
জুন বিদ্রোহে অনপনেয় কলংক 'চহ্বে 'চাহত। এই সরকারের সদস্যদের মধ্যে কাজ 
ভাগাভাঁগর ব্যবস্থাটাও বেজায় বিসদৃশ ঠেকে। মূল ঘাঁট সেনাবাহনী ও পুঁলশ 
হস্তগত করেছে আ্লয়ান্সীরা, আর যারা প্রাতশ্রুত প্রজাতল্্র তাদের ভাগে পড়েছে 
যত বক্তৃতার দপ্তরগীল। এদের প্রথম কয়েকাঁট কাজ অনেকটাই দৌখয়ে দিল যে এরা 
সাম্রাজ্যের কাছ থেকে শুধু তার ধবংসাবশেষ নয়, শ্রামক শ্রেণীর প্রাত তার আতঙ্কটাও 
উত্তরাধিকার পেয়েছে। পাঁরণামে যা অসম্ভব, উদ্দাম বাক্যচ্ছটায় প্রজাতল্তের কাছ থেকে 
তাই দাব করার পিছনে কি এই উদ্দেশ্য নেই যে যেটা সম্ভব তেমন একটা সরকার 
চাইবার পথ পাঁরম্কার করা হচ্ছে? এই প্রজাতন্দের মধ্য শ্রেণীভুক্ত কোনও কোনও 
ব্যবস্থাপকের উদ্দেশ্যটা ক এই নয় যে একে ব্যবহার করা হবে 'নতান্তই অন্তত 
ব্যবস্থা হিসাবে, আঁলয়াল্প-বংশের পুনপ্রীতষ্ঠার সেতুরূপে 2 

তাই, ফরাসী শ্রামক শ্রেণী চলেছে চরম দুরূহ অবস্থার ভিতর 'দয়ে। যখন শরু 
প্রায় প্যারিসের দরজায় 'ঘা 'দচ্ছে, বর্তমানের এই সংকটকালে নূতন সরকারকে উল্টে 
দেবার কোন চেস্টা হলে তা হবে চরম মঢ্ুতা। নাগাঁরক 'হসেবে তাদের যা কর্তব্য, 
ফরাসী শ্রামকদের তা সম্পাদন করতেই হবে; সেই সঙ্গে কিন্তু তাদের মনে রাখতে 
হবে যে, ১৭৯২-এর জাতীয় স্মারকচিহ (01517175) 'দয়ে তারা যেন নিজেদের 
ভোলাতে না দেয়, যেমন ফরাসী কৃষকেরা ভুলেছিল প্রথম সাম্রাজ্যের স্মারকাঁচহ্ে। 
অতনতের পুনরাবান্ত নয়, তাদের কর্তব্য হল ভাঁবষ্যংকে গড়ে তোলা । প্রজাতাল্লক 
স্বাধীনতার যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে, শান্ত ও দঢ়চিত্তে সেগুঁল ব্যবহার করে 
আপন শ্রেণী সংগঠনের কাজে যেন তারা তা লাগায়। তাতে তারা পাবে ফ্রান্সের 
পুনরুজ্জীবন ও আমাদের সাধারণ কর্তব্য শ্রমের মাঁক্ত সাধনের জন্য নতুন 
হারাঁকউল'য় শাঁক্ত। প্রজাতল্তের ভাগ্য নির্ভর করছে তাদেরই উদ্যম ও বিজ্ঞতার উপর। 


১৬৪ কার্ল মার্কস 

ফরাসন প্রজাতন্কে স্বীকীতি দিতে '্রাটশ সরকারের যে আঁনচ্ছা, বাইরে থেকে 
তার উপর সম্ঠু চাপ *দয়ে তাকে কাটয়ে উঠবার জন্য ইংরেজ শ্রামকেরা ইতিমধ্যেই 
ব্যবস্থা নয়েছে*। জ্যাকোবিনশবরোধণী যুদ্ধ এবং অশোভনভাবে তাড়াহুড়ো করে 
ক্ষমতার জোরদখলকে স্বীকৃত দেবার পূর্বতন দোষস্থালনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় 
'ব্রটিশ সরকার বর্তমানে টালবাহনা করে চলেছে। ইংরাজ সংবাদপন্র জগতের একাংশ 
আত [নরলত্জভাবে ফ্রান্সের যে অঙ্গচ্ছেদ করার জন্য ঘেউ ঘেউ করছে, তাকে রোধ করতে 
সর্বশাক্ত প্রয়োগের জন্যও ইংরাজ শ্রামকেরা তাদের সরকারকে আহবান জানায়। এই 
সেই সংবাদপত্র মহল যারা বশ বছর ধরে লুই বোনাপার্টকে ইউরোপের বিধাতাপুরুষ 
জ্ঞানে প্‌জা করে এসেছিল এবং প্রীতদাস-মালকদের 'বদ্রোহে** উৎসাহ জ্বীগয়েছিল 
উল্মত্ত উল্লাসে । সোঁদনকার মতন আজও এরা কঠোর পাঁরশ্রম করে চলছে দাস- 
মালকদেরই স্বার্থে। 

প্রতিটি দেশে শ্রমজীবী মানূষের আন্তজাতিক সমিতির প্রত্যেকাট শাখা শ্রামক 
শ্রেণীকে কর্মে উদ্ধদ্ধ করুক। আজ যাঁদ তারা তাদের কর্তব্য পারহার করে, যাঁদ তারা 
'নাক্কিয় হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানের এই প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে আরও মারাত্মক আন্তজাতিক 
সংঘষের অগ্রদূত : আর দেশে দেশে শ্রমিকদের উপর ঘটাবে তরবারর, ভূমির ও পাঁজর 
আঁধপাঁতদের নতুন 'বজয়। 
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মার্কস করৃকি লাখতি এবং ১৮৭০-এর ইংরেজী প্রচারপত্রের পাঠ অনুসারে অনাদিত 
৯ই সেপ্টেম্বরে অন্বান্ঠত শ্রমজীবী মানুষের 

আন্তজাঁতক সাঁমাতর সাধারণ পাঁরষদের 

আঁধবেশনে অনুমোঁদত 


সেই সময়েই ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় 
প্রচারপত্ররূপে মদত 
* ফরাসী প্রজাতন্লের স্বীকাঁতি আদায় করে নেবার জন্য মার্স ও প্রথম আন্তজ্াাতকের 

সাধারণ পাঁরষদের উদ্যোগে ইংলশ্ডে শ্রামকদের মধ্যে যে বিরাট সভা আঁভষান গড়ে তোলা হয়েছিল, 
এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে! - সম্পাঃ 

** মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে শল্পোন্নত উত্তর ভাগ এবং বাগচার ব্রতদাস প্রথা-সম্বালিত দক্ষিণ ভাগের 
মধ্যে যে গহযাদ্ধ হয়ৌোছল (১৮৬১-৬৫) তাতে ইংরাজ বুর্জোয়া কাগজগুি দাঁক্ষণ অর্থাৎ দাসপ্রথাকে 
সমর্থন করে। -_ সম্পাঃ 

*** প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক! -_ সম্পাঃ 





১৮৭১ সালের ফ্রান্সে গৃহয্দ্ধ সম্পর্কে শ্রমজশীরী মানুষের আন্তর্জাতিক 
সামাতর সাধারণ পাঁরঘদের ভাষণ 


সমিতির ইউরোপ ও মার্কন যংক্তরাশীস্ঘ সকল সদস্যের প্রাত 


৯ 


১৮৭০-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্যারসের শ্রমজশবীরা যখন প্রজাতল্দের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা 
করল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একবাক্যে তাকে স্বাগত জানাল সমগ্র ফ্রান্স, ঠিক তখনই 
উচ্চপদান্বেষী ব্যারিস্টারদের এক চক্র টাউন হল (50661 ৫6 ৬111) দখল করল -- 
তাদের রাজনোতক নেতা হলেন 'িয়ের, তাদের জেনারেল ব্রশযু। ধ্তিহাঁসক সংকটের 
প্রত ঘূগে ফ্রান্সের প্রাতানাধত্ব করাই প্যারিসের ব্রত, এই ধারণায় তারা তখন এমনই 
অন্ধাবশ্বাসে আচ্ছন্ন যে, তাদের মনে হল, জবরদখল করে পাওয়া ফ্রান্সের শাসকপদটাকে 
বৈধ করে নেবার জন্য তাদের তামাঁদ হয়ে যাওয়া প্যারস-প্রাতানাধত্বটুকু হাঙর করাই 
যথেম্ট হবে। এই লোকগ্দালর অভ্যুদয়ের পাঁচ দন পরেই গতযদদ্ধ সম্পর্কে আপনাদের 
কাছে আমাদের "দ্বিতীয় ভাষণে আমরা বলোছিলাম এরা কারা। তথাপি, আকাস্মকতার 
তোলপাড়ের মধ্যে, শ্রামক শ্রেণীর নেতারা যখন বোনাপার্টঁয় কারাগারে আবদ্ধ, আর 
প্রশীয়রা এাগয়ে আসাঁছল প্যাঁরসের উপর, সেইসময় এদের ক্ষমতাদখলটাকে প্যারিস 
মেনে নিয়োছল, পাঁরচ্কার এই শর্তে যে, একমাত্র জাতীয় প্রাতরক্ষার উদ্দেশ্যেই সেই 
ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে। প্যাঁরস রক্ষা করতে হলে কিন্তু তার শ্রামক শ্রেণীকে 
অস্ত্রসজ্জত করা, কার্যকরা শাক্ত হিসাবে তাদের সংগঠিত করা, যুদ্ধের ভিতর দিয়েই 
তাদের সামারক কৌশলে সাঁশাক্ষত করে তোলা ছাড়া চলে না। অথচ অস্রসজ্জিত 
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প্যারস মানেই হল অস্ত্রসাঁজ্জত 'বপ্লব। প্রুশীয় আক্রমণকারীদের উপর প্যারসের 
জয়লাভের অর্থ ফরাসী পধাজপাঁত ও তাদের রাষ্ট্রীয় পরগাছাদের উপর ফরাসী শ্রামক 
শ্রেণীর 'বজয়। জাতীয় কর্তব্য ও শ্রেণী-স্বার্থের এই সংঘর্ষে জাতীয় প্রাতরক্ষার সরকার 
এক মূহূর্তও দ্বিধা করল না জাতিদ্রোহন সরকার হয়ে উঠতে। 

প্রথম ধাপে তারা ভ্রাম্যমাণ সফরে 'িতয়েরকে পাঠাল ইউরোপের সব কয়াট 
রাজদরবারে, প্রজাতন্রের বদলে রাজা গ্রহণের মূল্যে মধ্যস্থতা ভিক্ষা করতে। প্যারস 
অবরোধ শুর হবার চার মাস পরে যখন তারা ভাবল যে আত্মসমর্পণের কথাটা প্রথম 
ভাঙবার উপযুক্ত সময় এসেছে, তখন জুল ফাভ্‌র ও অন্যান্য সহকমর্শদের উপাস্ছাতিতে 
্রশ্য প্যারসের সমবেত মেয়রদের কাছে এই মার্ম বন্তৃতা দলেন: 

“ঠক ৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমার সহকমর্শরা আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করোছিলেন 
তা হল এই: প্রুশীয় বাহনীর অবরোধ প্যাঁরম এতটুকু সাফল্যের সঙ্গে সয়ে থাকতে 
পারবে কি? নোতবাচক জবাবে আমি ধা কাঁরান। এখানে উপস্থিত আমার কোন 
কোন সহকমা এ কথার সত্যাসত্য ও আমার মতের আবিচলতার প্রমাণ দেবেন। আমি 
তাঁদের ঠিক এই কথাগ্ীলই বলোছিলাম যে, বর্তমানের অবস্থায় প্রুশীয় বাহনীর 
অবরোধ সহ্য করে টিকে থাকার চেষ্টা করা প্যাঁরসের পক্ষে মূঢ্তা হবে। বলেছিলাম, 
সে প্রচেম্টা বীরোচিত মূডঢুতা হবে সন্দেহ নেই, তবে এঁ পর্যন্তই ... পরের ঘটনাগ্াল 
(তাঁর নিজের কারসাঁজতেই অবশ্য) আমার ভাঁবষ্যদ্বাণী 'মথ্যা প্রমাণ করোন।' 

বক্তৃতায় উপাস্থত মেয়রদের অন্যতম, শ্রীষুক্ত করবো পরে ভ্রশ্যর এই সুন্দর ছোট্র 
বক্তৃতাটুকু প্রকাশ করে দেন। 

দেখা যাচ্ছে যে, প্রজাতন্ত্র প্রাতি্ঠার সেই সন্ধ্যাতেই ভ্রশহ্যর সহকমরদের জানা ছিল 
যে, তাঁর পাঁরকল্পনা” হল প্যারিসকে আত্মসমর্পণ করানো । জাতীয় প্রতিরক্ষা যাঁদ 
[তিয়ের ফাভ্র আ্যা্ড কোম্পানীর ব্যাক্তিগত শাসন চালাবার মতো একটা আছিলার 
বোৌশ কিছু হত, তাহলে ৪ঠা সেপ্টেম্বরের ভূ'ইফোড়ের দল & তাঁরখেই গাঁ ছাড়ত, 
্রশ্যর 'পাঁরকল্পনা সম্পর্কে প্যারসবাসীদের অবাঁহত করে তাদের আহ্বান জানাত 
আঁবলম্বে আত্মসমর্পণ করতে অথবা াাজেদের তাগ্য নিজেদের হাতে তুলে নিতে 
তা না করে, কুখ্যাত এই জোচ্চোরেরা "স্ছর করল. প্যাঁরসের বীরোচিত মূঢতাকে 
শোধন করবে দুভর্ষ ও হত্যালশীলার এক রাজত্ব দিয়ে আর ইতিমধ্যে তাকে ধোঁকা 
দয়ে রাখবে এই আস্ফালনী ইশতেহার মারফৎ, যে 'প্যাবসের শাসনকর্তা, ব্রশ্য 
“কখনই আত্মসমর্পণ করবেন না" অথবা পররাম্ট্র সচিব জুল ফাভ্‌র “আমাদের এক 
ই জম বা আমাদের দুর্গগূঁলির একট ইট পর্যন্ত শত্রুকে ছেড়ে দেবেন না।” এই 
জুল ফাভ্র-ই 'ক্তু গাম্বেতাকে লেখা এক পন্রে স্বীকার করেন যে. তাঁরা যাদের 
বিরুদ্ধে প্রাতরক্ষা' করছেন তারা প্রুশীয় সেনাবাহনী নয়, তারা প্যারসের শ্রামক 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ১৬৭ 


জনগণ । ব্দাদ্ধ খাটিয়ে ভ্রশ্য যেসব বোনাপার্টপঁয় গলাকাটাদের প্যারিস বাঁহনী চালনার 
ভার দিয়োছলেন, তারা অবরোধের গোটা পর্যায় জুড়ে ব্যাক্তিগত পন্রালাপে কৃৎাসং 
ঠাট্টা বিদ্রুপ করত প্রাতরক্ষার এই সপারাঁচিত তামাসাটুকু নিয়ে । (দৃষ্টান্তস্বর্প, প্যাঁরস 
প্রাতিরক্ষা বাহনীর গোলন্দাজ দলের সর্বাধনায়ক ও লিজিয়ন অব অনার-এর গ্র্যান্ড 
ক্রুশ ভাষত আলফোঁস 'সমোঁ গিও-র গোলন্দাজ 'ডাঁভসনের অধ্যক্ষ স্যজানকে লেখা 
পন্লাবলী দ্রম্টব্য; এই পত্রাবলী কাঁমিউনের 01701 970০91* প্রকাশ করোছিল)। 
অবশেষে ১৮৭১-এর ২৮শে জানুয়ার জোচ্চোরদের মুখোস খসে পড়ল। চরম 
আত্মাবনাতির সাচ্চা বীরত্বপনা দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করার ভিতর 'দয়ে জাতীয় প্রাতরক্ষা 
সরকার বোৌরয়ে এল িসমাকের বন্দীদের দ্বারা গঠিত ফরাসী সরকাররূপে -- ভূমিকাটা 
এতই হান যে, লুই বোনাপার্ট পর্যস্ত সেদানে এ অবস্থা মেনে নেওয়া থেকে 'পছিয়ে 
এসোৌঁছলেন। ১৮ই মার্চের ঘটনাবলীর পরে, পাগলের মতন ভার্সাই আঁভমুখে পালাবার 
সময় এই আত্মসমর্পণকারীরা প্যাঁরসের হাতে ফেলে গেল তাদের রাষ্ট্রদ্রোহতার 
সাক্ষ্যদায়ী দাললপন্র; প্রদেশগীলর উদ্দেশে প্রচারত ইশৃতেহারে কাঁমউন বলেছিল 
যে সে প্রমাণ নম্ট করার উদ্দেশ্যে 'প্যারসের উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে তাকে 
রক্তসমদদ্র্নাত ধৰংসন্তূপে পাঁরণত করতেও তারা সংকুচিত হত না? 

এইরকম পাঁরসমাপ্তর অধীর আগ্রহের আরো কিছ ব্যাক্তগত কারণ ছিল প্রাতরক্ষা 

যুদ্ধাবরাতি চুক্তি সম্পন্ন হবার অল্পকাল পরেই জাতীয় সভায় প্যাঁরসের অন্যতম 
প্রাতাঁনাঁধ শ্রীষক্ত মায়ের, 'যাঁন বর্তমানে জুল ফাভ্র-এর বিশেষ আদেশে গলিতে 
[নহত, তানি ধারাবাহিক কয়েকটি প্রামাণ্য আইনগত দলিল প্রকাশ করেছিলেন। তাতে 
এই প্রমাণ হয় যে জুল ফাভ্র বসবাস করতেন আলজেরিয়ার বাঁসন্দা এক মদ্যপের 
স্লীর সঙ্গে তার উপপাঁতরূপে; বহু বছর ধরে চালানো এক দুঃসাহসিক জালিয়াত 
করে 1তাঁন তাঁর ব্যাভচারোস্ভুত সন্তানদের নামে হাত করেন, মস্ত বড় উত্তরাঁধকার ও 
বড়লোক হয়ে ওঠেন; বৈধ উত্তরাধিকারীরা মোকদ্দমা আনলে কারসাজি ফাঁস হওয়া 
থেকে তান বে*চে যান বোনাপার্টাঁয় 'বিচারালয়ের যোগসাজসে। আইনের এই সব 
নশরস কাগজপন্ন যেহেতু গলাবাঁজর কোনো অশ্বশাক্ততেই ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় না তাই 
জুল ফাভ্র জীবনে এই প্রথমবার তাঁর জিহবা সংযত করে নীরবে অপেক্ষায় রইলেন 
গৃহযুদ্ধ বেধে ওঠা পর্যন্ত, যাতে পাঁরবার ধর্ম শৃঙ্খলা ও সম্পাত্তর বিরুদ্ধে সমূহ 
[বদ্রোহশী একদল পলাতক কয়েদী বলে উন্মত্ত বধক্কার হানতে পারেন প্যারসের জনগণের 


* ১017701 01110121 02 1৫ [36145119%6 770110059 -_ প্যারস কামিউন সরকারের 
মৃখপান্র, ১৮৭১-এর ১৯শে মার্চ থেকে ২৪শে মে পর্যস্ত প্যারসে প্রকাশিত। -__ সম্পাঃ 
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ওপর। এই জালয়াতই, ৪ঠা সেপ্টেম্বরের পরে, ক্ষমতা হাতে পেতে না পেতেই পরম 
দয়াতে সমাজে লোৌলয়ে দিলেন পিক ও তায়েফের-কে, যারা সাম্রাজ্যের আমলে পর্যন্ত 
জালিয়াতর দায়ে দণ্ডিত হয়োছিল £/510074-এর* কলঙ্কজনক মামলায়। এদের 
অন্যতম, তায়েফের দুঃসাহসে ভর করে কাঁমউন শাঁসত প্যারসে ফিরে এলে পর তাকে 
সঙ্গে সঙ্গে জেলে ফেরৎ পাঠানো হয়; আর তখন জাতীয় সভার বক্তৃতা-মন্ট থেকে জূল 
ফাভ্‌র চেশচয়েছিলেন প্যারস যত জেলঘুঘুকে ছেড়ে 'দচ্ছে। 

জাতীয় প্রাতরক্ষা সরকারের জো মিলার** এনেস্ত পিকার, 'যান সাম্রাজ্যের স্বরাষ্ট্র 
সাঁচব হবার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর নজেকে নিজেই প্রজাতল্তের অর্থসাঁচব 'নষুক্ত 
করে নিয়েছিলেন, 'তাঁন আর্তুর িকার নামে এক ব্যাক্তর ভাই। সে ব্যাক্তুট আবার 
প্যারসের ব্দার্জ থেকে বাহচ্কৃত হয়েছিল জালয়াতির জন্যে (১৮৬৭ সালের 
১৩ই জুলাই তারিখের পুলিশ দপ্তরের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য) এবং নিজের স্বীকারোকক্ত 
অনুসারে ৫& নং রু পালেস্তোতে অবাস্থত ১০০15%6 (61761819-র অন্যতম শাখা 
ম্যানেজার থাকাকালে ৩,০০,০০০ ফ্রাঁ চুরির দায়ের দণ্ডিত হয়েছিলেন (১৮৬৮ সালের 
১১ই ডিসেম্বরের পুলিশ দপ্তরের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। এই আর্তুযুর পিকারকেই এনেস্ত 
পিকার তাঁর 7190692 1475 পান্রকার সম্পাদক করে 'দিলেন। অর্থদপ্তরের এই 
পান্রকাটির সরকারা মিথ্যা ভাষণে ফাটকাবাজারের সাধারণ দালালেরা যখন ভুলপথে 
চাঁলত হচ্ছিল, ঠিক তখন আর্তুটর অর্থদপ্তর আর ব্যর্জের মধ্যে ছুটোছনটি করেছেন 
ফরাসী বাঁহনীর বিপর্যয় ভাঁঙয়ে বাট্টা আদায়ের জন্য। এই গণ্যমান্য ভ্রাতৃঘুগলের 
মধ্যে অর্থসংক্রান্ত যত পন্রবিনিময় হয়োছল তার সবগ্ীলই কাঁমউনের হাতে এসে 
পড়ে। 

জুল ফোর যানি, ৪ঠা সেপ্টেম্বরের আগে ছিলেন একজন কপর্দকহান ব্যারিষ্টার, 
তিনি অবরোধকালীন প্যারসের মেয়র 'হসাবে দুভর্ষ ভাঁঙয়ে ভাগ্য ফেরান। তাঁর 
প্রশাসনিক অব্যবস্থার জবাবাদাহ করতে হলে সেই 'দনই তাঁকে আভযুক্ত হতে হত। 

তাই, এইসব লোক প্যাঁরসের ধবংসাবশেষের মধ্যেই একমান্র খজে পেতে পারত 


* 17109100174 (নিশান) _- বোনাপাটরঁ প্রবণতার একাঁটি ফরাসী সংবাদপত্র, প্যারিসে 
প্রকাঁশত হয় ১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত; পান্রকাটির অর্থসঙ্গীতর সূত্র হিসেবে 
প্রতাবণামূলক কারসাজর জন্য এটর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। -- সম্পাঃ 

** জার্মান সংস্করণে আছে কার্ল ফগ্‌ং; ফরাসীতে, ফলস্টাফ। জো মিলার -_ আঠারো 
শতকের প্রসিদ্ধ ইংরাজ আভনেতা। কার্ল ফগ্‌ৎ _- জনৈক জার্মান বুয়া গণতন্নী, পরে তৃতীয় 
নেপোলিয়নের চর। ফলস্টাফ -- শেজাঁপয়রের নাটকের চারন্রাীবশেষ, শয়তান ও আত্মন্তারতার 
প্রতীক। _ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ১৬৯ 


পর, ৯ ++ ৩-১৮--+ ৯সস্প্সপস | প। পা পি িপাশানলাপ 





তাদের ০1:90-০1-192%6* ; ঠিক এই ধরনের লোকই খজছিলেন বসমার্ক। নেপথ্যে 
থেকে এতদিন 'যাঁন সরকারের সুত্রধরের (0:01002) কাজ করাছলেন সেই ?তয়ের 
এখন কিছুটা হাতের তাস চেলে হাঁজর হলেন সরকারের প্রধানর্পে, এইসব ছাড়- 
টাকিটাঁওয়ালা লোকদের তাঁর মল্লী করে নিয়ে। 

কন্ভৃত বামন এই 'তিয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ফরাসী বুর্জোয়াদের মন্ত্মুদ্ধ 
করে রেখেছেন, কারণ 'তাঁনিই হলেন তাদের শ্রেণী কল্‌ষের সবচেয়ে সম্পূর্ণ বাঁদ্ধগত 
প্রকাশ। রাম্ট্রনেতা হবার আগেই এ্রীতহাসিক রূপে তান 'নজের 'মধ্যাভাষণ শাক্তর 
প্রমাণ দেন। তাঁর রাজনৌতক জীবনের ইতিবৃত্ত হল ফ্রান্সের দুর্ভাগ্যের ঘটনাপঞ্জী। 
১৮৩০-এর আগে প্রজাতন্নী দলের সঙ্গে যুক্ত এই লোকটি লুই ফালিপের অধণীনে 
তাঁর রক্ষক লাফৎ-এর প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ঢুকে পড়তে পারেন মাল্মপদে ; যে 
দাঙ্গায় সাঁ জেমাঁ ল'অকসেরোয়ার গিজা এবং আচশীবশপের প্রাসাদ লশ্ঠিত হয়োছিল 
তাতে পুরোহিতদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তোজত করে এবং ডাচেস দ্য বের-র ব্যাপারে 
মল্লী-গুপ্তচর এবং জেল-ধাইয়ের কাজ করে রাজাকে তান হাত করেন। ভ্রাস্‌ননে 
রাস্তায় প্রজাতল্লীদের হত্যালশলা এবং মুদ্রণ ও সংগঠনের আধকারের 'বরুদ্ধে পরবতাঁ 
কুখ্যাত সেশ্টেম্বর আইন তাঁরই কাজ। ১৮৪০ সালের মার্চে মাল্িসভার প্রধান 
রূপে আবার ডীদত হয়ে 'তাঁন ফ্রান্সকে চমকে 'দলেন প্যারস সুরাক্ষত করার 
পারকল্পনা নিয়ে। প্যারসের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হিসাবে 
এই পাঁরকজ্পনা প্রজাতল্মীদের কাছে 'নান্দত হওয়াতে 'তাঁন প্রাতানাধ সভার মণ্ড 
থেকে জবাব দেন: 

“সে কী! রক্ষা ব্যবস্থার নির্মাণে ব্যাক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে কখনও! সম্ভাব্য 
কোনও সরকার রাজধানীর উপর গোলাবর্ষণ করে নিজেকে টাকয়ে রাখবার চেষ্টা 
কোনাঁদন করতে পারে এই কথা ধরে নিয়ে আপনারা তো আগেই তার মানহানি 
করে বসছেন... কস্ত্ব জয়লাভের পর তেমন সরকার আগের চাইতে শতগুণ বোৌশ 
অসন্ভব হয়ে পড়বে।* বাস্তাঁবকই দুর্গ থেকে প্যারসের ওপর গোলাবর্ষণ করতে 
কোন সরকারই সাহস পেত না কেবল সেই সরকার ছাড়া, যারা আগে এইসব দুর্গ 
সমর্পণ করে 'দয়োছল প্রুশীয়দের হাতে। 

১৮৪৮-এর জানুয়ারিতে রাজা বোম্বা বখন পালের্মোতে শাক্ত পরীক্ষা করতে 


* ইংলণ্ডে সাধারণ অপরাধশরা কারাদশ্ডের বেশির ভাগটা আতবাহত করার পর অনেক 
সময়ে ছাড় টিকিট পেয়ে পূলশের তদারকে ছাড়া পায়। এই টিকিটের নাম হল (1০80-০- 
198৬৪ এবং তার আঁধকারীরা ০1৪০1188৪৬9 1067; বলে আভহিত হয়। (১৮৭১ সালের 
জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা ।) 


১৭০ কার্ল মাসি 
গেলেন, তখন বহাাঁদন মীল্তত্বহারা 'তয়ের প্রাতাঁনাধ সভায় আবার উঠে বলেন, 
'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা জানেন পালের্মেতে কী ঘটছে। আপনারা, সকলেই আপনারা 
আতঙ্কে শিউরে উঠছেন (অবশ্য পাললমেন্টীয় রীতিতে) এইকথা শুনে যে, একটা 
বড় শহরের উপর গোলাবর্ষণ চলেছে আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে। কে করল এই গোলাবর্ষণ ? 
যুদ্ধের আধকার য়ে কোনও বিদেশী শু £ না, মহাশয়গণ, এ গোলাবর্ষণ করেছে 
তার নিজস্ব সরকার। 'কস্তু কেন? কারণ, সেই হতভাগ্য নগরী তার আঁধকার দাঁব 
করেছিল। তাহলে আধকার দাব করে সে পেল আটচাল্লশ ঘণ্টা গোলাবর্ষণ ... আমাকে 
ইউরোপের জনমতের দরবারে আবেদন করতে অনুমাত দন। ইউরোপে যেটা সম্ভবত 
সবচেয়ে মহান মণ্ট সেখানে উঠে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কাজের বিরুদ্ধে কয়েকটা ধিক্কারের 
কথা শেুধু কথাই বটে) ধৰাঁনত করতে পারলে মানবজাতির প্রাত সেবা করা হবে... 
নিজের দেশের সেবায় অনেক কিছু করেছেন যান (তয়ের নিজে তা কিছুই করেনাঁন) 
সেই রাজপ্রাতভূ এস্পার্তেরো যখন বার্সলোনার উপর গোলাবর্ষণ করতে চেয়েছিলেন 
তার সশস্ত্র অভ্যুর্থান দমন করার জন্য, তখন পাঁথবীর সকল অংশ থেকে উঠোছল 
ব্যাপক রোষধবাঁন।। 

আঠারো মাস পরেই, যখন ফরাসী বাহনী রোমের ওপর গোলাবর্ষণ করল তখন 
তীব্রতম ভাষায় যারা তা সমর্থন করোছল তাদের মধ্যে তিয়ের ছিলেন অন্যতম*্*। বস্তুত 
রাজা বোম্বার অপরাধ যেন বা এই যে তিনি তাঁর গোলাবর্ষণ সীমাবদ্ধ রাখেন আটচাল্লশ 
'ঘণ্টায়। 

কর্তৃত্বের আসন ও ধনসম্পান্ত থেকে গিজো-র হাতে দীর্ঘকাল 'নর্বাসন ভোগে 
উত্যক্ত হয়ে বাতাসে গণ-উদ্বেলতার গন্ধ পেয়ে তিয়ের ফেব্রুয়ার বিপ্লবের কয়েকাঁদন 
আগে নকল বারের ভাঙ্গতে -_ যে ভাঙ্গর দরূন লোকে তাঁর নাম 'দিয়োছিল 1417219620- 
70001) -_ প্রাতানাঁধ সভায় ঘোষণা করলেন, 'আঁম বিপ্লবের দলে, শুধু ফ্রান্সে 
নয়, সমগ্র ইউরোপেও। আঁম চাই 'ীবপ্লবের সরকার থাকবে নরমপল্থীদের হাতে ... 


* ১৮৪৮ সালে জানুয়ারতে জনাঁবদ্রোহ দমনের জন্য "দ্বিতীয় ফার্ডন্যান্ডের সৈন্যবাহনী 
পালেম্োর ওপর গোলা দাগতে শুরু করে, এ বিদ্রোহ থেকে দেখা দেয় ১৮৪৮-৪৯ সালে ইতালীয় 
রাষ্ট্রসমূহের বৃজৌঁয়া বিপ্লবের সঙ্কেত; পরে এই বছরেরই শরতে মোৌসনায় গোলাবর্ষণের জন্য এর 
নাম জোটে রাজা বোম্বা। _- সম্পাঃ 

** ১৮৪৯ সালের এপ্রলে ফরাসী সৈন্যবাহনী ইতালীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য ইতালিতে 
প্রোরত হয়। বপ্লবী রোমের উপর গোলাবর্ষণ করে তারা, এতে ফরাসী সংবিধান শ্ছুলভাবে লঙ্ঘন 
করা হয় কেননা সংাবধান ঘোষণা করেছিল যে কোনো জাতির স্বাধীনতা দমনের জন্য প্রজাতল্ল 
কখনো তার শাক্ত প্রয়োগ করবে না। -- সম্পাঃ 

*** মরাবো-মাছি। -- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ১৭১ 
কস্তু সে সরকারকে যাঁদ এসে পড়তে হয় অত্যুৎসাহীদের হাতে, এমন 'কি ওই 
র্যাঁডকালদের হাতে, তাহলেও আম আমার আদর্শ বর্জন করব না। আম চিরকালই 
থাকব বিপ্লবের দলে ।, 

ফেব্রুয়ারর বিপ্লব এল। এই ক্ষুদে লোকটি যা স্বপ্ন দেখোছল, গিজো মান্তিসভাকে 
পাল্টিয়ে তার জায়গায় তিয়ের মল্তিসভাকে না বাঁসয়ে বিপ্লব লুই 'ফিলিপের জায়গায় 
বসাল প্রজাতন্কে। জনতার জয় প্রাতন্ঠিত হবার প্রথম দিন তিয়ের নিজেকে সযহে 
লুকিয়ে রেখোছলেন; খেয়াল করেননি, তাঁর প্রাত শ্রীমক শ্রেণীর ঘেন্নার ফলেই তিনি 
তাদের আক্লোশের হাত থেকে আড়ালে আছেন। তাহলেও সাহসের রৃপকথামাণ্ডিত এই 
লোক প্রকাশ্য রঙ্গমণ্ডে অবতীর্ণ হওয়াটা সলজ্জভাবে এাঁড়য়ে চলেন, যতাঁদন না 
জুনের হত্যালীলা* তাঁর যোগ্য কীর্তির জন্য মণ্ট পরিচ্কার করে দিল। তখন 'তাঁন 
হয়ে উঠলেন "শৃঙ্খলা পার্টির”** এবং তাদের সেই পালণমেন্টীয় প্রজাতল্পের প্রধান 
মনীষা, যেটা ছিল একটা অনামা অন্তর্বতীঁ ব্যবস্থা, যার ভিতরে শাসক শ্রেণীর প্রত্যেকটি 
প্রাতিদ্বন্দধী উপদল একযোগে চন্নান্ত করাছল জনসাধারণকে 'নষ্পোশত করতে, আর 
পৃথকভাবে চক্রান্ত করাছল পরস্পরের বিরুদ্ধে নজ নজ রাজবংশকে পুনপ্রীতাম্ঠিত 
করতে । আজকের মতন সৌদনও "তান প্রজাতন্ত্ীদের ধৃত করেন এই বলে যে তারাই 
হল প্রজাতল্নকে সুসংহত করার পথে একমাত্র বাধা; আজকের মতন সোঁদনও 'তাঁন 
প্রজাতন্লকে তাই বলেন যা জল্লাদ বলেছিল দন কালোসকে, 'তোমার মঙ্গলের জন্যই 
তোমায় আম হত্যা করব।' সৌঁদনের মতন আজও তাঁর জয়লাভের পরের 'দনই তাঁকে 
বলে উঠতে হবে, 17400016956 181৮ -- সাম্রাজ্য একটা বাস্তব ঘটনা। প্রয়োজনায় 
ব্যাক্ত স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর কপট উপদেশ বর্ষণ এবং লুই বোনাপার্ট সম্বন্ধে তাঁর 
ব্যাক্তগত বিদ্বেষ সত্তেও _- বোনাপার্ট তাঁকে বোকা বাঁনয়ে পার্লামেন্টাীয় ব্যবস্থাকে 
পদাঘাতে দূর করে দেন, যে ব্যবস্থার কীত্রিম আবহাওয়ার বাইরে এই সামান্য লোকাঁট 
শুকিয়ে শূন্য হয়ে যাবেন বলে জানতেন,__-তা হলেও দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রাতাট দুজ্কর্মে 
তাঁর হাত ছল, ফরাসণ সৈন্য কর্তক রোম দখল থেকে শুরু করে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে 


* ১৮৪৮ সালে প্যারস প্রলেতারয়েতের জুনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান দমন করার কথা এখানে 
উল্লেখ করা হয়েছে। - সম্পাঃ 

** শৃঙ্খলা পার্ট _- ফ্রান্সের দুটি রাজতল্লী উপদল লোজটিমিস্ট বেরবোঁ রাজবংশের 
পক্ষপাতী) ও আলযয়ান্পী আঁলয়োঁ রাজবংশের অনুগামী), এদের জোট হিসাবে বৃহৎ রক্ষণশীল 
বূর্জোয়াদের এই পাটি দেখা দেয় ১৮৪৮ সালে; ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৫১ সালের 
ইরা ডিসেম্বরের কুদেতা পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রজাতন্লের বিধান সভায় এরা নেতৃত্বের গ্দে আঁধান্ঠত থাকে; 
লুই বোনাপার্ট "দ্বতীয় সাম্রাজ্য চ্ছাপনের জন্য শৃঙ্খলা পার জনাঁবরোধশ নীতির দেউালয়াপনার 
সুযোগ নেন। - সম্পাঃ 


১৭২ কার্ল মার্কস 
যুদ্ধ পর্যস্ত। এ য্দ্ধ তান উসাঁকয়ে তোলেন জার্মান এঁক্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ 
করে, আন্লমণটা এজন্য নয় যে এই এঁক্য স্বৈরতন্ত্ের একটা আবরণস্বরূপ, এই জন্য 
যে, জার্মান অনৈক্যের ওপর ফ্রান্সের কায়েম স্বত্বের উপর তা হস্তক্ষেপ। নেপোলিয়নের 
এীতহাঁসক জুতাবরদার হয়ে ওঠা এই লোকটা ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দিয়ে ইউরোপের 
নাকের উপর প্রথম নেপোঁলিয়নের তরবাঁর আস্ফালন করতে বড়ই ভাল বাসতেন, অথচ 
সবসময়েই তিয়েরের পররাষ্ট্র নীতির শেষ পাঁরণাতি হয়েছে ফ্রান্সের চরম অবমাননায় __ 
১৮৪১-এর লণ্ডন চুঁক্ত থেকে ১৮৭১-এর প্যারস-সমর্পণ এবং বর্তমান গৃহযদদ্ধ 
পর্যন্ত, যেখানে বিসমাকেরিই বিশেষ অন্মাতিক্রমে সেদান ও মেংসের বন্দীদের তান 
প্যারসের বিরূদ্ধে লোলয়ে দয়েছেন। বহুম,খী কৃতিত্ব এবং লক্ষ্যের পারবর্তনশীলতা 
সত্তেও এই লোকাঁটর সারা জীবন ছিল আত অচল বাঁধগতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা । 
আধুনিক সমাজের গভশীরতর অন্তঃম্রোত যে তাঁর কাছ থেকে চিরকাল গৃপ্ত থাকবে, 
একথা স্বয়ংসদ্ধ; কিন্তু সমাজের উপরিভাগেও যে-সব পারবর্তন আত সমস্পন্ট, তাও 
ধরা পড়ত না এই মাস্তচ্কে, যার সব শাক্তটুকু আশ্রয় নিয়োছিল 'জিহবাগ্রে। তাই পুরাতন 
ফরাসী সংরক্ষণ ব্যবস্থা থেকে সামান্য মানত বিচ্যাতকেই মহাপাপ বলে ধিক্কার দিতে 
তাঁর ক্লান্ত কখনো দেখা যায়ান। লুই 'ফালপের মন্তী থাকা কালে রেলওয়েকে উত্তট 
কজ্পনা বলে 'তাঁন 'বদ্রুপ করোছলেন; আবার যখন লুই বোনাপার্টের রাজত্বকালে 
[তাঁন ছিলেন 'বরোধী পক্ষে তখন পচে-যাওয়া ফরাসী সামারক ব্যবস্থা সংস্কারের 
প্রতিটি প্রচেম্টাকেই তান পাঁবন্রতাহান বলে আভহিত করেন। তাঁর এই সদর্ঘ 
রাজনোতিক জীবনে একাটও -- আত সামান্য মান্লাতিও, কাজের ব্যবস্থা গ্রহণের দোষ 
নি কখনো করেনান। 'তয়ের একনিম্ঠ ছিলেন কেবল ধনলালসায় এবং ধন যারা 
উৎপাদন করে তাদের প্রাত ঘণায়। লুই ফিলিপের অধীনে প্রথম মাল্পত্ব পদে যখন 
তান প্রবেশ করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন জোবের মতন দরিদ্র; যখন সেখান থেকে 
বোরয়ে এলেন. তখন তানি লক্ষপাতি। এই রাজার অধশনেই তাঁর সর্বশেষ (১৮৪০ 
সালের ১লা মার্চের) মান্নিত্বের সময় প্রাতিনাধি সভায় তাঁর 'বরুদ্ধে টাকা মারার আভযোগ 
এনে তাঁকে যখন প্রকাশ্যে নাস্তানাবুদ করা হল, তখন তান চোখের জলে জবাব 'দয়েই 
ধনরস্ত হলেন; এ 'জানসটার কারবারে তান জুল ফাভ্‌্র বা অন্য কোনও কুমিরের 
মতনই 'সিদ্ধহস্ত। বোর্দো-তে আসন্ন আর্ক সর্বনাশ থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করার জন্য 
[তিনি ষে প্রথম ব্যবস্থাঁট নিলেন তা হল নিজের জন্য বছরে '্রশ লাখের বাবস্া ; 
১৮৬৯-এ প্যারসের 'নর্বাচকমন্ডলণীর কাছে পশমতব্যয়ী প্রজাতন্দের যে মনোরম 
ভাবষ্যতের দৃশ্যপট তিন তুলে ধরোছিলেন, এই দাঁড়াল তাঁর প্রথম ও শেষ কথা। 
১৮৩০ সালের প্রাতিনাধ সভায় তাঁর ভূতপূর্ব সহকম্দের অন্যতম, 'যাঁন নিজে 
পণীজপাতি হওয়া সত্তেও হয়েছিলেন প্যারিস কাঁমিউনের একজন এক্ানম্ঠ সদস্য, সেই 


ফ্রান্সে গহযন্দ্ধ ১৭ 


শ্রীযুক্ত বেলে 'কছুদিন আগে এক প্রকাশ্য ঘোষণায় তাঁকে উদ্দেশ করে বলোছিলেন, 
“সর্বদাই পাঁজর কাছে শ্রমের দাসত্ব হয়ে এসেছে আপনার নীতির মৃলকথা! টাউন 
হলে শ্রমের প্রজাতল্ন প্রাতাম্ঠত দেখবার দন থেকেই আপাঁন ফ্রান্সকে চিংকার করে 
আবরাম বলে এসেছেন, “এরা সব অপরাধী !”” ছোটখাট র্াঁন্দ্রক শয়তাঁনতে সেয়ানা, 
মিথ্যাভাষণ ও বশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সানিপুণ 1শল্পী, পালামেন্টে দলগত 
লড়াইয়ের তুচ্ছ কলাকৌশল, ধূর্ত কুচক্র ও হান প্রতারণায় ওস্তাদ; মীল্তত্ব হারালেই 
বিপ্লবকে খাঁচয়ে তুলতে, আবার রাস্ট্রকর্তত্ব ফিরে পেলেই রক্তগঙ্গা বইয়ে তাকে দমন 
করতে যাঁর চক্ষুলজ্জা নেই; ভাবনার বদলে শ্রেণী সংস্কার, হৃদয়ের জায়গায় আত্মন্তারতা ; 
রাজনোৌতিক জীবন যেমন ঘণণ্য ব্যাক্তগত জীবনও তেমনই কলঙ্কময়; আজও যখন 
ইাঁন ফরাসী সুলার আভনয় করছেন, তখনও এক লোক-হাসানো আড়ম্বর দিয়ে তাঁর 
ন্রুয়াকাণ্ডের জঘন্যতাটা ফুটিয়ে না তুলে 'তাঁন পারেন না। 

৪ঠা সেপ্টেম্বরের ক্ষমতা-দখলকারীরা ভ্রশ্যর কথামত, ঠিক সেই দন থেকেই শুরু 
করে দীর্ঘাদন ধরে শুর সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহতার যে চক্রান্ত চাঁলয়োছল, তার সমাপ্ত ঘটল 
প্যারিসের আত্মসমর্পণে, যেটা প্রাশয়ার হাতে শুধু প্যারস্‌ নয়, সমগ্র ফ্রান্স তুলে 
দিল। অপরপক্ষে, এর থেকেই শুরু হল গৃহযাদ্ধ, যা তারা চালাতে চাইল প্রাঁশয়ার 
সাহায্যে প্রজাতন্ন ও প্যারসের 'বিরুদ্ধে। ফাঁদটা পাতা হয়োছল আত্মসমর্পণের 
শর্তেই। রাজ্যের এক-ততীয়াংশেরও বোৌশ তখন শত্রুর হাতে, রাজধানন প্রদেশগুল 
থেকে 'বাচ্ছন্ন, আর যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপযন্ত। এই পাঁরাশ্থাতিতে প্রস্তুতির 
জন্য প্রচুর সময় না দলে ফ্রান্সের প্রকৃত প্রাতীনাধমণ্ডলী 'নর্বাচন অসম্ভব ছিল। 
এসব বূঝেই, আত্মসমর্পণের শর্ত রইল, আট 'দনের মধ্যে নূতন জাতীয় সভার 
নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে; ফলে, ফ্রান্সের বহু এলাকায় আসন্ন নির্বাচনের সংবাদ 
গিয়ে পেপছল 'নর্বাচনের ঠিক পূর্বাহ্নে। তাছাড়াও আত্মসমর্পণ শর্তের এক সস্পন্ট 
[বিশেষ ধারা অনুযায়ী এই সভা গাঠত হবে কেবল শান্ত, না যুদ্ধ, এই প্রশ্নের 
মীমাংসা এবং-দরকার হলে শান্তচুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। সমরাবরাঁত চুঁক্তর শত 
যে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব করে 'দচ্ছে, এ কথা লোকে না বুঝে পারে না, না বুঝে পারে 
না যে বিসমারের চাঁপয়ে দেওয়া শান্ত কার্যকরী করতে ফ্রান্সের 'নকৃষ্টতম লোকেরাই 
হল যোগ্যতম। এই সব সতর্কতা অবলম্বন করেও তয়ের সন্তুষ্ট হলেন না, যুদ্ধবিরতির 
গোপন সংবাদটা প্যারসবাসশদের কাছে ভাঙবার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন ফ্রান্সের 
[বভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন আঁভযানে লোজাটামস্ট দলকে পুনরুজ্জীবিত করার জনা, 
কারণ আলয়ান্সীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এদেরই এখন স্থান দখল করতে হবে 
বোনাপার্টপল্থীদের -- তাদের অবশ্য তখন আর কোন গতি ছিল না। লেজাটমিস্টদের 
[নিয়ে তাঁর কোনো ভয় ছিল না। আধুনিক ফ্রান্সে এদের রাজত্ব অসম্ভব, তাই প্রাতত্বল্দবী 


১৭৪ কার্ল মাস 
[হসাবে এরা অবজ্ঞেয়; প্রাতাবপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে আর কোন পার্ট এদের চেয়ে 
যোগ্যতর, যে পার্ট কাজ, িয়েরের নিজের ভাষায় (প্রাতানাধ সভা, ৫&ই জানুয়ারি, 
১৮৩৩) “সর্বদাই সীমিত থেকেছে তিনটি সূত্রে _ বৈদেশিক আক্রমণ, গৃহযদ্ধ আর 
নৈরাজ্যে; তাদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত অতাঁত স্বর্গরাজ্যের আসন্নতায় এরা সত্যই বিশ্বাস 
করল। বিদেশী আক্রমণের জুতোর তলায় ফ্রান্স তখন দালত; পতন হয়েছে সাম্রাজ্যের, 
বন্দী হয়েছে বোনাপার্ট এবং স্বয়ং তারাও তো হাজির । হাতিহাসের চাকা স্পম্টই পিছনে 
ঘুরে গয়ে ১৮১৬ সালের সেই “অভাবনীয় পারষদে* (01225700016 10700952016) 
এসে দাঁড়াবে । ১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৫১ অবাধ প্রজাতল্ের যে কয়াঁট 'বধান সভা 
হয়েছিল তাতে এদের পার্লামেন্টীয় প্রাতানাধত্ব করে এদের শাক্ষিত ও আঁভজ্ঞ 
প্রবক্তারা; এখন যারা ছুটে এল, তারা হল দলের সাধারণ লোক, ফ্রান্সের যত সব 
পৃর্সোনিয়াকেরা ।** 

বোদে-তে এই গ্রাম্য পাঁরষদ'*** বসবার সঙ্গে সঙ্গেই তিয়ের তাদের পাঁরচ্কার 
জানয়ে দলেন যে, শান্তচুক্তির প্রাথামক ব্যবস্থাগ্ীলতে এই মুহৃতেই সম্মাত দিতে 
হবে, এমন ক পার্লামেন্টী বিতরকের মর্যাদা ছাড়াই; কারণ এই একাঁট শর্তেই 
প্রাশয়া তাদের প্রজাতন্ত্র ও তার প্রধান ঘাঁট প্যাঁরসের 'বরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে 
অনুমাতি দেবে। সত্যই প্রাতাবিপ্লবীদের সময় নম্ট করার উপায় ছিল না। 'দ্বতীয় 
সাম্রাজ্য রাষ্ট্র-ধণ করে তুলোছিল 'দ্বগ্ণেরও বোঁশ, এবং বড় বড় শহরগুিলকে ডুবিয়ে 
গিয়েছিল বিপুল স্থানীয় খণভারে। যুদ্ধ এসে দায়ের পাঁরমাণ মারাত্মকভাবে ফুলিয়ে 
তুলোছল আর নির্মমভাবে তছনছ করোছল জাতির সম্পদের উৎসকে। সর্বনাশকে পূর্ণ 
করার জন্য ফ্রান্সের মাটিতে পাঁচ লক্ষ সৈন্যের ভরণপোষণ, পাঁচশত কোটি ক্ষাতপূরণ 
এবং তার অদত্ত 'কাস্তর উপরে শতকরা & হারে সুদের শর্ত নিয়ে দাঁড়য়ে ছিল 
প্রুশীয় শাইলক****। কে শুধবে এই 'াবল? ধনোৎপাদকদের ঘাড়ে ধনাধকারীদের 
[নিজেদেরই সস্ট যুদ্ধের ব্য়ভার চাপানো সম্ভব ছিল কেবল প্রজাতল্লের উচ্ছেদ করেই! 





* অভাবনীয় পারদ _- ১৮১৫--১৮১৬ সালের ফ্রান্সের প্রাতানাধ সভা পেদনঃপ্রাতিজ্ঠা 

আমলের প্রথম বছরগীলতে); তার সমস্ত সদস্যই ছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল -_ সম্পাঃ 

** গুর্সোনিয়াক -- মালয়েরের 'মিলনাস্ত নাটকগৃলির একাঁটিতে এই চাঁরত্র আছে; সে চরিব্র 
হল রসবোধহান, সগ্কীর্ণচেতা ক্ষুদে জমিদারের প্রাতিভূ। _- সম্পাঃ 

*** ১৮৭১-এর ১২ই ফেব্রুয়ার বোরোতে যে জাতাঁয় সভার 'আধবেশন শুরু হয়, তাতে 
রাজতন্ত্রীরা এল বিপুল সংখ্যাগারম্ততায় 0৭৫০ জনপ্রাতানাধর মধ্যে ৪৫০ জন রাজতল্্রী) _ এরা 
[ছল ভূম্বামী এবং শহর ও গ্রামাণ্লের প্রাতীক্রয়াশীল স্তরের প্রাতাঁনীধ। এ কারণে এর নাম গ্রাম্য 
পাঁরষদ' অথবা 'জামদার পারষদ' | _ সম্পাঃ 

**্্* “ভেনিসীয় বাঁণক, নামে শেজাপয়রের নাটকে সুদখোর। __ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ১৭৫. 


এইভাবে ফ্রান্সের এই ব্যাপক সর্বনাশ থেকেই জাম ও পাঁজর এইসব দেশপ্রেমিক 
প্রাতানাধরা উৎসাহত হল আব্রমণকারীর চোখের সামনে আর তারই পূজ্পোষকতায় 
ধবদেশণ যুদ্ধের উপর একটা গৃহযুদ্ধ চাঁপয়ে 'দতে, চাঁপয়ে দিতে একটা দাসমালকদের 
[বিদ্রোহ । 

এই ষড়যন্ত্রের পথে একটা মস্ত বাধা ছিল প্যারস। সাফল্যের প্রথম শর্তই হল 
প্যাঁরসকে 'নরস্ত্র করা। তাই তিয়ের আহবান করলেন প্যারসকে অস্শ্সমর্পণ করার 
জন্য। তারপর প্যারসকে ক্ষুব্ধ করে তুলল: গ্রাম্য পাঁরষদের' উন্মত্ত প্রজাতন্ীবরোধী 
[বিক্ষোভ এবং প্রজাতন্তের বৈধতা সম্বন্ধে স্বয়ং 'তয়েরের দ্বর্থবোধক ডীক্ত; রাজধানীর 
আসন থেকে প্যারিসকে টেনে নাঁময়ে তাকে মুণ্ডহীন করার হমাক; আিয়াল্সপী 
রাম্ট্রদতদের নিয়োগ; বকেয়া ব্যবসায়িক বিল এবং বাঁড়ভাড়া সংক্রান্ত দ্যফোর আইন, 
যাতে প্যারসের 'শজ্প-বাণিজ্যের ক্ষতি আনবার্ধ; সন্ভাব্য যে কোনো প্রকাশনের প্রাতি 
কাঁপর উপর পয়ে-কোর্তিয়ের দুই সাঁতিম ট্যাক্স; ব্রারঙ্ক এবং ফ্লুরাঁ২এর উপর 
মৃত্যুদণ্ড; প্রজাতল্তী পান্রকাগলির দমন; প্যারস থেকে ভার্সাইতে জাতীয় সভার 
স্থানান্তর; পাঁলকাও-ঘোষত জরুরী অবস্থা ৪ঠা সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে যাবার পর তার 
পুনঃপ্রবর্তন; প্যারস গভর্নরের পদে ডিসেম্বর-মার্কা ভিনয়-এর নয়োগ, সাম্রাজ্যবাদী 
প্রহরী ভালাঁতে'-র নিয়োগ তার পুলিশ কর্তা 'হসাবে, আর জেসুইট জেনারেল অরেল 
দ্য পালাদনের নিয়োগ তার জাতীয় রাঁক্ষবাহনশর আঁধনায়কত্বে। 

এইবার আমরা শ্রশষুক্ত 'তিয়ের ও তাঁর অনুচর জাতীয় প্রাতরক্ষা সরকারের 
লোকদের একটা প্রশ্ন করব। একথা জানা আছে যে, 'তিয়ের তাঁর অর্থমল্ল্রী শ্রীযুক্ত 
পুয়ে-কোর্তিয়ের মারফত দুইশত কোট ধারের ব্যবস্থা করেন। তাহলে একথা সত্য কি 
নাযে, 

১। ব্যাপারটার এমন ভাবেই আয়োজন হয় যে তিয়ের, জুল ফাভ্র, এনেস্ত 
ণপকার, পুয়ে-কোঁতিয়ে এবং জুল সমোঁ-র ব্যাক্তিগত উপকারের জনাও বেশ কয়েককোি 
টাকার ব্যবস্থা হয়োছল ? আর -_ 

২। প্যারিসে শান্তপ্রাতিজ্ঠা' না হওয়া পর্যন্ত কোনো টাকা দেবার কথা থাকে না? 

সে যাই হোক, ব্যাপারটার মধ্যে খুবই জর্ার কিছ শনশ্চয় ছিল, কেননা, বোর্দো 
পাঁরষদের সংখ্যাঁধকের নামে তিয়ের ও জুল ফাভ্র আবিলম্বে প্যারস দখলের জন্য 
ধনর্লজ্জভাবে অনুরোধ করেন প্রুশীয় সেনাদলকে। কিন্তু বিসমার্ক এ খেলা খেলতে 
রাঁজ হনাঁন; জার্মানতে ফিরবার পর তান শ্নেফভরে এবং প্রকাশ্যে একথাই বলোছিলেন 
ফ্রাৎকফুর্তের ভক্ত কৃপমণ্ডূুকদের কাছে। 





শিপ তপশসশিস্ল শপপাাপশাশীশিপা শীশী শা শীশীীশীশী শশী 


১৭৬ কার্ল মার্কস 


পপ শপ পপ শী শশা তাতিশা শিপ পাপা পাশা শীপাপাসপগ সে সস 
পা ০ ৯ -+-. পপ ৮৯০৫৭ 


প্রাতাবপ্লবী ষড়যন্তের পথে সশস্ত প্যারিসই ছিল একমাত্র গুরুতর প্রাতিবন্ধক। 
তাই প্রয়োজন হল প্যারসকে নিরস্ত্র করা। এ ব্যাপারে বোর্দো প্রাতানাধ সভা 'ছিল 
অকপটতারই প্রতনক। প্রাতানাঁধ সভার গ্রাম্য মাতব্বরদের' তজন-গজন যাঁদ বা যথেম্ট 
সোচ্চার না হয়ে উঠত, তাহলেও িসেম্বরমাক্কা ভিনয়, বোনাপার্পল্থী প্রহরী 
ভালাঁতে' এবং জেসুইট জেনারেল অরেল দ্য পালাঁদন, এই দ্রীয়ামাভরাটের হাতে তিয়ের 
কর্তৃক প্যারসকে স'পে দেওয়াটা সন্দেহের শেষ আড়ালটুকুও 'ছনন করে 'দিত। িস্তু 
প্যারিসকে নিরস্ত্র করার আসল উদ্দেশ্য উদ্ধতভাবে প্রকাশ করলেও, ষড়যন্তকারীরা 
তাকে যে অজুহাতে অস্ত্র সমর্পণের জন্য আহ্বান করে, তা হল আত জাজবলামান, আত 
নিলজ্জ এক মিথ্যা। তিয়ের বলেন, প্যারিস জাতীয় রাক্ষবাহনীর কামানাদ রাষ্ট্রের 
সম্পাত্ত, তাই রাম্ট্রকেই তা ফারয়ে দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা হল এই: বিসমাকের 
বন্দীরা যোঁদন ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের চুঁক্ত সই করে, অথচ প্যারসকে দমন করার 
পাঁরহ্কার মতলব নিয়ে বপুল সংখ্যক দেহরক্ষ নিজেদের হাতে রাখে, ঠিক সেহীঁদন 
থেকেই প্যারিস ছিল সজাগ । জাতীয় রক্ষিবাহনী নিজেদের পুনর্গাঠত করে নেয়, ও 
প্রাক্তন বোনাপার্টপল্থী কয়াট বাহনী বাদ দিয়ে তাদের সকলের সাম্মালত ভোটের 
1ভান্ততে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমাটর হাতে তুলে দেয় তাদের চূড়ান্ত নিয়ল্ণভার। 
প্রুশীয়দের প্যারিসে প্রবেশের প্রাককালে, যতসব কামান এবং মল্লোলয়েজ 
আত্মসমর্পণকারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলে রেখে দেয় ঠিক সেই পাড়ায়, বা 
আশেপাশে যেটা প্রুশীয়রা দখল করবে, সেগুলি কেন্দ্রীয় কমিটি সারয়ে দেবার ব্যবস্থা 
করল মস্মান্্, বেলাভল এবং লা ভলেত অণ্লে। এই কামান, বাহন জাতশয় 
রাক্ষবাহনীর চাঁদাতেই সসাঁজ্জত হয়োছল। ২৮শে জানুয়ারর আত্মসমর্পণের সময় 
সরকারীভাবে এটা তাদের বাক্তগত সম্পান্ত হিসাবেই স্বীকৃত হয়, এবং বজয়ীদের কাছে 
সরকারের সাধারণ অস্ত্রসমর্পণের আওতা থেকে এগাাঁল সেই 'ভান্ততেই বাদ পড়ে। আর 
গতয়েরের পক্ষে প্যারসের 'বরুদ্ধে যুদ্ধেয় উদ্যোগ গ্রহণের একেবারে সামান্যতম 
অজ্‌হাতও এমন একান্তভাবেই অনুপাস্থিত ছিল যে তাঁকে অবশেষে জাতীয় রাঁক্ষবাহিনীর 
কামানাঁদ রাষ্ট্রীয় সম্পান্ত এই নিজলা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়! 

স্পম্টতই, এই কামান দখল করে নেওয়া প্যাঁরসের এবং সে হেতু ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
বিপ্লবের সাধারণ নিরস্ত্ীকরণের প্রথম পদক্ষেপ 'হসাবেই কাঁজ্পত হয়েছ্ছিল। অথচ সেই 
বিপ্লবই হয়ে উঠোঁছল ফ্রান্সের বৈধ ব্যবস্থা । আত্মসমর্পণের চুক্তির শর্তে বিজয়ীরা 
স্বীকার করে নিয়েছিল সেই বিপ্লবের সৃষ্টি, প্রজাতল্লকে। আত্মসমর্পণের পর সমস্ত 
বৈদোঁশক শাক্তই তাকে মেনে নেয় এবং তার নামেই আহৃত হয় জাতীয় সভা । প্যাঁরসের 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ১৭৭ 





শ্রমজীবী জনগণের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের বিপ্লবই ছিল বোর্দো-তে আধিম্ঠিত জাতণয় সভা 
এবং তার কার্ধানর্বাহক ক্ষমতার একমাত্র বৈধ প্রাতজ্ঠা। একে বাদ দলে, ১৮৬৯ সালে 
প্রশীয় নয়, খোদ ফরাসী শাসনাধীনেই সার্বজনীন ভোটে 'নর্বাচত এবং 'বপ্লবেরই 
অস্ত্রাঘাতে সবলে উৎপাঁটত আইন সংসদের কাছে জাতীয় সভাকে আঁবলম্বে স্থান 
ছেড়ে দিতে হয়। তাহলে 'তিয়ের ও তাঁর ছাড়-টাকিটওয়ালা লোকদের লুই বোনাপার্ট 
স্বাক্ষারত মানাপন্র ভিক্ষা করতে হয় কায়েনে* সমূদদ্রযান্রার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। 
প্রাশিয়ার সঙ্গে শাম্তচুক্তির শর্তাঁদ নির্ধারণের জন্য ভারপ্রাপ্ত জাতীয় সভা ত' সেই 
বিপ্লবের একটা ঘটনা মান্র; তার প্রকৃত প্রাতিমৃর্তি তখন পর্যম্ত সশস্ত প্যারিসই, ষে 
প্যারস বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিল, তারই জন্য পাঁচ মাস দ্াভক্ষের বিভীষিকার মধ্যে 
দাঁড়য়েও অবরোধ সহ্য করেছিল, ত্রশ্যর পাঁরকজ্পনা সত্তেও সুদীর্ঘ প্রাতিরোধ চালিয়ে 
প্রদেশগলিতে জ্যাগয়োছিল একরোখা প্রাতিরক্ষা যুদ্ধের ভাত্ত। সেই প্যারিসকে তাহলে 
এখন হয় বোর্দোর বিদ্রোহী দাসপ্রভুদের অপমানজনক উদ্ধত হুকুম তামিল করে 
অস্্সমর্পণ করতে হয়, মেনে 'নতে হয় যে ৪ঠা সেপ্টেম্বরের বিপ্লবের অর্থ লুই 
বোনাপার্টের হাত থেকে তাঁর রাজতন্ত্র প্রাতপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তর ছাড়া আর 
কিছুই নয়; আর নয়ত তাকে রুখে দাঁড়াতে হয় ফ্রান্সের আত্মত্যাগী মুখপাত্র হিসাবে, 
যে অর্থনৌোতিক ও রাজনোৌতক অবস্থা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের উন্তব ঘটায় ও তারই সযত্র 
প্রশ্রয়ে একান্ত জঘন্যতায় পচে ওঠে, তার বিপ্লবী উচ্ছেদ ছাড়া সে ফ্রান্সের ধংস থেকে 
উদ্ধার ও পুনরুজ্জীবন ছিল অসন্ভব। দশর্ঘ পাঁচ মাসের দ্যাভক্ষে ক্ষীণকায় প্যাঁরস 
একমুহূর্তও ইতস্তত করোনি। তার নিজেরই দুর্গ থেকে যে প্রশীয় কামানগ্াল আ্ুকুটি 
হানাছল তাকেও উপেক্ষা করেই ফরাসী বড়যন্ঘকারীদের বিরুদ্ধে প্রাতরোধের সমস্ত 
দুর্বপাককে বরণ করে নেবার বীরোচিত "সিদ্ধান্ত সে নেয়। তথাপি যে গৃহযুদ্ধের 
মধ্যে প্যারসকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল তার প্রাতি বিরাগবশত, জাতাঁয় সভার 
প্ররোচনা ও শাসনকর্তৃপক্ষের জবরদখল এবং প্যারস ও তার চতুর্দকে আশঙ্কাজনক 
সৈন্য সমাবেশ সত্তেও কেন্দ্রীয় কাঁমাঁট ছক আত্মরক্ষামূলক মনোভাবেই আঁবচল 
রইল । | 

িয়েরই গৃহযুদ্ধ শুরু করলেন িনয়ের নেতৃত্বে পালশদের একটা বড় দল এবং 
ণকছ্‌ লাইনের রোজমেন্টকে জাতীয় রক্ষিবাহুনর কামান আচমকা দখল করে নেওয়ার 
উদ্দেশ্যে ম'মার্ের বিরুদ্ধে নৈশ আঁভযানে পাঠিয়ে। কী ভাবে এই অপচেম্টা জাতীয় 
রাক্ষিবাহনীর প্রাতরোধের সামনে এবং জনসাধারণের সঙ্গে সেনাদলের সোহাদ্য স্থাপনের 





* কায়েন - দক্ষিণ আমোরিকাশ্ছ ফরাসণ গায়নার প্রধান নশগরণ, কারাদণ্ডভোগ ও নির্ধাসনের 
স্ছান। __ সমপাঃ 
19__ 1939 
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জন্য ভেঙে পড়ে তা সকলের স্বাবাদত। অরেল দ্য পালাদন আগেভাগেই বিজয় ঘোষণার 
বিবৃত ছাপিয়েছিলেন এবং িয়ের তৈরী রেখোঁছলেন তার কুদেতা ব্যবস্থার 
বিজ্ঞাপ্ত প্র্যাকার্ড। এখন তার বদলে 'তয়েরকে আবেদন ছাড়তে হল এই 
মহানুভব সিদ্ধান্ত জানিয়ে যে জাতীয় রাক্ষবাহিনীর অস্্রশস্ম তাদের দখলেই 
থাকবে যা দিয়ে, তিয়ের বললেন, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারের পিছনে 
তারা এসে দাঁড়াবে বলে তান নাশ্চত। নিজেদেরই বিপক্ষে ক্ষুদে তিয়েরের 
[পিছনে দাঁড়াবার এই আহ্বানে ৩,০০,০০০ জাতগয় রাঁক্ষবাহনীর মধ্যে মাত্র ৩০০ জন 
সাড়া দিল। শ্রমজীবী মানুষের ১৮ই মার্চের গৌরবমশ্ডিত বিপ্লব প্যারসের উপর 
তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। কেন্দ্রীয় কামাটই ছিল তার অস্থায়ী সরকার। ইদানীংকার 
চাণ্টল্যকর রাস্ট্রক ও সামারক কীঁতগুলির মধ্যে বাস্তব কিছু আছে, না সবটাই সহদূর 
অতীতের স্বপ্নমান্র __ ক্ষাণকের জন্য এই সংশয় যেন ইউরোপকে নাড়া 'দয়ে গেল। 

উত্তম শ্রেণদের বিপ্রবে এবং আরো বেশি করে প্রাতাবপ্লবে যে 'হংসাত্মক 
কার্যকলাপের প্রাচুর্য থাকে, ১৮ই মার্চ থেকে ভার্সাই সেনাদলের প্যাঁরসে প্রবেশ পর্যস্ত 
প্রলেতারীয় বিপ্রব তার থেকে এমনই ধিমুক্ত ছিল যে বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে জেনারেল 
লেকোঁৎ ও ক্লেমাঁ তমার মৃত্যুদণ্ড এবং প্লাস ভাঁদোমের ব্যাপারটা ছাড়া হৈচৈ করার মতন 
আর ছুই জুটল না। 

মণমানঘ্রের বিরৃদ্ধে পরিচালিত নৈশ আভযানে নিযুক্ত অন্যতম বোনাপার্টপন্থী 
আফসার, জেনারেল লেকোঁৎ পরপর চারবার একাশি নম্বর লাইন রোজমেন্টকে প্লাস 
গালে সমবেত নিরস্্ এক জনতার উপর গুঁল-চালনার আদেশ দেন এবং সোনিকেরা 
এই হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করাতে লেকোঁং তাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ 
করেন। তাঁর নিজের অধানস্ছ সৈন্যরা নারী ও শিশুদের গুল না করে তাঁকেই গাল করে 
মারে। শ্রামক শ্রেণীর শঘুদের শিক্ষাধীনে যে অভ্যাস সৈন্যবাহিনীর অস্ছিমজ্জায় মিশে 
গেছে, পক্ষ পারবর্তনের মূহূর্ত থেকেই তা অবশ্য বদলাবে না। এই সৈন্যরাই হত্যা করে 
রেমাঁ তমা-কো। 

লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষভাগে অসম্তৃম্ট এক প্রাক্তন কোয়ার্টারমাস্টার মাজেন্ট, 
'জেনারেল' ক্রেমাঁ তমা প্রজাতন্ত্র পান্রকা 11079! আফিসে নাম লেখান। তাঁর কাজ 
ছিল সেই জবরদস্ত কাগজাঁটর জবাবদায়ী সাক্ষীগোপাল এবং হমাঁকদার লড়ুয়ে 
(00]1118 ৮815) এই দ্বৈত ভূমিকা । ফে্রুয়ার বিপ্লবের পর যখন 1051070 পান্রকার 
লোকেরা ক্ষমতাসীন হল, তখন তারা এই ধাঁড় কোয়ার্টারমাস্টার সাজেন্টিকে জেনারেল 
বানিয়ে দেয় জুন হত্যাকান্ডের প্রাককালে। জুল ফাভ্রের মতন তমা-ও এই ব্যাপারে 
একজন জঘন্য ষড়যল্মকারণী এবং হয়ে ওঠেন নির্মম ঘাতকদের অন্যতম। এরপর হীন 
এবং এর সেনাপাঁতত্ব বহুদিনের জন্য অদশ্য হয়ে যায়, ফের ১৮৭০ সালের 
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১লা নভেম্বরে আবার ভেসে ওঠে। ঠিক তার আগের দন প্রাতরক্ষা সরকীর টাউন হলে 
আটক হয়ে রা্কি, ফ্লরাঁস ও শ্রামক শ্রেণীর অন্যান্য প্রাতানাধদের কাছে গ্রুগন্তীর 
প্রাতিশ্রুতি 'দিয়োছল যে জবরদখল করা কর্তৃত্ব তারা স্বাধীনভাবে 'নর্বাচিত প্যারসের 
এক কমিউনের কাছে সমর্পণ করবে । নিজেদের প্রাতশ্রুতি পালন দূরের কথা, তারা 
প্যারসের বিরুদ্ধে লেলয়ে দিল ন্রশ্যর ব্রেটন সৈন্যদের, যারা এবার বোনাপার্টের 
কার্সকানদের জায়গা নিল। একমান্র জেনারেল তামাঁজয়ে এইভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করে 
নিজের নাম কলঙ্কিত হতে দিতে অস্বীকার করে জাতীয় রাক্ষবাহনীর প্রধান 
সেনাপাঁতিপদে ইস্তাফা 'দিয়োছলেন; তাঁর পদে ক্রেমাঁ তমা আবার হয়ে বসলেন জেনারেল। 
তাঁর প্রধান সেনাপাঁতত্বের গোটা পর্যায় জুড়ে 'তাঁন লড়েছিলেন প্রুশীয়দের বিরুদ্ধে 
নয়, প্যারসের জাতাঁয় রাক্ষিবাহনীর 'বিরুদ্ধে। তাদের সাধারণ অস্ত্রসঙ্জা তিনি ঠেকিয়ে 
বিরুদ্ধে, ভ্শ্য-পারকল্পনার' বিরোধী আঁফসারদের বেছে বেছে বিদায় 'দলেন, ভর্তার 
অপবাদে ভেঙে দিলেন ঠিক সেইসব প্রলেতারীয় ব্যাটোলয়নগুলোকে যাদের বীরত্ব 
তাদের ঘোর শন্রুদেরও আজ 'বস্ময়াম্বিত করে, তুলেছে । প্যারসের শ্রামক শ্রেণীর 
জাত শব্লু হসাবে নিজের জুন মাসে অজিত পূর্বখ্যাতি ফিরে পেয়ে কলেমা তমা বেশ 
গর্বই বোধ করলেন। ১৮ই মার্চের মাত্র দিন কয়েক আগে যাদ্ধমল্্রী ল্য ফ্লোর সামনে 
প্যারিসাঁয় ছোটলোকদের সেরা অংশকে একেবারে নিম্ল করে দেবার নিজস্ব 
পারকল্পনা তান পেশ করেন। িনয় বিধ্বস্ত হবার পর রঙস্গমণ্চে সৌখিন গুপ্তচরের 
বেশে তাঁকে যেন এগিয়ে আসতেই হল। ইংলন্ডের যৃবরাণীর লন্ডন প্রবেশের দিনে 
ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে যে লোকগ্ীলি মারা পড়ে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য যুবরাণী 
যতটুকু দায়ী, ক্লেমাঁ তমা ও লেকোঁং-এর হত্যার জন্য কেন্দ্রীয় কামাট ও প্যারসীয় 
শ্রমজশীবীরাও ততটুকুই দায়ী । 

প্লাস ভাঁদোমে নিরস্ম নাগরিকগরণ্কে হত্যা করার কম্পকথাঁট 'তয়ের এবং "গ্রাম্য 
মাতব্বররা' সভায় একটানা উপেক্ষা করে চলেন, তার প্রচারের ভার পুরাপার ছেড়ে 
দেন ইউরোপণয় সাংবাদিকতার নোকর-মহলে। ১৮ই মার্চের বিজয়ে প্যারিসের 
প্রাতিক্রিয়াশীলদের "শৃঙ্খলাপজ্থ'দের হদকম্পন শুরু হয়। তাদের মনে হল এ যেন 
অবশেষে আসন্ন জনগণের প্রতিশোধগ্রহণেরই ইঙ্গিত। ১৮৪৮-এর জুন থেকে ১৮৭১-এর 
২২শে জানুয়াঁর পর্যন্ত যে মানুষগুিকে তারা খুন করোছল তাদের প্রেতাত্মারা যেন 
সামনে এসে হাঁজর হল। এই আতঙ্কটুকুই তাদের যা কিছু শাস্ত। যাদের অস্ত কেড়ে 
নিয়ে আটক করে রাখা উাঁচত ছিল, এমন কি সেই পৃঁলশদের নিরাপদে ভার্সাই ফিরে 
যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল প্যারসের ফটক। 'শৃঙ্খলাপল্থীদের' যে শুধু 
অক্ষত রাখা হল তাই নয়, শীক্ত সমাবেশ করে খোদ প্যান্পিসের কেন্দ্স্থলেই একাধিক 
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ঘাঁট নিশ্চিন্তে দখল করার সুযোগ পর্যন্ত তাদের দেওয়া হল। শৃঙ্খলা পার্টির, অভ্যস্ত 
রীতি থেকে আশ্চর্য তফাৎ এই কেন্দ্রীয় কামর প্রশ্রয়, সশস্ত্র শ্রামক শ্রেণীর এই 
মহানুভবতাকে তারা অপব্যাখ্যা করল সচেতন দুর্বলতার লক্ষণ বলেই। তাই কামান ও 
মিন্লোলয়েজ প্রয়োগ করেও ভিনয় যাতে ব্যর্থ হয়োছলেন, নিরস্ত্র মিছিলের ছদ্মবেশে 
তাই হাসিল করার এক নিরোধ পাঁরকল্পনাই তারা করে। ২২শে মার্চ ছোকরা বাবুদের 
দলে টেনে আভজাতদের এক দাঙ্গাবাজ দঙ্গল বলাসের পাড়া থেকে পথে নামল হিকেরেন, 
কয়েতলগোঁ, আঁর দ্য পেন প্রমুখ সামাজ্যের কুখ্যাত পাণ্ডাদের নেতৃত্বে। শান্ত শোভাষান্রার 
কাপুরুষসূলভ আবরণের আড়ালে এই উচ্ছঙ্খল লোকগুল গুণ্ডাদের হাঁতয়ারে 
গোপনে সজ্জিত হয়ে কুচ-কাওয়াজ চালাল; পথে যেতে যেতে জাতীয় রাক্ষবাহনীর 
ছোট ছোট 'বাচ্ছন্ন দল ও সান্নীদের পাওয়া মান্র এরা তাদের অস্ত্র কেড়ে 'ানয়ে তাদের 
প্রীত নানা দুব্যবহার করল। শেষে দ্য লা পে রাস্তা থেকে বোরয়ে এসে কেন্দ্রীয় কামাট 
ধ্বংস হোক! হত্যাকারীরা পাত যাক! জাতীয় সভা 'জন্দাবাদ! বলে চিৎকার 'দয়ে 
এরা সেখানে অবাস্থত জাতীয় রাঁক্ষবাহনীর সার ভেদ করে এগোতে চেষ্টা করে ও 
এইভাবে আকাস্মক আক্রমণে জাতীয় রাঁক্ষবাহননর প্লাস ভাঁদোমস্থ সদর দপ্তরাটি দখল 
করে ফেলতে চায়। এদের পিস্তলের গ্যালর মুখে 'নিয়ম-মাফিক ছন্রভঙ্গ হবার আদেশ 
(5010172610115) পাঠ (ইংলন্ডের দাঙ্গা আইনের ফরাসী প্রাতর্প) করা হয় এবং সেটা 
ব্যর্থ হবার পরই জাতীয় রাক্ষবাহনীর জেনারেল গুলি করার আদেশ 'দয়োছলেন। 
একদফা গুঁলবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই নির্বোধ পোষাক বাবুর দল পাগলের মতন উধর্বশ্বাসে 
দৌড় দিল; তারা ভেবোছল: যে তাদের 'আভজাত্যের' ঠাট দেখা মান প্যারিসীয় বিপ্লবের 
উপর তেমন প্রতিক্রিয়া ঘটবে জোশুয়ার শিঙ্গাধানতে যা হয়েছিল জোরকোর দেওয়ালে । 
পলাতকেরা তাদের 'পছনে: রেখে িয়োছল দুইজন হত জাতীয় রক্ষিবাহনীর সৈনিক 
ও গুরূতরভাবে আহত নয়জনকে কেন্দ্রীয় কাঁমাটর এক সদস্য সহ), এবং তাদের 
'শান্তপূর্ণ বিক্ষোভের শনরস্ত্' প্রকীতিটির সাক্ষ্যস্বর্প 'নজেদের স্মগ্র লীলাক্ষেত্ 
জুড়ে ছড়ানো বহু পিস্তল, ছোরা, ও লাঠিসোটা । ১/৪৯-এর ১০ই জুন রোমের বিরদ্ধে 
ফরাসী সৈন্যদের অপরাধী আক্রমণের প্রীতবাদে জাতীয় রক্ষিবাহনী খন একটি সত্যই 
শাম্তপূর্ণ মিছিল সংগাঠত করে, তখন এই নিরস্ল লোকদের ওপর চাঁরাদিক থেকে 
সৈন্য চাঁলয়ে গুলি মারা, কমু-কাটা ও ঘোড়ার খুরে পিষে ফেলার জন্য শৃঙ্খলা পার্টর 
করোছিলেন৷ সমাজের ব্রাণকর্তা হিসাবে! তখন জরুরী অবস্থা ঘোঁষত হয় প্যারসে। 
ধনত্যনৃতন গ্রেপ্তার এবং নির্বাসনের 'হাঁড়ক পড়ে যায় _ শুরু হয় নূতন এক 
সল্মাসের রাজত্ব। নিচের তলার লোকেরা কিন্তু এমন ক্ষেত্রে কাজ চালায় 'ভন্নভাবে। 
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১৮৭১ সালের কেন্দ্রীয় কমিটি 'শান্ত 'মাছলের' বীরদের ভ্রেফ উপেক্ষা করে এবং 
এতখানি উপেক্ষা করে যে মান্র দুইদিন পরেই নৌ সেনাধ্যক্ষ সেসে-র নেতৃত্বে একটি 
সশস্ব মাছলে ওদের সমবেত হওয়া সম্ভবপর হয়, যার পাঁরণাঁতি ঘটে ছত্রভঙ্গ হয়ে সেই 
সুবাদত ভধধশ্থাসে ভার্সাই পলায়নে। ম*মান্রের উপর তিয়েরের চোরের মত আন্রমণে 
যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তা চালিয়ে যেতে আনিচ্ছুক হওয়াতে কেন্দ্রীয় কাঁমাট সঙ্গে সঙ্গে 
তখন সম্পূর্ণ অসহায় ভার্সাই-এর বিরুদ্ধে যান্না না করে এবং তার মাধ্যমে তিয়ের ও 
তাঁর গ্রাম্য মাতব্বরদের ফড়যল্দ্ অবসান না করে এবার একটা চূড়ান্ত ভুলের অপরাধ করে 
বসল। তার বদলে শৃঙ্খলা পার্টিকে দেওয়া হল ২৬শে মার্চ কামউন 'নর্বাচনের দিনে 
ভোটের বাক্সে আবার তার শাক্ত পরীক্ষার সুযোগ । সে সময় প্যারিসের বিভিন্ন পাড়ার 
মেয়র দপ্তরে তারা তাদের পরম মহানুভব িজেতাদের সঙ্গে মিটমাটের উদার বাণী 
বানিময় করল, আর মনে মনে আওড়াতে থাকল তাদের যথাসময়ে নিশ্চিহ করে দেওয়ার 
কঠোর শপথ । 

এখন: ছাঁবাটর ওপাশে দৃম্টি ফেরানো যাক। এীপ্রলের গোড়ায় তয়ের শুরু করলেন 
প্যারসের বিরুদ্ধে তাঁর "দ্বিতীয় আভযান। প্যাঁরিসীয় বন্দশদের প্রথম ধে দলকে ভার্সাই 
নিয়ে আসা হয় তাদের উপর চলে বীভৎস অত্যাচার, এনেস্ত 'পকার পাংল্‌নের পকেটে 
হাত পুরে পায়চার করতে করতে বন্দীদের উপর নানা ব্যঙ্গ ব্দুপ বর্ষণ করেন, আর 
শ্রীমতী তিয়ের ও শ্রীমতাঁ ফাভ্র তাঁদের মাননীয়া (2) মহলাদের মধ্য থেকে ঝুল 
বারান্দায় দাঁড়য়ে ভার্সাই দঙ্গলের তাণ্ডবে বাহবা দিতে থাকেন। ধৃত লাইন সৈন্যদের 
নির্মমভাবে হত্যা করা হল। আমাদের ানভর্শক বন্ধ লোহার কাঁরগর জেনারেল দযুভালকে 
একেবারে বিনা বিচারে গাল করে হত্যা করা হয়। 'দ্বতীয় সাম্রাজ্যের পানোংসবগদলিতে 
উৎকট বেহায়াপনার জন্য কুখ্যাতা সেই স্ত্রীর রাক্ষত স্বামী গাঁলফে একটা ঘোষণাপত্রে 
বড়াই করলেন এই বলে যে, তাঁর অশ্বারোহী সেনাদের দ্বারা আকাঁস্মকভাবে আক্রান্ত ও 
নরস্তীকৃত জাতীয় রাঁক্ষবাহনীর ছোট একাঁট দলকে তার ক্যাপ্টেন ও লেফটেন্যান্ট 
সহ খুন করার আদেশ তান 'দিয়োছলেন। ধৃত ফেডারেল সৈন্যদের মধ্যে প্রাভাঁট লাইন 
সোনিককে গাল করে মারার ঢালাও হুকুম জারির জন্য পলাতক 'ভনয়কে তিয়ের ভূষিত 
করলেন ধলাঁজয়ন অব অনারের গ্র্যান্ড ভ্রুস পদকে। ১৮৭০ সালের ৩১শে অক্টোবর 
প্রাতরক্ষা সরকারের আঁধকর্তাদের যে মহদাশয় বীর রক্ষা করেছিলেন সেই ফ্লুরাঁসকে 
বেইমান করে খণ্ড 'বখন্ড করে জবাই করার জন্য পাঁলশ বাহনীর দেমারেকে সরকারী 
খেতাবে সম্মানত করা হল। জাতীয় সভায় তিয়ের সোল্লাসে বিবৃত করলেন সেই 
হত্যাকান্ডের 'উদ্দধপনাময়শ খ*টিনাট তথ্য'। পার্লামেন্টী এক ব্দড়ো-আঙ্গুলে বার, 
তৈমূরলঙ্গের ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়ে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ইনি সভ্যজনসমলভ 
যৃদ্ধের কোনো আঁধকার এমনাঁক গ্যাম্বুলেন্স-এর নিরপেক্ষতাটুকুও দেননি তাঁর ক্ষ 


১৮২ কার্ল মাকস 
মাহমার বির-দ্ধে বিদ্রোহীদের । ভল্টেয়ার তাঁর দূরদৃম্টিতে যা দেখোঁছলেন*, বানর যাঁদ 
ব্যাঘ্রোচত প্রবৃত্ত কিছুক্ষণের জন্য অবাধে চাঁরতার্থ করবার সুযোগ পায় তবে সে 
বানরের চাইতে ভয়াবহ আর কিছু হতে পারে না! (৩৫ টীকা দ্ুষ্টব্য।)** 

অত্যাচার ও 'ভার্সাই-এর দস্দ্দের নরঘাতা কর্ম থেকে প্যারসকে রক্ষা করা এবং 
চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত দাঁব করা" কর্তব্য, কাঁমিউনের ৭ই এাপ্রল 
তারিখের 'নরেশে এই আদেশ দানের পরও 'তিয়ের বন্দীদের উপর বর্বর অত্যাচার বন্ধ 
তো করলেনই না, তদুপাঁর, তাঁর প্রকাশিত বিজ্ঞাপ্তগূলিতে তাদের অপমানিত করা হল 
'নিম্নালাখত ভাষায়: “সংলোকের পশীড়ত দৃম্টিতে অধঃপাঁতিত গণতন্তের এর চেয়ে 
অধঃপাঁতিত কোনো মুখ আর কখনো চোখে পড়েনি ।' -- স্বয়ং তিয়ের ও তাঁর ছাড়- 
[টাকটওয়ালা মল্লীদের মতন সংলোকদেরই অবশ্য। তবুও কিছু সময়ের জন্য বন্দীদের 
গাল করে হত্যা করা বন্ধ রাখা হল। 'কস্তু যেই 'তিয়ের এবং তাঁর িসেম্বরমার্কা 
জেনারেল কমিউনের প্রাতিশোধগ্রহণের 'নর্দেশটা একটা ফাঁকা হুমকি মান্র বলে বুঝতে 
পারলেন, জানতে পারলেন যে প্যারসে জাতীয় রাক্ষবাহনীর ছদ্মবেশধারী ধৃত 
প্ীলশী গুপ্টচরদের, এমন কি যেসক পালশী আগ্নসংযোগকারী গোলাসহ ধরা 
পড়েছিল তাদের পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে, তখনই আবার শুরু হল বন্দীদের 
পাইকারী হারে গুল করে হত্যা আর এটা চলল আবরামভাবে শেষ পর্যস্ত। জাতীয় 
রক্ষিবাহনীর লোকেরা যে সব বাড়তে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়ৌছল তা সশস্দ 
পুলিশেরা ঘেরাও করে, পেদ্রোল ঢেলে ভিজিয়ে তাতে আগুন ধাঁরয়ে। দেয় (বর্তমান 
যুদ্ধে এই সর্বপ্রথম এ ব্যাপার ঘটল)। পরে দগ্ধ সেই মৃতদেহগুঁল সংবাদপন্রের 
এ্যাম্বুলেন্স টেনে বের করে আনে তের্নএ। ২৫শে এীপ্রল বেল-এঁপনে অশ্বারোহী 
সৈন্যের একটা দলের কাছে জাতীয় রাক্ষবাহনীর চারজন সোনক আত্মসমর্পণ 
করেছিল। পরে গাঁলফের যোগ্য চেলা একজন ক্যাপ্টেন একের পর এক তাদের গুলি 
করে হত্যা করে। এই হতভাগ্য চারজনের মধ্যে শেফের নামক একজনকে মৃত বলে 
ফেলে রাখা হয়; পরে হামাগাঁড় 'দয়ে তানি প্যারসীয় ফাঁড়তে ফিরে আসতে 
পারেন এবং কাঁমিউনের একটি কামশনের সামনে, এই তথ্যটি জ্ঞাপন করেছিলেন। 
তলা যখন যুদ্ধমন্তীকে কামশনের এই রিপোর্টের উপর প্রশ্ন করেন, তখন গ্রাম্য 
মাতব্বরেরা চিৎকার করে তাঁর কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দেয় এবং ল্য ফ্লোকে জবাব দিতে 
নিষেধ করে। এদের 'গোঁরবমশ্ডিত' সেনাবাহিনীর কণীর্তর কথা বললে সে বাহিনীর 
অপমান হবে। যে হাল্কা সুরে তিয়েরের বিজ্ঞাপ্তগূঁলি মুলাঁ-সাকেতে ঘুমন্ত ফেডারেল 


* ভল্টেয়ারের 'কানাডড' বইয়ের ২২শ পরিচ্ছেদ দ্রুদ্টব্য। __ সম্পাঃ 
** এই গ্রল্থের ২১১, ২১২ পজ্ঠা দ্ুষ্টব্য। __ সম্পাঃ 


ভ্রাল্সে গৃহযুদ্ধ ১৮০ 


আত রা পম এ 


সৈন্যদের বেয়নেট-বদ্ধ করা এবং ক্লামারে অনুষ্ঠিত পাইকারী হত্যাকান্ডের [বিবরণ 
দয়েছিল, তাতে লন্ডন 795-এর অনাতসংবেদনশীল ঘ্লায়তম্্রীও স্তান্তত না হয়ে 
পারোনি। কিন্তু প্যারিসের উপর গোলাবর্ষণকারী এবং বৈদেশিক আক্রমণের ছত্রছায়ায় 
দাসপ্রভুবিদ্রোহের প্ররোচকদের এই নিতান্ত প্রাথামক্‌ নৃশংসতার ঘটনাগৃঁলকে আজ 
গণনা করতে বসা হাস্যকরই হবে। 'নজের বামনসৃলভ স্কন্ধে সাংঘাতিক 
গুরহদায়ত্বভার ন্যস্ত বলে, তিনি যে পার্লামেস্টী 'বলাপ করোছলেন তা ভুলে গিয়ে 
চাঁরাদকের এই বিভনীষকার মধ্যে তিয়ের তাঁর বুলোটনে গর্ব করে বলেন যে 
1:45521770156 51666 08159015961) (সভার বৈঠক চলছে শাঁস্ততে); আর কখনও 
ডিসেম্বরমার্কা জেনারেলদের সঙ্গে, আবার কখনও বা জার্মান রাজপনত্রদের সঙ্গে আবরাম 
খানাপনায় প্রমাণ করেন যে কোনোমতেই তাঁর পাঁরপাক ক্রিয়ায় মোটেই কোনই ব্যাঘাত 
হচ্ছে না, এমন কি লেকোঁং 1কম্বা কলেমা তমার প্রেতাত্মাদের কথা ভেবেও না। 


৩ 


১৮ই মার্চের প্রত্যষে 'কাঁমউন দীর্ঘজীবী হোক! এই বন্ত্রনিঘে ..ষ প্যারিস জেগে 
উঠল । কী জানস এই কাঁমউন, এই স্ফিনূক্স, বুর্জোয়া মনের কাছে যা এত অস্বাস্তকর ? 

কেন্দ্রীয় কাঁমাট ১৮ই মার্চের ইশৃতেহারে ঘোষণা করেছিল: 'প্যারসের 
প্রলেতারীয়রা শাসক শ্রেণীসমূহের ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহতা থেকে একথাই উপলান্ধ 
করেছে যে রাম্দ্রীয় কার্যকলাপ পাঁরচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে পাঁরাস্থাত শ্রাণের 
মূহূর্তাট আজ সমাগত ... সরকারা ক্ষমতা দখল করে আপন ভাগ্যনিয়স্তা হয়ে ওঠা যে 
তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং পরম আঁধকার, একথা তারা অনুভব করেছে।' কিন্তু ম্রেফ 
তোঁর রাম্ট্যল্মটাকে দখল করেই নিজের কাজে তা লাগাতে পারে না শ্রামক শ্রেণী । 

ধারাবাহক স্তরভীত্তক শ্রমাবভাগের নীতি অন্যায়ী গাঠিত সংগ্ছাসহ, __ চ্ছায়ী 
সৈন্যবাহন+, পালিশ, আমলাতল্ল, পুরোহত সম্প্রদায়, চার ব্যবস্থার সর্বত্র 'বরাজমান 
সংস্থাসহ কেন্দ্রীভূত রাম্ট্রশক্তর উদ্ভব হয় একচ্ছন্ধ রাজতন্দ্ের আমলে, সামস্তত্ন্মের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে নবোদ্ভুত মধ্য শ্রেণী সমাজের পক্ষে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে 
কাজ করে তা। তাহলেও, নানাবিধ মধ্যযুগীয় আবর্জনা, অভিজাত স্বত্ব-স্বামিত্ব, 
আণ্চলিক বিশেষ আঁধকার, নগর ও গিল্ডের একচেটিয়া ক্ষমতা . বং স্বতল্্ প্রাদেশিক 
শাসন-ব্যবস্থায় তার বিকাশ ছিল অবরুদ্ধ। আঠারো শতকের ফরাসী বিপ্লবের সযাবশাল 
সম্মান বিগত দিনের এই সমস্ত ভগ্রাবশেষকে নিঃশেষে ঝেপটয়ে দূর করে দেয়, এবং 
এইভাবে আধানক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাবোঁক আধাসামস্তবাদী ইউরোপের রাষ্ট্রগোচ্ঠী 
কর্তৃক পাঁরচাঁলত ৃদ্ধাবিগ্রহের মধ্য 'দয়ে ভূমিষ্ঠ ষে প্রথম সাম্রাজ্য তার আওতায় গড়া 


১৮৪ কার্ল মার্কস 


আধ্ানিক রাম্ট্রসৌধের উপরিকাঠামো তোলার পথে শেষ প্রাতবন্ধকগযলিকেও সমাজ ভূমি 
থেকে একই সঙ্গে নিমূল করে দেয়। পরের আমলগুিতে পার্লামেন্টের নিয়ল্মণাধীন, 
অর্থাৎ 'বত্তবান শ্রেণীসমূহের প্রত্যক্ষ নিয়ল্্ণাধীন সরকার শুধু যে বিপুল জাতীয় 
ধণ ও দরর্বহ করভারের লালন ক্ষেত্র হয়ে উঠল তাই নয়; পদ, অর্থ এবং মূরাব্বিয়ানার 
অপ্রাতরোধ্য আকর্ষণ সহ শুধু যে তা শাসক শ্রেণীসমূহের 'বাভন্ন প্রাতদ্বন্বী উপদল 
ও ভাগ্যান্বেষীদের কামড়াকামাঁড়র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল তাই নয়; সমাজের অর্থনৌতিক 
পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনোতিক চাঁরঘ্রেরও পাঁরবর্তন হল। যে অনুপাতে 
আধ্নক শিল্প-ব্যবস্থার অগ্রগাঁত পঠঁজ ও শ্রমের মধ্যেকার শ্রেণী বিরোধকে বিকশিত, 
বিস্তৃত ও তীব্রতর করে তুলল, সেই অনুপাতেই রাম্ট্রশক্তিও উত্তরোত্তর শ্রমের উপর 
পঃজির জাতীয় শাক্ত, সামাজিক দাসত্ব সংগঠনের মতো একটি সামাঁজক শাক্ত এবং 
শ্রেণী স্বৈরতন্ত্রের একটি যল্তের চারন্র* গ্রহণ করতে লাগল । শ্রেণী-সংগ্রামের অগ্রগাঁতর 
ক্রামক পর্যায়সূচক প্রাতাঁট বিপ্লবের পরই রাষ্ট্রশাক্তর 'নিছক পঁড়নমূলক প্রকাতিটা 
আরো স্পম্টতর হয়ে ওঠে। ১৮৩০ সালের বিপ্লবের পারণাত রূপে শাসনভার 
জাঁমদারদের হাত থেকে প:াঁজপাঁতদের হাতে চলে যাওয়ার মাধ্যমে তা শ্রমজীবী মানুষের 
অপেক্ষাকৃত দ্‌রতর থেকে আঁধকতর প্রত্যক্ষ বিরোধীদের হাতে আসে । যে বুয়া 
প্রজাতন্তীরা ফেব্রুয়ার বিপ্লবের নামে রাম্ট্রশীক্ত দখল করে, তারা তার ব্যবহার করল 
জুন মাসের হত্যাকান্ডে, শ্রীমক শ্রেণীকে এইটে বুঝিয়ে দেবার জন্য ষে “সামাঁজক' 
প্রজাতল্লের অর্থ শ্রীমকদের সামাজিক অধীনতা স্মানীশত করার প্রজাতল্প, এবং 
বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভূত বিরাট রাজতল্মী অংশটাকে এইটে বাঁঝয়ে দেবার 
জন্য যে তারা বুজৌঁয়া 'প্রজাতল্লশদের হাতেই শাসনের দুশ্চিন্তা ও মাসোহারা 'নাশ্চস্তে 
ছেড়ে দিতে পারে। তবে, জুন মাসের সেই একদফা বারত্বপনার পরই বুর্জোয়া 
প্রজাতন্দের সম্মুখভাগ থেকে হটে এসে দাঁড়াতে হল "শৃঙ্খলা পার্টর' পশ্চাতে, _ 
উৎপাদক শ্রেণশগ্যালর বিরুদ্ধে এবার প্রকাশ্যে ঘোঁষত িরোঁধতায় দখলকারণ শ্রেণীর 
বাভন্ন প্রাতদ্বন্ গোষ্ঠী ও উপদলের জোট হল এ পার্ট। এদের জয়েন্ট স্টক 
সরকারের সব চেয়ে যোগ্য রূপ হল পালণমেশ্টারণী প্রজাতন্ত্র যার রাষ্ট্রপতি ছিলেন লুই 
বোনাপাট?। প্রকাশ্য শ্রেণীসল্লাস এবং প্ঘণ্য জনতার, প্রাত ইচ্ছাকৃত অবমাননাই এদের 
রাজতের স্বরূপ । শ্রীযুক্ত িয়ের যা বলেছেন, পার্লামেন্টারী প্রজাতল্ম সে ভাবে যাঁদ 
বা তাঁদের (শাসক শ্রেণীর 'বাভন্ল উপদলকে) 'সর্বাপেক্ষা কম বিভক্ত করে থাকে” তাহলে 
সেই শ্রেণী এবং তার বাহ্ভৃত বিরাট সমাজ দেহের মধ্যে এক অতল গহবর খুলে 

* ১৮৭১ সালে এঙ্গেলস কৃত জার্মান অনুবাদে এই জায়গায় আছে "শ্রম নিপণড়নের একটি 
সামাঁজক শাক্ত, শ্রেণী স্বৈরাচারের একটি যল্তের চারতর। _ সম্পাঃ 
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দিয়েছে তা। এদের নিজেদের আভ্যস্তরীণ ভেদাবিভেদের ষে বাধা পূর্বতন আমলগলিতে 
রাষ্ট্রশাক্তকে সংযত রাখাছল, এদের মিলনে সে বাধা এখন দূর হয়ে গেল আর 
প্রলেতারয়েতের অভ্যুত্থানের বিপদের মুখে এরা এখন 'নর্মমভাবে ও প্রকাশ্যে শ্রমের 
বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশীক্তকে ব্যবহার করল প:ঁজর একাট জাতীয় যৃদ্ধ যন্ত্র হিসাবে । উৎপাদক 
জনগণের বিরদ্ধে বরামাবহীন জেহাদে এরা যে শুধু কার্ধানর্বাহক শাক্তকে ক্রমাগত 
আঁধকতর দমন ক্ষমতায় ভূষিত করতে বাধ্য হল তাই নয়; সেই সঙ্গে এদের নিজস্ব 
পার্লামেন্টারী ঘাঁটি, জাতীয় সভার কাছ থেকে কার্ধানর্বাহক শাক্তর বিরুদ্ধে প্রাতরোধের 
সমস্ত উপায়গীলও একের পর এক ত্যাগ করতে হয়েছিল। লুই বোনাপার্টের মূর্তিতে 
কার্ধানর্বাহক শাক্ত এদের বিতাঁড়ত করে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য হল শৃঙ্খলা পার্টি মারা 
প্রজাতন্তেরই স্বাভাবক সম্তান। 

কুদেতার জন্মপান্নকা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের অনুমোদনপন্, এবং তলোয়ারের 
রাজদণ্ড নিয়ে সেই সাম্রাজ্য কথা 'দিল 'ির্ভর করবে কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর, উৎপাদকদের 
সেই বিপুল অংশের ওপর যারা পঠঁজ ও শ্রমের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে বিজাঁড়ত নয়। 
পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা ভেঙে 'দিয়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিত্তবান শ্রেণীসমূহের নিকট 
সরকারের অনাবৃত অধানতার অবসান ঘাঁটয়ে তা শ্রামক শ্রেণকে রক্ষা করবে বলে 
ঘোষণা করল। শ্রামক শ্রেণীর উপর তাদের অর্থনৌতিক আঁধপত্য সংরক্ষণ করে সে 
আবার 'বত্তবান শ্রেণীসমূহকে রক্ষা করার প্রাতশ্রুতি দিল; সর্বোপার জাতীয় গৌরব 
নামক সেই আজব বন্ুটির প্নর্জল্মের মাধ্যমে সে সকল শ্রেণীকে এঁক্যবদ্ধ করার ভাব 
করল। বস্তৃতপক্ষে সমগ্র জাতিকে শাসন করার যোগ্যতা বুর্জোয়া শ্রেণী যখন হারিয়ে 
ফেলেছে এবং শ্রামক শ্রেণী তখনও তা অর্জন করোনি - এমন একটা সময়ে এই হল 
সরকারের একমান্র সন্ভাব্য রূপ । সমাজের পাঁরন্রাতা বলে বিশ্বময় অভনান্দত হল তা। 
এর ছত্রছায়ায় বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা রাজনোতিক দুরভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে এমন 
বিকাশলাভে সক্ষম হল যা তার নিজের কাছেই ছিল অপ্রত্যাঁশত। এর শল্প-বাঁণজ্য 
বৃদ্ধি পেল বিপূলায়তনে; আর্ক জোচ্চুরির উৎসব শুরু হল হরেক জাতির মিলিত 
পানসভায়; সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্য ফুটে উঠল জকালো, চোখ ঝলসানো? 
নীতাঁবগাহ্ত 'বলাস-ব্সনের নির্লজ্জ প্রদর্শনীতে । আপাতদৃষ্টিতে ষে রাম্ট্রশাক্ত 
সমাজের বহু উধের্বে অবাঁস্থৃত বলে প্রতীয়মান হত, সেই রাষ্ট্রশীক্তই বস্তুত হয়ে দাঁড়াল সেই 
সমাজের বৃহত্তম কলঙ্ক এবং এর সকল দুনর্শীতর উর্বর ক্ষেত্র। তার নিজস্ব অপদার্থতা 
এবং যে সমাজকে সে রক্ষা করে আসাঁছল আর অসারতাকে উদ্ঘাঁটত করে দিল প্রুশীয় 
বেয়নেট, যেপ্রাঁশিয়া নিজেই এ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পাঁঠস্ছানকে প্যারস থেকে বাললনে 
স্থানান্তরত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠোছল। নবজাগ্রত মধ্য শ্রেণীর সমাজ যে রাম্ট্রশক্ত 
[বিকাশের সূচনা করেছিল সামস্ততন্মের হাত থেকে নিজের মুক্তির উপায় হিসাবে, 
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পূর্ণগঠিত বুর্জোয়া সমাজ শেষপর্যন্ত যাকে রূপান্তারত করল প:ঁজ কর্তৃক শ্রমকে 
দাসত্বশৃঙ্খলে বেধে রাখার উপায়ে, সেই রাম্ট্রশক্তর একাধারে সর্বাপেক্ষা ব্যাভচারী এবং 
চূড়ান্ত রৃপটাই হল সাম্রাজ্যবাদ। 

কাঁমউন হল সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বিপরীত । যে “সামাজক প্রজাতন্মের' আওয়াজ তুলে 
প্যারিসের প্রলেতারয়েত ফেব্রুয়ার বিপ্লবের আবাহন করোছল, সেটা ছিল এমন এক 
প্রজাতন্মের অস্পম্ট আকাক্ক্ষা, যা শ্রেণী-শাসনের রাজতন্তী রূপাঁটকেই শুধু অপসারিত 
করবে না, খাস শ্রেণী-শাসনকেই দূর করবে । কমিউন' ছিল সেই প্রজাতল্লেরই বাস্তব 
প্রত্যক্ষ রৃপ। 

পূর্বতন শাসন-শাক্তর পাঠস্থান এবং একই সঙ্গে ফরাসী শ্রামক শ্রেণীর সামাজক 
ঘাঁট প্যারস সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল সামাজ্যের উত্তরাধকার হসাবে প্রাপ্ত সেই 
পুরানো শাসন-ব্যবস্থাকেই পূনপ্রাতিষ্ঠত ও "চরস্থায়ী করার জন্য তিয়ের ও গ্রাম্য 
মাতব্বরদের প্রচেষ্টার 'বির্দ্ধে। অবরোধের ফলে খাস সৈন্যবাহনীর হাত থেকে 
অব্যাহাতি লাভ করে, তার বদলে শ্রামকদের সংখ্যাধক্য সমেত জাতীয় রাক্ষবাহনণ 
প্রাতষ্ঠার দরুনই প্যারিসের পক্ষে প্রাতরোধ সম্ভবপর হয়োছিল। এবার এই বাস্তব 
ঘটনাটিকে প্রথায় রূপাঁয়ত করার কথা। তাই কমিউনের প্রথম আদেশ ছিল হ্ছায় 
সৈনাদলের অবল্ীপ্ত, তার স্থানে সশস্ন জনবলের প্রাতিষ্ঠা। 

সর্বজনীন ভোটাধকারের ভান্ততে শহরের 'বাঁভন্ন পল্লী থেকে 'নর্বাচিত, 
'নির্বাচকমণ্ডলশর কাছে দায়ত্বশশীল ও স্বজ্পমেয়াদে প্রত্যাহার যোগ্য পোর প্রাতানাধদের 
ীনয়েই কামিউন গঠিত হয়েছিল। স্বভাবতই 'নর্বাচিতদের আধকাংশই হল শ্রামক 
বা শ্রামক শ্রেণীর আস্থাভাজন প্রাতানাধবর্গ। পার্লামেন্টারী সংস্থা না হয়ে কমিউনকে 
হতে হল একটি কাজের সংস্থা, একই সঙ্গে কার্যানর্বাহক ও আইন প্রণয়ন সংস্থা। 
পৃঁলেশকে কেন্দ্ৰীয় সরকারের হাতিয়ার না রেখে, তার রাজনোতিক প্রকৃতির সবটাকে 
আবলম্বে ঘুচিয়ে দিয়ে, তাকে রূপাস্তারত করা হল কমিউনের কাছে দায়ী, ও ষে 
কোনো সময়ে প্রত্যাহার যোগ্য তার সংস্থা রূপে । প্রশাসনের অপর সকল শাখার 
কর্মকর্তাদের বেলাতেও একই ব্যবস্থা হয় । কাঁমউনের সদস্যগণ থেকে শুরু করে 'নচে 
পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে সরকারী কাজ চালাতে হল শ্রমজশীবীদের মজ;রিতে । রাম্ট্রের বড় বড় 
হোমরা-চোমরাদের বিলাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কায়েমী স্বত্ব ও প্রাপ্য ভাতা ইত্যাঁদও 
হল বিল:প্ত। সরকারী কর্মভার এখন আর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্লীড়নকদের ব্যক্তিগত 
সম্পার্ত হয়ে রইল না। শুধু পৌর শাসন নয়, এযাবৎ রাষ্ট্র কর্তৃক পাঁরচালত সমস্ত 
উদ্যোগই আর্পত হল কমিউনের হাতে। 

পূর্বতন সরকারের বাহুবলের উপাদান স্থায়ী সৈন্য ও প্াীলশ বাঁহনীর কবল 
থেকে উদ্ধার পাবার পর স্বত্বাধকারী সংস্থা হিসাবে সমস্ত গির্জার সঙ্গে সরকারা সম্বন্ধ 


ফ্রান্সে গৃহযৃদ্ধ ১৮৭ 


শৈ 
পপি 





উঠিয়ে দিয়ে ও তাদের স্বত্ব নাকচ করে কামিউন চাইল দমনের আধ্যাত্বক বল, 
পুরোহিত-শক্তিকে চূর্ণ করতে। পুরোহতদের পাঠিয়ে দেওয়া হল তাদেরই 
পূর্বগামী খ্যীন্টের প্রিয়শিষ্যদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণে ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে 
সংগৃহীত ভিঙ্ষান্নের উপর নির্ভরশীল ব্যাক্তিগত সাধারণ জশবনযান্রার অন্তরালে। 
ধর্মপ্রাতি্ঠান ও রাষ্ট্রের সর্বাবধ হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে সকল শিক্ষা প্রাতষ্ঠানের দ্বার 
জনগণের অবৈতাঁনক শিক্ষালাভের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এর ফলে 'শক্ষা 
সকলের আয়ত্তে এল শন্ধ তাই নয়, শ্রেণীগত কুসংস্কার ও সরকারা শাক্তর আরোপিত 
শৃঙ্খল থেকে বন্ধনমুক্ত হয়ে উঠল বিজ্ঞান । 

একের পর এক ক্ষমতাসীন সরকারের নিকট উচ্চারিত এবং যথারীতি লাঁঞ্ঘত 
আনুগত্যের শপথ গ্রহণে অভ্যস্ত বিচার-বিভাগীয় কমচারীরা সেই সব সরকারের কাছেই 
নিজেদের নিলজ্জ দাসত্বটাকে আড়াল করে রাখার মুখোস হিসাবেই যা ব্যবহার করত, 
সেই মোক স্বাধীনতা থেকে তাদের বাণ্টত করতে হল। সমাজের অন্য কর্মচারীদের 
মতনই ম্যাজিস্ট্রেট ও জজেরাও হয়ে উঠল 'নর্বাঁচত, দাঁয়ত্বশশীল এবং প্রত্যাহার্য। 

অবশ্যই ফ্রান্সের সমস্ত বড়ো বড়ো শিল্পকেন্দ্রসমূহের কাছে প্যারস কাঁমউনকে 
আদর্শ হতে হয়। প্যারিস ও মাঝারি আকারের শহরগুলিতে কীমিউনী শাসন একবার 
প্রাতচ্ঠিত হয়ে গেলে, প্রদেশে, প্রদেশেও সাবেক কেন্দ্রীয় সরকারকে পথ ছেড়ে দিতে হবে 
উৎপাদকদের আত্মশাসনের সামনে । জাতিজোড়া সাংগঠাঁনক বিন্যাস বিকশিত করে 
তোলার সময় হাতে না থাকলেও কমিউনের একটা প্রার্থামক খসড়ায় স্পম্ট ভাষায় এটা 
ঘোষণা করা হয় যে ক্ষুদ্রতম একাট পল্লণগ্রামেরও রাজনোতিক শাসনের রূপ হবে কমিউন 
আর গ্রামাঞ্চলের জেলাগুিতে স্থায়ী সেনাবাহনীর বদলে গড়ে তুলতে হবে অত্যন্ত 
স্বজ্প-মেয়াদণী একটি জাতীয় মালশিয়া। প্রাতি জেলায় গ্রাম্য কমিউনগুলি সদর শহরে 
অবাস্থত একটি প্রাতিনাধ পাঁরষদ মারফৎ তাদের সাধারণ কাজ সম্পাদন করবে। এই 
জেলা পাঁরষদেরা আবার প্যাঁরসে জাতীয় প্রাতাঁনাধমণ্ডলীতে প্রাতানাধ পাঠাবে; 
প্রত্যেকটি প্রাতিনাধকে যে কোনও সময়ে 'ফারয়ে আনা চলবে, প্রত্যেকে বাধ্য থাকবে 
নজ 'নর্বাচকদের অবশ্য পালনীয় নিরেশে (22209 £21051500 পালন করতে। 
এর পরেও যে স্বজ্পসংখ্যক অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থেকে যাবে 
সেগুলি খাঁরজ করে দেওয়া হবে না __ এমন ডীক্ত হল ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা _ সেগুলি 
চালাবার কথা কমিউনের এবং সেইহেতু কঠোর দায়ত্বশীল এজেন্ট দিয়ে। জাতীয় এঁক্য 
ভাঙার কথাই নেই, বরং পক্ষান্তরে এঁক্য সংগঠিত হবে কমিউনের কাঠামো অনুসারেই। 
ানজে জাতির একাঁট গাঁজয়ে-উঠা পরগান্ছা হয়ে যে রাম্ট নিজেকে সেই জাতি থেকে 
স্বতন্ ও উধের্ব অবস্থিত জাতীয় এঁকোর প্রাতমৃর্তি বলে দাঁব করে, সেই রাম্টরশক্তির 
উচ্ছেদে জাতীয় এঁক্যই বাস্তব হয়ে উঠবে। সাবেকী রাম্টশীক্তর নিছক 'নিপীঁড়ক 


১৮৮ কার্ল মার্কস 


অঙ্গগুূঁলকে যেমন ছিন্ন করে ফেলতে হবে তেমাঁন সে শাক্তির ন্যায্য কর্তব্যগ্যীল কেড়ে 
নেওয়া হবে সমাজের উপর অন্যাধ্ভাবে আধিপত্য দখলকারণী একটা কর্তৃত্বের হাত 
থেকে ও 'ফারয়ে দেওয়া হবে সমাজেরই দায়িত্বশীল প্রাতাঁনাধদের হাতে। শাসক 
শ্রেণীর কোন লোকটি পার্লামেন্টে জনসাধারণের অপ-্প্রাতাঁনাধত্ব করবে, ?তন বা ছয় 
বংসর পর পর সেই "সিদ্ধান্ত নেবার পাঁরবর্তে সর্বজনীন ভোটাধকার কামিউনে সংগঠিত 
জনগণের জন্য সেই কাজই করবে, অন্যান্য সকল মালিকদের বেলায় তার ব্যবসার জন্য 
শ্রীমক বা কার্ষাধ্যক্ষ বেছে নেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 'নর্বাচনের ক্ষমতার মাধ্যমে যা সম্পন্ন 
হয়ে থাকে। একথা ত সকলেই জানে যে ব্যাক্তমানুষের মতো কোম্পাঁনগাীলও আসল 
ব্যবসার ব্যাপারে সাধারণত যোগ্য লোককেই যোশ্যস্থানে নিয়োগ করাতে পারে, আর 
কোনও ভুলভ্রাস্ত হলে আবিলম্বে তা সংশোধনও করতে জানে। অন্যাঁদকে, সর্বজনীন 
ভোটাধকার বাতিল করে 'দয়ে তার জায়গায় উপরতলা থেকে 'নয়োগ এর চাইতে 
কামউনের আদর্শের আধকতর পাঁরপল্থী আর কিছু হতে পারে না। 

সাধারণত সম্পূর্ণ নৃতন এীতহাসক সৃষ্টির ভাগ্যে সমাজ জীবনের প্রাচীনতর 
এমন কি অচল যে সব রূপের সঙ্গে তার খানকটা সাদৃশ্য থাকা সম্ভব তারই একটা 
রকমফের বলে ভুল বোঝার কারণ ঘটে । সেইজন্য এই যে নৃতন কাঁমিউন আধুঁনক 
রাষ্ট্রশীক্তকে চূর্ণ করে দিচ্ছে তাকে এই রাষ্ট্রশীক্তরই পূর্বগামী অথচ পরবতর্টকালে 
এরই ভিত্তি হিসাবে র্‌পান্তারত মধ্যযুগীয় কামউনের পুনঃসৃষ্টি বলে ভুল করা 
হয়েছে। বৃহৎ জাতিগত যে এঁক্য আদতে রাজনোতক শাক্তর জোরে সংগঠিত হলেও 
আজ হয়ে দাঁড়য়েছে সামাঁজক উৎপাদনের একটা শীক্তশালী অনুষঙ্গ, তাকে ভেঙে 
ফেলে ম'তেস্ক্য ও 'জরশ্ডিনরা যে স্বপ্ন দেখোছলেন সেই ভাবে ক্ষদদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের 
ফেডারেশন গঠনের প্রয়াস বলে কাঁমউনের ব্যবস্থাকে ভুল বোঝা হয়েছে। রাষ্ট্রশীক্তর 
[বিরুদ্ধে কামিউনের বোৌরতাকে আতকেন্দ্রীকরণ বিরোধন প্রাচীন সংগ্রামটারই আতরাঞ্জত 
রূপ বলে ভুল করা হয়েছে। বশেষ এীতহাঁসক পাঁরাস্থীতর দরুন সরকারের বুজোঁয়া 
রূপের চিরায়ত 'বিকাশটা ব্যাহত হতে পারে, যেমন হয়োছল ফ্রান্সে, আবার, ইংলণ্ডের 
মতো প্রধান কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-সংস্থাগুল সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে দ্নর্শীতগ্রস্ত গ্রামীণ 
যাজকসংস্থা ডে50%165), ধনসন্ধানী কাীন্সলর, শহরের দুঃস্থ আইনের হিং 
আঁভভাবক, অথবা মফঃস্বলে কার্যত প্রায় বংশ পরম্পরাগত ম্যাঁজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে । 
এতাঁদন যে সমস্ত শৃক্তকে আত্মসাৎ করে রাষ্ট্ররূপণী পরগাছা সমাজের ঘাড়ে খেয়ে 
সমাজেরই স্বচ্ছন্দ 'বকাশ রুদ্ধ করে রেখেছে, কামিউনের কাঠামো সেই সমস্ত শাক্তকে 
সমাজদেহে পুনঃপ্রত্যর্পণ করত। এই একটিমান্র কাজের দ্বারাই সূচিত হত ফ্রান্সের 
নবজাগরণ। ফ্রান্সের প্রাদৌশক মধ্য শ্রেণী কামিউনের মধ্যে দেখোছল তাদের শ্রেণী লুই 
[িলিপের আমলে গ্রামাণ্লের উপর যে প্রাতিপাস্তর আঁধকারী হয় এবং লুই 


ফ্রান্সে গৃহযদ্ধ ১৮৯ 


পপ 


 পপপপাস্পা দাস 


নেপোঁলয়নের শাসনকালে শহরের উপর গ্রামাণ্চলের তথাকাঁথত শাসনের দ্বারা যার 
অপসারণ ঘটে, সেই প্রাতিপান্ত পুনঃপ্রাতিষ্ঠারই একাট প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে কিল্তু 
কমিউনের কাঠামো গ্রাম্য উৎপাদকদের 'নয়ে আসত নিজ দিনজ জেলার কেন্দ্রীয় 
শহরগযাীলর বাদ্ধবাত্তক নেতৃত্বাধীনে, এতে করে তাদের স্বার্থের স্বাভাঁবক আছদার 
মলত সেখানকার শ্রীমকদের মধ্যে । বস্তুত কীমিউনের আস্তত্বটারই স্বতগাসদ্ধ অর্থই হল 
আগ্লিক পৌরস্বাধীনতা, কন্তু সে স্বাধীনতা এখন আর অধুনা বাঁজত রাষ্ট্রশক্তর 
উপর আরোপত একটা বাধা 'হসাবে নয়। রক্ত ও ইস্পাত 'নিয়ে কুটিল চক্রান্তে ব্যস্ত 
না থাকলে যান স্বীয় মানাীসক যোগ্যতার উপযোগী পুরানো বৃত্তির অনুসরণে 
401200670006501% (বাঁরলনের 27801) পাত্রকার* লেখক হওয়াটাই পছন্দ করেন, সেই 
বসমাকের মাথাতেই কেবল এমন ধারণা আসতে পারে যাতে করে প্যারস কাঁমউনের 
উপর আরোপ করা হয় প্রুশীয় পৌর ব্যবস্থার লক্ষাগ্যাল, যে প্রুশীয় ব্যবস্থা হল 
১৭১৯১ সালের পুরাতন ফরাসী পৌর ব্যবস্থার ব্যঙ্গীচন্র মান, যে ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌর 
শাসন পাঁরণত হয়েছে প্রুশীয় রাষ্ট্রের প্ালশী যন্দমের গৌণ কয়েকাঁট চাকাতে । মতব্যয়ী 
শাসন _ বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির এই ধবাঁনকে কামউন বাস্তবে রূপাঁয়ত করোছিল স্থায়ী 
সৈন্বাহনী ও আমলাতন্ত্র _ এই দুইটি সর্বাধক ব্যয়বহূল ব্যবস্থাকে ধংস করে 
দয়ে। কাঁমিউনের আস্তত্বের অর্থই হল সেই রাজতল্দ্রের অনাস্তত্ব অন্তত ইউরোপে যেটা 
হল শ্রেণী-শাসনের স্বাভাঁবক দায় ও অপাঁরহার্য আচ্ছাদন । প্রজাতল্দমের জন্য কাঁমউন 
এনে দিল প্রকৃত গণতাল্লিক প্রাতন্ঠানাদর ভান্ত। িস্তু 'মিতব্যয়া শাসন বা প্রকৃত 
প্রজাতন্্', এ দুটির কোনোটাই কিন্তু তার চরম লক্ষ্য ছিল না, এরা হল তার আন_ুষাঙ্গক 
ঘটনা মান্র। 

কামউনের উপর যে বহ্হীবধ ব্যাখ্যা চাপানো হয়েছে, বহীবধ স্বার্থ যেভাবে স্বাঁয় 
অনুকূলে তার অর্থ খঃজেছে, এর থেকেই বোঝা যায় যে কাঁমউন ছল একাঁট একান্তই 
প্রসারমান রাজনোৌতিক রূপ, যেখানে সরকারের পূর্বতন সকল রূপই হল স্পম্টতই 
গনপীড়নম.লক। এর গোপন রহস্যটা এই: এটা হল মূলত শ্রামক শ্রেণীর সরকার, 
আত্মসাংকার” শ্রেণীর বিরদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর সংগ্রামের ফল তা, অবশেষে আবচ্কৃত 
সেই রাজনোতিক রূপ যার আওতায় শ্রমের অর্থনৈতিক মাীক্তসাধন কার্যকর করতে হবে। 

এই সর্বশেষ শর্তাট বাদ দিলে কাঁমিউনের ব্যবস্থা একটা অসন্তাব্য ও অবাস্তব 
ভ্রাসম্ততে পর্যবাঁসত হয়। উৎপাদকের সামাঁজক দাসত্ব চিরস্থায়ীকরণের সঙ্গে তার 


* 101920972£901 __ জার্মান ব্যঙ্গ রসাত্মক পান্রিকা, ১৮৪৮ সালে বার্লিন থেকে এর 
প্রকাশ শুরু হয়; 2710 - ইংলন্ডের ব্ঙ্গ রসাত্মক পন্রিকা, ১৮৪১ সালে লপ্ডনে প্রকাশ 
শুর হয়েছিল। - সম্পাঃ 


১৯০ কার্ল মাস 





রাজনৌতিক আধিপত্যের সহাবস্থান সম্ভবপর নয়। কাজেই যে অর্থনৌতক বানিয়াদের 
উপর 'বাভন্ন শ্রেণীর তথা শ্রেণশ আঁধপত্যের আস্তত্ব, তাকে নিম্ল করে দেবার একটা 
হাতল 'হসাবেই কমিউনের কাজ করার কথা। শ্রমের বন্ধনমক্তর সঙ্গে সঙ্গে প্রাঁতাট 
ব্যক্তিই রূপাস্তারত হয় শ্রমজীবীতে এবং উৎপাদন” শ্রম আর ছক একটি শ্রেণীর 
ধর্ম হয়ে থাকে না। 

আশ্চর্য ঘটনাই বটে। বিগত ষাট বছর ধরে শ্রমের মুক্ত বিষয়ক লম্বা চওড়া 
কথার ছড়াছাঁড় সত্বেও এবং ঝুঁড়ঝু'ড় সাহত্য রচনার প্রও যেই কোথাও শ্রামক শ্রেণী 
দ্‌ঢ়সংকল্পে ব্যাপারটা স্বহস্তে গ্রহণ করতে যায়, অমাঁন পঠীজ ও মজ্ার-দাসত্ব 
(জমির মালক আজ পঃজিপতির 'নাক্ষয় অংশীদার মা) এই দুই প্রান্তশায়শ আধুঁনক 
সমাজের ম:খপান্রদের যত ওকালাতি বুল উচ্ছল হয়ে ওঠে _- যেন পাঁজবাদশ সমাজ 
এখনও কোমার্যের 'নিচ্কলঙ্ক চরিত্র বজায় রেখেছে, যেন তার স্বাবরোধগ্ীল আজও 
অপাঁরণত, যেন তার বিভ্রমগ্ীল অদ্যাঁপ ফেটে যায়ান, উলঙ্গ হয়ে পড়োন তার 
ব্যভিচারা বাস্তবতা! চিৎকার করে তারা বলে, সমস্ত সভ্যতার 'ভাত্তস্বর্প যে সম্পাত্ত, 
কমিউন তাকেই ধংস করে 'দতে চায়! হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ, যে শ্রেণী-সম্পান্ত বহর 
শ্রমকে পারণত করে মুষ্টিমেয় লোকের সম্পদে, তাকে কমিউন উচ্ছেদ করতেই চেয়োছিল। 
উচ্ছেদকারাদের উচ্ছেদ ছিল তার লক্ষ্য । উৎপাদনের উপায়, জাম ও প:াঁজ, আজ যেটা 
মখ্যত শ্রমকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন এবং শোষণের উপায় মান, তাকে মুক্ত ও যৌথ 
শ্রমের হাঁতিয়ারে রূপাস্তারত করে ব্যাক্তিগত সম্পাত্তকে বাস্তব সত্যে পারণত করতে 
চেয়েছিল কমিউন। 'কন্তু এ যে কাঁমউানজম, 'অসপ্ভাব্য” কাঁমউনিজম! কেন, বর্তমান 
ব্যবস্থাকে আর চালিয়ে যাওয়ার অসন্তাবাতা উপলান্ধ করার মতন বুদ্ধি যাদের আছে -- 
আর তেমন লোক প্রচুর __ শাসক শ্রেণীগ্াীলর তেমন সব সদস্যরাই তো হয়ে উঠেছে 
সমবায়ী উৎপাদনের অততযুৎসাহা উচ্চকণ্ঠ উদগাতা। সমবায় উৎপাদনকে যাঁদ একটা 
মোক 'জানস বা ফাঁদমান্র না হয়ে থাকতে হয়; যাঁদ তাকে পঠীজবাদী সমাজের জায়গা 
নিতে হয়; যাঁদ সাম্মীলত সমবায়ী প্রাতষ্ঠানগুঁল একাঁট সাধারণ পাঁরকজ্পনার 'ভীত্ততে 
জাতীয় উৎপাদনকে পাঁরচালনা করে এবং এইভাবে তা নিজেদের নিয়ল্মণে 'নয়ে এসে 
পঃাঁজতান্মিক উৎপাদনের যা আঁনবার্য ভাঁবতব্য সেই আবরাম নৈরাজ্য ও পর্যায়ক 
বিপর্যয়ের সমাপ্ত ঘটায় _ তাহলে, ভদ্রমহোদয়গণ, সেটা হবে কাঁমউানজম, “সন্ভাব্য 
কমিউানজম ছাড়া আর কী? 

শ্রীমক শ্রেণী কীমিউনের কাছ থেকে কোনও ভোজবাজি প্রত্যাশা করোন। জনগণের 
নিদেশের জোরে প্রবর্তনের জন্য কোনো তোর ইউটোঁপিয়া তাদের নেই। একথা তারা 
জানে যে নজেদের মুক্ত অনের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অর্থনোতিক শাক্তর 
শ্রিয়ায় বর্তমান সমাজের অমোঘ প্রবণতা যে দিকে, সেই উচ্চতর রূপ অরনের জন্য 
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শি 


তাদের যেতে হবে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, ধারাবাহক এীতিহাঁসক প্রশ্নিয়ার 
মধ্য দয়ে, যা পারাস্থাত ও মানুষদের রূপাস্তারত করবে। প্রাচীন পতনোন্মুখ বুর্জোয়া 
সমাজ নবতর সমাজের যে সমস্ত উপাদান গর্ভে ধারণ করে আছে সেগাীলকেই বাধামুক্ত 
করে দেওয়া ছাড়া কার্যে পাঁরণত করার কোনও আদর্শ তাদের নেই। আপন এীতিহাসিক 
ব্রত সম্বন্ধে পারপূর্ণ সচেতন, তা সাধনের বীরোচিত সংকল্পে আঁবচল শ্রামক শ্রেণী 
হেসে উীঁড়য়ে দিতে পারে মসীজীবা ভদ্রলোকদের অভদ্র গাঁলগালাজ আর শুভাকাঙ্ক্ষণ 
বুজৌয়া মতবাঁগশদের পাশ্ডিতম্মন্য মুরীব্বয়ানা, বৈজ্ঞানিক অদ্রাস্ততার দৈববাণশীসৃলভ 
সুরে যাঁরা তাঁদের অজ্ঞ মামুলয়ানা ও গোম্ঠীগত বুকনি ঝেড়ে থাকেন। 

প্যারিস কাঁমউন ষখন নিজ হস্তে বিপ্লব পাঁরচালনার ভার তুলে নিল; যখন সাধারণ 
শ্রামকেরা প্রথম তাদের “স্বাভাবিক উধর্বতনদের' সরকার 'বশেষ আঁধকারের উপর 
হস্তক্ষেপ করতে সাহস পেল এবং অদৃষ্টপূর্ব সুকঠিন অবন্ছার মধ্যেও বিনয়, বিবেক 
ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাজ সম্পাদন করতে লাগল, কাজ করতে লাগল এমন বেতনে, 
যার সর্বোচ্চ হারও জনৈক বড় বিজ্ঞানীর মতে কোন একটা মেট্রপোঁলিটান স্কুল বোর্ড 
সেক্রেটারীর ন্যুনতম প্রয়োজনেরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ, তখন শ্রামক শ্রেণীর প্রজাতল্দ্ের 
প্রতীক লাল পতাকাকে টাউন হলের শীর্ষে উন্ডীন দেখে প্রাচীন পৃথবী রোষে 
ফ:ঃসাছল। 

তথাপি, এই হল প্রথম বিপ্লব খন শুধু বিপুল [বত্তবান পঃজিপাঁতদের বাদ 'দয়ে 
প্যারিসীয় মধ্য শ্রেণীর বিরাট অংশ পর্যন্ত _ যেমন দোকানদার, বাবসায়শী, বাঁণক -_ 
প্রকাশ্যেই একথা মেনে 'নয়োছল যে একমান্র শ্রামক শ্রেণীই সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণে 
সক্ষম। মধ্য শ্রেণীর নিজেদের মধ্যেই পৌনঃপুনিক বিরোধের ধা কারণ সেই মহাজন 
ও খাতকের ব্যাপারে একটা বিজ্ঞোচিত নিষ্পান্ত করে কমিউন তাদের বাঁচায়।** মধ্য 
শ্রেণীর ঠিক এই অংশই ১৮৪৮-এর জুন মাসে শ্রীমকদের বিদ্রোহ দমনে সাহাষ্য করার 
পর, তদানীন্তন সংঁবধান সভা তৎক্ষণাৎ 'বনা বাক্যে এদের বালি দেয় উত্তমর্ণদের কাছে। 
কিস্তু এখন শ্রামক শ্রেণীর চারপাশে তাদের সমাবেশের এটাই একমান্র কারণ নয়। তারা 
বুঝোছিল, হয় কাঁমিউন নয় ত সাম্রাজ্য _ অন্য যে নামেই 'তা আবার আঁবভূ্ত হোক 
না কেন, _- এই দুইটির একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। সাম্রাজ্য 


* অধ্যাপক হাকসাল। 0১৮৭১ সালের জার্মান সংস্করণের টীকা 1) 

** 'ৃতনবছরের 'কিস্তিবন্দিতে সমস্ত খণ পাঁরশোধ এবং তার সৃদ বিলৃপ্ত করার যে ডিক্রি প্যারিস 
কাঁমউন ১৮৭১ সালের ১৬ই এীপ্রল গ্রহণ করে, তার কথা বলা হচ্ছে। এ ডিন্রির ফলে পেট 
বৃর্জোয়াদের আর্থিক অবস্থা অনেক লঘুভার হয়ে ওঠে, এবং খপদাতা বড়ো বড়ো পধাঁজপাতিদের 
পক্ষে তা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। -__ সম্পাঃ 


১৯২ কার্ল মার্কস 





তাদের আর্ক দক 'দয়ে সর্বনাশ করোছল -_ সামাজিক সম্পদ নিয়ে 'ছানামাঁন 
খেলে, পাইকারা হারে আর্ক জোচ্চাঁরর প্রশ্রয় দয়ে, পঃঁজির কেন্দ্রভবনের কৃত্রিম 
ত্বরান্বয়নে সাহায্য জযাগয়ে, এবং তার ফলে এদের শ্রেণীভূক্তদের উচ্ছেদ সাধন করে। 
সাম্রাজ্য রাজনীতির দিক 'দিয়ে তাদের দমন করেছিল; তার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আহত 
করোছল তাদের নীতিবোধকে; তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানকে অজ্ঞ পুরোহতদের' 
হাতে তুলে দিয়ে সাম্রাজ্য অপমানিত করোছিল তাদের ভল্টেয়ার-প্রণীতকে; তাদের 
ফরাসী দেশপ্রেমকে ক্ষুন্ধ করোছল যুদ্ধের অতলে তাদের নিক্ষেপ করে _যে যুদ্ধ তার 
ধৰংসস্তুূপের একমান্র প্রাতমূল্য রেখে গেল সাম্রাজযরই 'তিরোভাবে । বস্তুত হোমরা-চোমরা 
বোনাপার্টপল্থণ এবং উড়নচণ্ডী পঠাজপাতিদের প্যারস থেকে পলায়নের পর, মধ্য 
শ্রেণীর সত্যকারের শৃঙ্খলা পার্ট 01010 ২6081011081) নামে বোরয়ে এল, 
কাঁমিউনের পতাকাতলে তাদের হল সমাবেশ, 'িয়েরের ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে 
তারা পক্ষ সমর্থন করল কাঁমউনের। অবশ্য মধ্য শ্রেণর এই বিরাট অংশের 
কৃতজ্ঞতাবোধটুকু বর্তমানের কঠোর পরাঁক্ষায় টিকবে কিনা তা ভাঁবষ্যতেই দেখা যাবে। 

কমিউন কৃষকদের [ঠিকই বলোছল, “তার জয়লাভই তাদের একমান্র ভরসা! ভার্সাই 
থেকে যত মিথ্যা রটনা হয়েছিল, ইউরোপের জাঁকালো বাজারী লেখকেরা (962)9- 
৪-117051) যার প্রাতিধান করত, তার মধ্যে সবচেয়ে জবরদস্ত একটা মিথ্যা এই যে, 
গ্রাম্য মাতব্বরেরাই" নাকি ফরাসী কৃষককুলের প্রাতাঁনাধ। ১৮১৫ সালের পর কোটি 
কোটি টাকা খেসারং যাদের হাতে তুলে দিতে হয়োছিল, সেই লোকদের প্রাতি ফরাসী 
কৃষকের ভালোবাসা কাঁ হতে পারে তা একবার ভেবে দেখুন! ফরাসাঁ কৃষকের চোখে 
বড় ভূস্বামীর আস্তত্টাই হল তাদের ১৭৮৯ সালের বিজয়ের উপর হস্তক্ষেপ। 
১৮৪৮ সালে বৃর্জোয়ারা কৃষকের জমিটুকুর উপর ফাঁ পিছু পণ্মতাল্লশ সাতম বাড়াতি 
ট্যাক্সের বোঝা চাঁপয়োছিল; কিন্তু তখন তা করা হয়োছিল শবপ্লবের নামে, এ 1দকে 
প্রুশীয়দের কাছে যে পাঁচশত কোট ক্ষতিপূরণ দেবার কথা, তার মূল বোঝাটা কৃষকদের 
ঘাড়ে চাঁপয়ে দেবার জন্যই এখন ৩র। বিপ্লবের বিরুঞ্ধে গৃহয্দ্ধের উস্কানি 'দল। 
অন্যাদকে কামিউন তার প্রথম 'দককার এক ঘোষণাতেই জানয়ে দয়েছিল যে এই 
যুদ্ধের আসল শ্রম্টাদেরই যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য করা হবে । কাঁমউন কৃষকদের 
রক্তমোক্ষণকারী ট্যাক্সের হাত থেকে মুক্ত আনত; তাকে দিত একটা মতব্যয়ী 
সরকার, -- তাদের বর্তমানের রক্তশোষকদের, তাদের নোটাঁর, উাকল. হাকিম প্রভাতি 
খবচার বভাগণয় শকুনদের জায়গায় আনত কামিউনের বেতনভুক্ত, কৃষকদের নর্বাচিত 
এবং তাদেরই নিকট দায়ী ব্যক্তিদের । কামিউন কৃষকদের মুক্ত আনত জাঁমর টহলদার, 
সশস্ত পালিশ তথা 'প্রফেক্ঈদের অত্যাচারের হাত থেকে; পুরোহিতদের ছাইপাঁশের 
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সি পাপ 


বদলে এনে 'দিত স্কুল 'শক্ষকদের জ্ঞান-প্রচার। ফরাসী কৃষক, সর্বোপাঁর, বেশ হসেবশ 
মানুষ । পুরোহিতের মাহনাটা ট্যাক্স আদায়কারীদের 'দয়ে জবরদাম্তভ করে সংগ্রহ করার 
চাইতে এলাকার লোকদের ধরপ্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের উপর 'নর্ভর করা উচিত -__ 
একথা তার কাছে আত যাঁক্তসঙ্গত বলেই বোধ হত। কাঁমউনের শাসন এবং একমান্র 
এই শাসনই ফরাসী কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য আবলম্বেই এইসব বৃহৎ কল্যাণের আশ্বাস 
তুলে ধরোছল। সুতরাং এখানে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্পূর্ণ নিম্প্রয়োজন 
যে জটলতর অথচ গুরুত্বপূর্ণ অনেক সমস্যা কৃষকদের স্বার্থে সমাধান করতে পারত 
একমান্র কমিউনই, সমাধান করতে বাধ্যও হত -_ যথা, জামবন্ধকণী ধণ, যেটা তার জাঁমর 
টুকরোটার উপর জোঁকের মতন এ*টে রয়েছে; তা থেকে দিনের পর দিন গ্রামাঞ্চলের 
প্রলেতারয়েত বেড়ে চলেছে; বেড়ে চলেছে সে জমি থেকে তাদের ক্লুমশই দ্রুততর 
গাঁতিতে উচ্ছেদ, যা ঘটছে আধ্নক কীঁষকার্ধেরই বিকাশ এবং প'ঁজবাদী চাষের 
প্রাতিযোগিতায়। 

ফরাসী কৃষকেরা লুই বোনাপার্টকে প্রজাতন্দের রাম্ট্রপাঁত 'নর্বাঁচিত করোছল 
বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যের সান্ট করোছল শৃঙ্খলা পার্ট। সরকারশ 'প্রফেক্ের 'বরুদ্ধে 
তাদের নিজস্ব মেয়রদের, সরকার 'নিষুক্ত ধর্মাজকের 'বিপক্ষে তাদের বিদ্যালয়ের 
শক্ষকদের, এবং সরকারী সশস্ত পুঁলশের পাল্টা হিসাবে 'নজেদের উপাস্থত করে 
ফরাসী কৃষকেরা আসলে কাঁ চায় তা বাঁঝয়ে দিতে শুরু করোছল ১৮৪৯ ও ১৮৫০ 
সালে। ১৮৫০-এর জানুয়ার ও ফেব্রুয়ার মাসে শৃঙ্খলা পার্ট যত আইনকানুন 
রচনা করে, সে সব তাদের নিজেদের স্বকারোক্তিতেই ছিল কৃষক নিপ+ড়নের ব্যবস্থা । 
কৃষকেরা ছিল বোনাপার্টপল্থী কারণ সমস্ত কল্যাণ সহ মহাবিপ্রবের প্রাতমার্ত তারা 
দেখত নেপোঁলয়নেরই মধ্যে। এই বিদ্রম "দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আওতায় যা আতদ্রুত 
ভেঙে পড়াঁছল (স্বভাবতই সে ধারণা ছল গ্রাম্য মাতব্বরদের' প্রাত 'বরুদ্ধভাবাপন্ন), 
অতশতের এই যে কুসংস্কার, তা কৃষক শ্রেণীর জীবন্ত স্বার্থ ও জরুরি দাঁবগুলির প্রাত 
কাঁমউনের আবেদনকে ক করে ঠেকাতে পারত ? 

বস্তুত গগ্রাম্য মাতব্বরদের, আসল ভয়টা ছিল এইখানেই, তারা জানত, যাঁদ কাঁমউন-. 
শাঁসত প্যারস মান্ন মাস 'তিনেকও প্রদেশগন্লর সঙ্গে অবাধ যোগাযোগ বজায় রাখতে 
পারে, তাহলে কৃষকদের একটা সর্বাত্মক অভ্যুত্থান ঘটবে; আর সেইজন্যই তারা ব্য্র 
হয়েছিল প্যারসের চারধারে পালিশ বেষ্টনী প্রাতষ্ঠা করার জন্য, যাতে মহামারীর 
প্রসার রুদ্ধ করা যেতে পারে। 

একাদকে কাঁমিউন যেমন এইভাবে ফরাসী সমাজের সমস্ত সুচ্ছ উপাদানের যথার্থ 
প্রীতানাধ ছিল, এবং সেই জন্যই ছিল খাঁট জাতনয় সরকার, অন্যাদকে একই সঙ্গে 
শ্রামক শ্রেণির সরকার হিসাবে, শ্রম-মৃক্তর সাহাঁসক যোদ্ধা হিসাবে সে ছল 


শপ তি পাপ 


গভীরভাবেই আন্তজ্জাঁতক। প্রুশীয় যে সৈন্যব্যাহনী ফ্রান্সের দুটি প্রদেশ আঁধকার 
করে জার্মানির অন্তত করে, তার চোখের সামনে দাঁড়য়েই কমিউন সারা বিশ্বের 
শ্রমজীবী মানুষকে অন্তভূক্ত করে নল ফ্রান্সের পক্ষে । 

দ্বতীয় সাম্রাজ্য হরেকজাঁতর দালালবাত্তর মহোংসবে পাঁরণত হয়োছল; তার 
মন্ত পানোৎসবে ও ফরাসী জনসাধারণের লুণ্ঠনে অংশ নিতে ডাকামান্র সকল দেশের 
হীনচারন্রেরা দলে দলে এসে জুউল। এই মুহূর্তে পর্যন্ত তিয়েরের দাক্ষণ হস্ত হল 
ভালাচিয়ার জঘন্য গানেস্কো, বাম হস্ত হল রুশ গুপ্তচর মারকোভস্কি। এক অমর 
আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণের সম্মান কাঁমউন 'দরয়োছল সকল 'বদেশীকে। নিজেদের 
দেশদ্রোহতার জনা বৈদেশিক যুদ্ধে পরাজয়বরণ এবং বৈদোশিক আক্রমণকারীদেরই 
সঙ্গে ষড়যন্ম করে গৃহযুদ্ধের আবাহন, এই দুই-এর মধ্যেও বুয়া শ্রেণী ফ্রান্সে 
জার্মানদের বিরুদ্ধে পুলশনী হামলা সংগাঁঠত করে দেশপ্রেম জাহর করার সময় করে 
নেয়। কমিউন একজন জার্মান শ্রামককে করল তার শ্রমমল্তীঁ। তিয়ের, বুর্জোয়া শ্রেণী, 
'দ্বতীয় সাম্রাজ্য উচ্চকণ্ঠে সহানুভূতির কথা ঘোষণা করে পোল্যাণ্ডকে ব্রমাগত বিভ্রান্ত 
করোছল, অথচ আসলে পোল্যাণ্ডকে 'বশ্বাসঘাতকের মতন রাঁশয়ারই হাতে সপে দিয়ে 
রাশয়ার নোংরা মতলব হাসল করোছিল। এঁদকে কমিউন পোল্যান্ডের বীরসস্তানদের 
প্রাতি সম্মান দেখাল তাদের প্যারিসের প্রীতিরক্ষাকারীদের নেতৃত্বে প্রাত্ঠা করে। আর 
ইতিহাসের যে নৃতন যুগের সূত্রপাত কাঁমিউন করাছল সচেতন হয়ে, তাকে ব্যাপকভাবে 
উদযাপন করল সে একাঁদকে বিজয়ী প্রুশীয় সৈন্য ও অপরাদকে বোনাপারাঁয় 
জেনারেলদের নেতৃত্বাধীন বোনাপাটাঁ সেনাবাঁহননর চোখের সামনেই সামারক গৌরবের 
[বশালকায় প্রতীক সেই ভাঁদোম স্তস্তকে* ধাঁলসাৎ করে। 

কাঁমিউনের কাজ আর সব্রিয় আস্তত্বটাই হল তার শ্রেষ্ঠ সামাজক কীর্ত। তার 
[বিশেষ বাবস্থাগ্ালর মধ্যে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল কেবল জনগণ কর্তৃক জনগণকে 
শাসনের প্রবণতা । এর দণ্টান্ত হল: রুটি কাঁরগরদের রান্নে কাজের অবসান; নানা 
অজুহাতে শ্রামকদের ঘাড়ে জাঁরমানা চাঁপয়ে শ্রীমকদের মাহনা কাঁময়ে দেওয়ার মালিক 
রেওয়াজকে দণ্ডনীয় বলে 'নাঁষদ্ধকরণ, -- শেষোক্ত রীতিতে মাঁলকেরা হয়ে ওঠে যুগপৎ 
আইন রচাঁয়তা, শবচারকর্তা ও শাস্তদাতা, তদুপাঁর পকেটস্ছ করে টাকাটাও। এই ধরনের 
অন্য একটা ব্যবস্থা হল বন্ধ করে দেওয়া সকল কারখানা ও ফ্যাক্ীর ক্ষাতপূরণ সাপেক্ষে 
শ্রমজশবী সামাতির হাতে সমর্পণ, তা সংশ্লিম্ট পীজপাঁতরা পলাতকই হোক বা কারখানা 
তালাবন্ধ করে থাকুক। 


আআ 





* ভাঁদোম স্তন্ত _- নেপোলিয়নী ফ্রান্সের বিজয়ের স্মাঁতিতে স্থাঁপত হয় ১৮০৬--১৮১০ 
সালে, প্যারসের ভাঁদোম ময়দানে । ১৮৭১ সালের ১৬ই মে প্যারিস কাঁমউনের নিরেশে ভাঁদোম স্তন্ত 
অপসাঁরত হয়। _- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে হি বন্ধ ্ ১৯৫, 


০ স্্স্প্পীশিদ ৮ পপ পাপ আপ পাতি পিপি 





সুীববেচনা ও অনগ্রতার দিক 'দয়ে যা অতি উল্লেখযোগ্য কাঁমউনের সেই সব 
আর্ক ব্যবস্থাবলশর পক্ষে কেবল তাই হওয়া সম্ভব যা একটা অবরুদ্ধ নগরখর 
পারস্থিতির সঙ্গে খাপ খায়। অসমাঁর* আশ্রয়ে বড় বড় ব্যবসায়ী কোম্পান 
ও কন্ট্রান্টরেরা প্যারসে যে বপুূল লুণ্ঠন চালিয়েছিল তাতে কামিউনের পক্ষে তাদের 
সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করার আঁধকার লুই নেপোঁলিয়ন কর্তৃক অরালয়ো বংশের সম্পান্ত 
কেড়ে নেওয়ার চাইতে অনেক বোঁশ ছিল। হয়েনংসলার্ন-বংশনয়েরা এবং ইংরেজ 
অভিজাতেরা উভয়েই শিজা ও মঠ লুট করে নিজেদের সম্পত্তির অনেকটা জুঁটিয়োছিল; 
কমিউন লোকায়তকরণের মাধ্যমে মাত্র ৮,০০০ ফ্রাঁ উপায় করেছিল জেনে তারা অত্যন্ত 
স্তাম্তত হয়ে যায়। 

একটু সাহস ও শাক্ত রে পেয়েই যখন ভার্সাই সরকার কামিউনের 'ীবরৃদ্ধে 
হিংম্রতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করল; সারা ফ্রান্স জুড়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশকে 
তারা যখন স্তব্ধ করে দিল, এমন ক 'নাঁষদ্ধ করল বড় বড় শহরের প্রাতানাঁধদের বৈঠক 
পর্যন্ত: ভার্সাই এবং ফ্রান্সের আর বাঁক অংশে যখন তারা চাঁপয়ে দিল "দ্বিতীয় 
সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক বোঁশ কঠোর গুপ্তচর ব্যবচ্ছা; প্যারিসে মুদীত সমস্ত পন্রপান্রকা 
যখন তাদের পুলিশী হামলাদাররা পাাড়য়ে দিতে লাগল, এবং প্যারিসে প্রোরত ও 
প্যারস থেকে আগত সমস্ত চাঠপত্র গোপনে দেখে নেওয়ার বাবস্থা হল; জাতীয় সভায় 
প্যাবিসের স্বপক্ষে একাঁট কথা বলার সামান্যতম চেষ্টা হলেও যখন তাকে এমন হল্লা 
করে ডুবিয়ে দেওয়া হতে লাগল ষেটা ১৮১৬ সালের অভাবনীয় পাঁরষদেরও, 
কল্পনাতীত ছিল; যখন ভার্সাই বাইরে চাঁলয়োছিল বর্বর যুদ্ধ বিগ্রহ, আর প্যারিসের 
অভ্যন্তরে দুনর্শীতি বিস্তার ও ষড়যল্তের প্রচেষ্টা -- তখন অনাবিল শাস্তর সময়েই যা 
শোভা পায় তেমন একটা উদারতার ঠাট ও শালীনতা বজায় রাখার ভান করলে কাঁমিউন 
তার উপর আর্পতি আস্া নিল“ঞ্জভাবেই ভঙ্গ করত না ক? কাঁমউনের সরকার যাঁদ 
তিয়েরের সরকারেরই জন্রূপ হত, তাহলে ভার্সাইতে কমিউনের পন্রপান্রকা 'নাষদ্ধ 
করার যা উপলক্ষ ঘটেছে, প্যারিসে শৃংখলা পার্টির পন্রপান্রকা দমন করার উপলক্ষ তার 
চেয়ে বোঁশ প্রয়োজন হত না। 

ধর্মের ছন্রছায়াষ প্রত্যাবর্তনই ফ্রান্সের মুক্তির অনন্য পন্থা বলে গ্রাম্য মাতব্বরেরা, 
যখন ঘোষণা করছিল, ঠিক তখনই 'বিধমর্শ কীমিউন িকপৃস সন্ব্যাঁসনীদের এবং সাঁ 
লরাঁ গিজার অস্তুত রহস্য ফাঁস করে দেওয়ায় তারা বিরক্ত হল বৈকি। যখন যুদ্ধে 


পি সপ শিপ সপ ৬ জপ 


* দ্বতীয় সাম্রাজ্যের আমলে ব্যারন অসমাঁ ছিলেন সেন জেলার অর্থাৎ প্যারস শহরের 
'প্রফেন। শ্রামকদের অ্যুর্থান ধবংস করা সহজসাধ্য করে তোলার জন্য তিনি নগরবিন্যাসে অনেকগুলি 
পারবর্তন সাধন করেন। তোনন সম্পাঁদত রুশ অনুবাদের টীকা ।) -_ সম্পাঃ 


১৯৬ কার্ল মাকস 





পরাজয়বরণ ও আত্মসমর্পণের চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান, এবং ভিল্হেল্মৃস্‌হোয়েতে* 
বসে সগারেট পাকানোর নৈপহণ্যের জন্য বোনাপাটর্ঁয় জেনারেলদের উপর 'তিয়ের গ্র্যান্ড 
চেস উপাধি বর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁকে যেন বিদ্রুপ করার জন্যই কামউন কর্তব্য 
পালনে ঘ্রাটির সন্দেহ হওয়া মান্রই নিজ জেনারেলদের পদছ্ুত ও গ্রেপ্তার করাঁছল। নাম 
ভাঁড়য়ে ঢুকে-পড়া কাঁমউনের জনৈক সদস্য সামান্য দেউালয়াপনার দায়ে, লিয়োতে ছয় 
1দনের মেয়াদে দণ্ডিত হয়েছিল বলে কমিউন যখন তাকে বাঁহম্কৃত ও গ্রেপ্তার করল, 
তখন সেটা কি জালিয়াং জুল ফাভ্‌রের উদ্দেশে ইচ্ছাকৃত অপমান ছংড়ে মারার সামিল 
ছিল না, যে ফাভ্র তখনও ছিলেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব, তখনও 'বসমার্কের কাছে 
ফ্লা্সকে বিব্লুয় করে চলেছেন, তখনও আদেশ জার করাছিলেন বেলাজয়মের রত্রসদৃশ 
এঁ সরকারের প্রাতিঃ কিস্তু অভ্রান্ততার দাবি কমিউন বস্তুত কখনও করোনি, পুরাতন- 
মাক্ণা সকল সরকারের যেটা ছিল অপাঁরহার্য ধর্ম। কমিউন কৃতকার্ধের বিবরণ ও 
বক্তব্যাদ প্রকাশ করত, নিজেদের সমস্ত ভ্রাটর কথা জানাত জনসাধারণকে । 

প্রতাট 'বপ্লবেই তার যথার্থ উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ভিন্ন ধরনের লোকও ঢুকে পড়ে, 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতীত বিপ্লবের দিনের লোক, তার আদর্শের প্রাত 'নচ্ঠাবান, 
[্তু বর্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে অন্তদ্বাস্টহীন, অথচ স্মাবাদত সততা ও সাহাঁসকতার 
জন্য অথবা ানছক এতিহ্যের সুবাদেই এরা জনাঁচন্তে প্রভাক অক্ষুগ্ন রাখতে পেরেছে; 
আবার অন্যরাও থাকে যারা শুধু বাক্যবাগীশ, যারা বছরের পর বছর তদানীস্তন 
সরকারের বিরুদ্ধে একই ছকে বাঁধা আভিযোগ পুনরাবৃত্ত করে একেবারে পয়লাদরের 
বিপ্লবী হিসাবে নাম কিনেছে । ১৮ই মার্চের পর এ ধরনের কিছু লোকেরও আঁবর্ভাব 
ঘটেছিল; কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আভনয়েরও তারা সুযোগ করে নিয়োছল। 
এই জাতীয় লোকেরা পূর্বতন প্রাতাঁট শীবপ্লবের পূর্ণাবকাশকেই যে ভাবে ব্যাহত করে 
এসেছে ঠিক সেই ভাবেই এরা যতটা পেরেছে শ্রামক শ্রেণীর যথার্থ কার্ষকলাপে বাধা 
সৃম্টি করে। অপাঁরহার্য দুষ্টগ্রহের দল এরা; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের ঝেড়ে ফেলা 
হয়, কিন্তু কমিউন সে সময়টুকু পায়ান। 

প্যারসের বুকে কমিউন যে পাঁরবর্তন আনল তা সাঁত্যই 'বস্ময়াবহ! দ্বিতীয় 
সামাজ্যের সময়কার বারাঁবলাসনী প্যারিসের কোনও িহই রইল না। প্যাঁরস আর 
রইল না বৃটিশ জমিদারদের, আয়লাশ্ডের আবসেস্টিদের,** আমৌরকার প্রাক্তন দাসপ্রভু 


* ভিল্হেল্ম-সহোয়ে -: কোস্সেলের সান্নকট) প্রশীয় রাজার কেল্লা, ভূতপূর্ব সম্রাট 
তৃতীয় নেপোঁলয়ন এখানে প্রুশীয়দের হাতে বন্দী ছিলেন ১৮৭০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে 
১৮৭১ সালের ১০ই মার্চ পর্যস্ত। _- সম্পাঃ 

** ভু্বামীরা যারা তাদের জাঁমদারীতে পদার্পণ করে না বললেই চলে! -- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ১৯৭ 


পক িিস্ি 


আর ভূ'ইফোড় (91১০0) লোকদের, পূর্বতন রুশ ভূঁমদাস মালিকদের, অথবা 
হাঁড়ক নেই, প্রায় নেই চুরি; বস্তুত ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারর পর এই প্রথম প্যারিসের 
রাস্তাঘাট হল নিরাপদ, তাও ষে কোনও ধরনের পুলিশ পাহারা ব্যতশতই। কামিউনের 
একজন সদস্যের কক্তব্য হল: “আমরা আর খুন, চুরি ও মারধরের কোনও আভিযোগ 
শুনতে পাই না; মনে হচ্ছে যেন পুলশবাহনী ভার্সাই চলে যাওয়ার সময় তাদের 
রক্ষণশীল সকল বন্ধদেরই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।' স্বীয় রক্ষকদের -- পাঁরবার, ধর্ম 
এবং সর্বোপাঁর সম্পাত্তপরায়ণ পলাতকদের ফের সন্ধান পেয়ে গেছে বারাবলাসনীরা । 
তাদের বদলে ফের ওপরে দেখা গেল প্যারসের আসল নারদের, সেই প্রাচীন অতীতের 
নারীদের মতনই যারা কারাঙ্গনা মহিমময়ী, 'নম্ঠাপরায়ণা। একটা নৃতন সমাজের 
জন্মায়োজনে দুয়ারে উপপাস্থত নরঘাতকদের কথা প্রায় ভুলে গিয়েই কর্ম, ভাবনা, 
সংগ্রাম ও রক্তদান করে চলল প্যারস, আপন এীতহাসিক উদ্যোগের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত 
হয়ে! 

প্যাঁরসের এই নতুন জগতের বিরুদ্ধে ভার্সাই-র সেই প্রাচীন পাঁথবীটার দিকে 
একবার চেয়ে দেখুন, যেখানে সমাবেত অচল আমলের যত ক্ষুধিত প্রেতের দল, 
লোজাটামস্ট ও অলিয়াল্সী যারা, জাতির মৃতদেহকে ছি'ড়ে ছিড়ে খেয়ে উদরপূরণেব 
জন্য বাগ্র, তাদের সঙ্গে মান্ধাতাযৃগের প্রজাতন্্ীদের এক লেজড় জাতীয় সভায় হাজির 
থেকে যারা দাসমালিকদের বদ্রোহকেই সমর্থন যোগাচ্ছল, তাদের পার্লামেন্টারী 
প্রজাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য যারা নির্ভর করাছল শীর্ষে অবাস্থিত স্থাবর ক্যানভাসারাটির 
দপ্ভের উপর, ১৭৮৯ সালকে যারা ব্যঙ্গ করছিল ৮. 06 7৮৪0116-তৈ* তাদের প্রেত 
বৈঠকের আয়োজন করে । এই সেই সভা, ফ্রান্সে যা কিছু মৃত তা সবের প্রাতিভূ, লুই 
বোনাপার্টের জেনারেলদের তলোয়ারই কেবল যাকে তুলে ধরে প্রাণের আভাসটুকু 
জোগাচ্ছিল। প্যাঁরস পাঁরপূর্ণ সত্য, আর ভার্সাই পুরোপ্হার মিথ্যা _- সেই মিথ্যা 

সেন ও উআস জেলার পৌরপ্রধানদের এক প্রতীনাধদলের কাছে তিয়ের বলেন, 
“আপনারা আমার কথার উপর আস্া রাখতে পারেন, আম কখনও কথার খেলাপ কাঁরনি।' 
খাস সভাকে তান বলছেন, “এই হল ফ্রান্সের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্বাধীনভাবে 
নির্বাচিত, সবচাইতে বোঁশ উদারনোতিক সভা"; তাঁর পাঁচীমশেলন সৈন্যদের 'তাঁন বলেন 
এরা নাক শীবশ্বের বিস্ময় এবং ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে সেরা সৈন্যবাহিনী; 


* ]5)] 09 1১811716 _- ১৭৮৯ সালের জাতীয় সভা যে টোনস কোর্টে সমবেত হয়ে 
তার বিখ্যাত দিদ্ধান্তগুঁল গ্রহণ করোছিল। (১৮৭১-এর জার্মান সংস্করণের টাঁকা।) 


১৯৮ কার্ল মার্কস 


টি শপ সপে পপ সা 





প্রদেশগুলিকে তান বলেন প্যারসের উপর তাঁর গোলাবর্ষণ নাক উপকথা মান; 
'দু-একাট কামানের গোলা যাঁদ ছোঁড়া হয়েও থাকে, তবে তা ভার্সাই সৈন্যদের কাজ 
নয়, গোলা ছ_ড়েছে "বদ্রোহীদেরই কেউ কেউ এই ভান করে যেন তারা যথার্থই লড়াই 
করছে, যাঁদও সামনে দেখা দেবার 'হম্মৎটুকু তাদের নেই।' প্রদেশগ্ীলকে তিনি আবার 
বলেন, 'ভার্সাই-র গোলন্দাজবাহনী প্যারসে গোলাবর্ষণ করছে না, কামান চালাচ্ছে 
মান্।' প্যারসের প্রধান বিশপকে তান বলেন যে, ভার্সাই-বাহনীর উপর চাপানো 
তথাকাঁথত হত্যাকাণ্ড ও উৎপাড়নের কথা() একদম আধষাট়ে গল্প। প্যাঁরসকে তিনি 
বলেন, 'যে জঘন্য অত্যাচারীরা প্যারসকে নপীড়ন করছে তাদের হাত থেকে তাকে 
উদ্ধার করার জন্যই' 1তানি ব্যাকুল, আর বস্তুত কমিউনের প্যারিস 'মাম্টমেয় অপরাধনর 
একাট দঙ্গল ছাড়। আর কিছ নয়।, 

শ্রীহুক্ত তিয়েরের প্যারিন 'জঘন্য জনতার' বাস্তব প্যারিস নয় - প্রেত প্যারস; 
পলাতকদের (68105-1116015) প্যাঁরস; বুূলভারের নরনারীর প্যাঁরস, -_ বিত্তবান, 
পঠাজপাতি, স্বর্ণমশ্ডিত, অলস যে প্যারস তার অনুচরবর্গ” দালাল উড়নচণ্ডা 
সাহাঁত্যক, ও বারাবলাসনীদের 'নয়ে এখন ভিড় জাঁময়েছে ভার্সাই-এ, সাঁ দোনি-তৈ, 
র্যয়েই-তে আর সাঁ জেম্মীতে, গৃহযুদ্ধ যাদের কাছে সময় কাটাবার মজাদার ব্যাপার 
মাত; লড়াই তারা দেখছে দূরবীন 'দয়ে: কামানের গোলা গুণছে;' আর 'াীজেদের এবং 
নিজ বেশ্যাদের নামে হলপ করে বলছে যে পোর্ত সাঁ মারতাঁতে যেমনটি হত তার থেকে 
খেলাটা অনেক ভাল জমেছে। যাদের প্রাণ গেল তারা যে সত্যই মরল; আহতদের 
আর্তনাদটা একেবারেই খাঁটি আর্তনাদ। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাই ভার প্রখর রকমের 
এতিহাঁসক। 

শ্রীযুক্ত [তিয়েরের প্যাঁরস হল এই, যেমন কবলেনূংসের* দেশত্যাগীদের 'ভিড়টাই 
ছল শ্রীযুক্ত কালোনের ফ্রাল্স। 


৪ 


প্রুশীয় সৈনাদের 'দয়ে প্যারিস দখলের মাধ্যমে প্যাঁরসকে দমন করার জন্য 
দাসপ্রভূদের ষড়যল্লের প্রথম প্রচেজ্টা বিসমার্ক গররাজি হওয়ায় ব্যর্থ হয়ে গেল। "দ্বিতীয় 
প্রচেষ্টা, ১৮ই মার্চের প্রচেষ্টার শেষ হল সেনাবাঁহনীর চূড়ান্ত পরাজয় ও সরকারের 
ভার্সাইতে পলায়নের মধ্য দিয়ে; সরকার আদেশ দিল গোটা শাসন-যন্তকে পাততাঁড় 
গুটিয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। প্যাঁরসের সঙ্গে শাস্ত আলোচনার ভান করে 


শ শশিপিশা পিপি টী টি পাদ শশা 


* ১৮ শতকের শেষে প্রথম ফরাসী 'ব্প্রবে আভজাত প্রাতবিপ্রবী দেশত্যাগণদের কেন্দ্র ছল 
জার্মীনির কবলেনৃৎস শহর । _ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ১৯৯ 


পাওয়া যাবে কী করে? লাইন বাঁহনীগ্দীলর ভগ্নাবশেষ ছিল সংখ্যায় অল্প, তাদের 
প্রকীতও নির্ভরযোগ্য নয়। প্রদেশসমূহের কাছে তাদের জাতীয় বাক্ষবাহিনী ও 
অগ্রাহ্য হল। একমাত্র ব্রিট্যান পাঞল মুষ্টিমেয় কছু শুয়ান সৈন্য*, এরা একটা 
শ্বেত পতাকার নিচে দাঁড়য়ে লড়ত, প্রত্যেকের বুকে আটা থাকত সাদা কাপড়ে যিশুর 
হৃদয়, ধান দিত: 'রাজা দীর্ঘজীবী হউন! তয়ের তাই বাধ্য হলেন সাত তাড়াতাঁড় 
নাবক, নৌসেনা, পোপের জুআব** দল, ভালাঁতে*র সশস্ব প্ালশ, পিয়েি প্ালশ 
এবং গুপ্তচর ইত্যাঁদদের নিয়ে একটা পাঁচামশালী দলবল জড় করতে । যুদ্ধে বজ্দী 
সাম্রাজ্যের সৌনক কিস্তিতে কিস্তিতে ছাড়া পেয়ে না এলে এই সৈন্যবাহিনী হাস্যকরভাবে 
অকেজো হয়ে থাকত __ বিসমার্ক তাদের ছাড়তে লাগলেন ঠিক এমন সংখ্যায় যাতে 
গৃহযুদ্ধ চালু রাখা চলে, আর ভার্সাই সরকার হয়ে পড়ে প্রাশিয়ার উপর চরম 
নর্ভরশীল। এমন কি যুদ্ধ চলবার সময়েও ভার্সাই পুঁলশকে নজর রাখতে হয়েছিল 
ভার্সাই সেনাবাহনণীর উপর; এবং তাদের লড়াই-এ টেনে 'ীনয়ে যেতে হলে সশস্দ 
পৃলশবাহনীকেই এগুতে হত সবচেয়ে শীবপজ্জনক জায়গাসমূহে। যে দুর্গগুলর 
পতন ঘটেছিল, সেগ্ীল আঁধকৃত হয়ানি, ব্রত হয়েছিল। ফেডারেল সৈন্যদের বীরত্ব 
দেখে 1?িতয়ের ভালভাবেই বুঝলেন যে প্যারিসের প্রাতরোধ ভেঙে ফেলা তাঁর নিজস্ব 
রণনোতিক প্রাতিভ ও আয়ত্তাধীন অস্দের জোরে সম্ভব হবে না। 

ইতিমধ্যে প্রদেশসমূহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উত্তরোত্তর জাঁটল হয়ে উঠতে লাগল। 
[তয়ের এবং তাঁর গ্রাম্য মাতব্বরদের আনন্দবর্ধনের জন্য একটি সমর্থনসচক পন্রও এল 
না। বরণ ঠিক 'বিপরীত। মোটেই শ্রদ্ধাস্চক বলা চলে না এমন ভাষায় দ্ধযর্থহনীনভাবে 
প্রজাতল্তকে স্বীকার করে, কমিউনের ঘোঁষত স্বাধীনতাগুলো মেনে নিয়ে, বৈধ মেয়াদ 
পার হয়ে যাওয়া জাতীয় সভাকে ভেঙে দয়ে প্যারিসেরই সঙ্গে আপোষরফার দাঁব 
জাঁনয়ে প্রাতীনাঁধদল৷ ও পন্রাদ সমস্ত দক থেকে এমন হারে আসতে লাগল মে 'তয়েরের 
[বচারাবভাগীয় মন্ত্রী দযফোর সরকারী আভশংসকদের কাছে লাঁখত তাঁর 


* শুয়ান সৈন্য _ ১৮ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্রবের সময় উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সে 
প্রাতীবিপ্লবী বিদ্রোহের অংশগ্রহণকারীদের তুলনা টেনে কাঁমউনাররা প্যারস কমিউনের সময় ভার্সাই 
সৈন্যদলের অন্তভূর্তি িট্যানতে সংগৃহীত রাজতন্ত্র বাঁহনীর এই নামকরণ করে। __ সম্পাঃ 

** জুআব -_ ফরাসী হাল্কা পদাতিক বাহিনী (একটি আলজেরীয় উপজাতির নাম অনুসারে 
তাদের নামকরণ .হয় জুআব)। চ্ছানীয় আধবাসীদের [নিয়ে জআবদের আঁদ ইউনিট গাঁঠত হয় 
১৯শ শতকের প্রথম তৃতীয়াংশে, আলজোরয়ার উপনিবেশিক বাঁহনী হিসাবে, পরে তা ফরাসাঁ 
সৈনা নিয়ে তৈরি হয়, কিস্তু তখনও তাদের সাবেক প্রাচ্য ডার্দ বজায় থাকে। -_ সম্পাঃ 


২০0০ কার্ল মার্কস 


২৩শে এপ্রলের বিজ্ঞপ্তিতে নিরশে দিলেন যে 'আপোষের আওয়াজফে' একটা অপরাধ 
বলেই গণ্য করতে হবে! তাঁর আভযানের নিরাশ পাঁরণাঁতর কথা “চিন্তা করে 'তিয়ের তাঁর 
কৌশল পাঁরবর্তন করা "স্থির করলেন; জাতীয় সভায় নিজের খাঁসমত ষে নূতন 
মিউনাসপাল আইন 'তাঁন চাঁপয়ে দিয়েছিলেন তারই 'ভাত্ততে ৩০শে এীপ্রল দেশময় 
িউানাসপাল নর্বাচনের আদেশ 'দিলেন। কতকটা জেলা 'প্রফেক্ঈদের কারসাজ আর 
কতকটা পুলিশের ভয়প্রদর্শনের জোরে তান আশ্বস্ত বোধ করলেন যে প্রদেশের রায় 
জুটয়ে জাতীয় সভাকে তিনি এনে দিতে পারবেন সেই নৌতিক শীক্ত যা তার কখনো 
ছিল না, এবং শেষ পর্যন্ত প্রদেশসমূহ থেকেই জোগাড় করতে পারবেন সেই কায়িক বল, 
প্যারিস বিজয়ের পক্ষে যা ছিল আবশ্যক। 

প্যারসের বিরুদ্ধে তাঁর দস্মাব্াত্তসুলভ যে যুদ্ধটাকে তাঁর নিজস্ব ঘোষণাগলতে 
গৌরবময় রূপদান করা হয়োছল এবং তাঁর মল্নীীরা সারা ফ্রান্স জুড়ে একটা সল্লাসের 
রাজত্ব প্রাতষ্ঠা করতে যে চেম্টা করাছল, সেটা একাঁধক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'তিয়ের 
একেবারে শুরু থেকে কিছুটা আপোষরফার খেলার সঙ্গে চাঁলয়ে যেতে ব্যগ্র িলেন। 
উদ্দেশ্যটা ছল প্রদেশগন্ীলকে প্রতারণা করা, প্যারসস্ছ মধ্য শ্রেণীর লোকদের ফুসলানি 
দেওয়া এবং সর্বোপার জাতীয় সভায় প্রজাতন্তী আখ্যাধারীদের একটা সুযোগ সৃষ্টি 
করে দেওয়া যাতে তারা তিয়েরের উপর নআস্থা ঘোষণার আড়ালে প্যারসের 'বরুদ্ধে 
তাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে চাপা 'দিতে পারে । নিজেদের সৈন্যদল বলতে কিছুই যখন 
ছিল না, তখন ২১শে মার্চ সভায় 'তাঁন ঘোষণা করোছিলেন, 'যাই ঘটুক না' কেন, 
প্যারিসের বরৃদ্ধে কোনো সৈন্দল আম পাঠাব না।, ২৭শে মার্চ আবার তান বলতে 
উ্লেন, 'প্রজাতন্মকে আমি একটা প্রাতিষ্ঠিত সত্য বলে দেখতে পাচ্ছি, এবং তাকে 
অক্ষুণ্ন রাখতে আমি দপ্রাতিজ্ঞ।” আসলে 'লয়ো ও মার্সেই-তে* বিপ্লবকে তান 
প্রজাতন্মের নামেই দমন করোঁছলেন, ঠিক যখন ভার্সাইতে তাঁর "গ্রাম্য মাতব্বরেরা' সে 
নামের উল্লেখটুকু পর্যন্ত চংকার করে ডুবিয়ে 1দাচ্ছল। এই কীর্তর পর তিনি 'প্রাতাম্ঠত 
সত্যকে একট প্রক্প সত্যে নামিয়ে নিয়ে এলেন। যে আলয়ান্স রাজপূত্রদের তিনি 
সাবধানে কোরো থেকে সরে যাবার হঠাঁশয়ার 'দিয়োছলেন, তারাই এখন খোলাখ্াল 
আইন ভেঙে দুু-এ ষড়ষল্ম পাকাবার অনুমাত পেল। প্যারস ও 'বাভন্ন প্রদেশ থেকে 
আগত প্রাতীনাধদের সঙ্গে তাঁর অনবরত সাক্ষাংকারের সময় যে সমস্ত সর্তের কথা 
তিয়ের তুলে ধরতেন, তার সুর ও রং সময় ও পাঁরাস্থাতি অনুসারে বদলালেও -__ 
প্রকৃতপক্ষে তা কোনসময়েই 'লেকোঁং ও রমা তমার হত্যার সঙ্গে খবজড়ত মুষ্টিমেয় 


* ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চের কয়েকদিন পরে কমিউন ঘোষণার লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লব অভ্যুত্থান 
ঘটে লিয়ো ও মাসেই-তে। তয়ের সরকার এ আন্দোলনকে দমন করেন। -_ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে গৃহযদদ্ধ ২০১ 
অপরাধীদের, মধ্যেই প্রাতশোধ গ্রহণকে সীমাবদ্ধ রাখার সম্তাব্যতার চেয়ে বোঁশ কিছু 
ছিল না, যাঁদও এটা ধরে নেওয়া হত যে প্যারস ও ফ্রান্স 'বনাশর্তে শ্রীযুক্ত তিয়েরকে 
সম্ভাব্য সব প্রজাতন্ত্ের সেরা হিসাবে মেনে নেবে, ঠিক যেমন ১৮৩০ সালে তিনি নিজে 
মেনে নেন লুই ফিলিপকে। এই সর্তকেও আবার যে সন্দেহালিপ্ত করে তোলায় ?তান 
রত ছিলেন সভায় তাঁর মল্তীদের এ সম্বন্ধে টীকা ভাষ্য করতে 'দয়ে, শুধু তাই নয়। 
কাজের বেলায় তাঁর ছিল দযফোর। এই পুরাতন আলয়ান্পী আইনাবদ দুযফোর 
চিরাদনই ছিলেন জরা ব্যবস্থার বিচার-কর্তা - এখন ১৮৭১ সালে যেমন [তিয়েরের 
অধীনে ঠিক তেমনই ১৮৩৯ সালে, লুই ফিলিপের আমলে, ও ১৮৪৯ সালে লুই 
বোনাপার্টের রাষ্ট্রপাতত্বের সময়। মান্তিত্ব না থাকার সময়টাতে তান প্যারিসের 
ধনকুবেরদের মামলা চালিয়ে বিস্তর টাকা করেন, এবং 'নজের উদ্ভাবিত আইনের বিরুদ্ধেই 
সওয়াল করে রাজনৌতক পঃজিও সঞ্ঠয় করেন। 'তাঁন এখন জাতীয় সভায় তাড়াহুড়ো 
করে পাশ কারয়ে নিলেন একগোছা 'নিপীঁড়ক আইন, ষে আইন প্যাঁরসের পতনের পর 
ফ্রান্স থেকে প্রজাতল্তী স্বাধীনতার শেষ বিন্দু পর্যন্ত মুছে ফেলবে । শুধু তাই নয়; 
তাঁর বিবেচনায় যে সামারক বিচার পদ্ধাত ছিল বড়ই মল্থরগাঁত তাকে সংক্ষিপ্ত করে, 
এবং 'নর্বাসনের নতুন এক নর্মম আইন 'বধিবন্ধ করে 'তাঁন যেন আভাস দিলেন 
প্যারসের আসম্ন ভবিতব্যের। ১৮৪৮-এর বিপ্লব রাজনৈতিক অপরাধে মৃত্যুদন্ড রাহত 
করে তার বদলে 'নর্বাসনের বিধান করোছল। লুই বোনাপার্ট অন্তত তত্বগতভাবে 
'গিলোঁটিনের রাজত্ব পুনঃপ্রাতষ্ঠা করতে ভরসা পানাঁন। প্যারসীয়রা 'বিদ্রোহীমান্র নয়, 
তারা হত্যাকারী, আভাসে হীঙ্গতেও একথা বলার মতো হিম্মং তখনো না থাকাতে 
গ্রাম্য মাতব্বরদের পরিষদ প্যারিসের বিরুদ্ধে তাদের ভাঁবষ্যং প্রাতশোধ গ্রহণের 
বাসনাটাকে দন্ফোরের নৃতন নির্বাসন বাঁধতে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হল। এই ধরনের 
পারস্ছিততে স্বয়ং 'তিয়ের তাঁর আপোষরফার প্রহসনাঁট চালয়ে যেতেন না, যাঁদ না 
[তান যা চেয়োছলেন সেই ভাবে গ্রাম্য মাতব্বরেরা' এর জন্যে দ্ধ চিৎকার না তুলত, 
তাদের রোমল্থন-প্রিয় মন না বুঝোঁছল, এই খেলার মর্ম, না বুঝেছিল এর ভণ্ডামি, 
মিথ্যাভাষণ ও দীর্ঘসূত্রতার প্রয়োজনীয়তা । | 

৩০শে এীপ্রলের আসন্ন মিউনাসপাল নির্বাচনের প্রাককালে তিয়ের ২৭শে রি 
আপোষরফার অন্যতম এক 'বরাট দৃশ্যের অবতারণা করেন। ভাবাবেগের বন্তুতাবন্যার 
উচ্ছবৰাসে সভার মণ্ত থেকে তান ঘোষণা করলেন, 'প্যারসে আয়োজিত যড়ষন্তর ছাড়া 
প্রজাতন্দের বরূদ্ধে অন্য কোনও চক্রান্তের আস্তত্বই নেই, এরই জন্য ফরাসী রক্তক্ষয় 
করতে আমরা বাধা হচ্ছি। বার বার একথা বলছি আম । অস্পধারীদের হাত থেকে এ সব 
পাপতঅস্ত্র খসে পড়লেই মান্র গুটিকয়েক অপরাধ ছাড়া আর সবার জন্যই শাস্তির ব্যবস্থা 
তৎক্ষণাৎ শাস্তির অবসান এনে দেবে।” 'গ্রাম্য মাতব্বরেরা তীব্র বাধা দেওয়াতে তিনি 


২০২ কার্ল মার্কস 
বলে উঠলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আম অনুনয় করাছি, বলুন তো আমি ক ভুল বলোছ? 
অপরাধীরা সংখ্যায় মুষ্টমেয় এই সত্য জ্ঞাপন করোছ বলে কি আপনারা বাস্তাবক 
দুঃীখত $ ক্রেমাঁ তমা ও জেনারেল লেকোঁতের রক্তপাত যারা করতে পেরেছে তারা 
অত্যল্প ব্যাতক্রম মাত _ একথাটা কি আমাদের বহ; দুর্ভাগ্যের মধ্যেও সৌভাগ্যের 
ব্যাপার নয় 2, 

তিয়ের যেটা পালামেশ্টে মায়াবনীদের মনোহরণ গান ভেবে নিজেকে আশ্বাস 
দিয়েছিলেন, তার ডাকে কিন্তু ফ্রান্স বিন্দুমান্ও কর্ণপাত করল না । তখনও ফ্রান্সের বাঁক 
৩৫,০০০ কাঁমউন যে ৭,০০,০০০ 'মীনাঁসপাল সদস্য 'নর্বাচন করল, তার মধ্যে 
লেজিটামস্ট, আলয়ান্সী ও বোনাপার্টপন্থীরা একজোট হয়েও ৮,০০০ আসনও দখল 
করতে পারল না। পরে যে উপাঁনর্বাচন অন্ষ্ঠত হয় তার ফল হল আরও 
নিশ্চিতভাবেই প্রাতিকুল। তাই প্রদেশসমূহের কাছ থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় কাঁয়ক 
বল পাওয়ার পরিবর্তে, জাতীয় সভা সর্বজনীন ভোটের 'ভাত্ততে নির্বাচিত সমগ্র 
দেশের মুখপান্ন বলে নিজেকে জাহির করার সর্বশেষ নৌতিক বলছুকুও হারাল । পরাজয় 
যেন পূর্ণ করে তোলার জন্যই ফ্রান্সের সমস্ত শহরের নবাঁনর্বাচিত 'মিউীনাসপাল 
কাউীন্সিলগাঁল প্রকাশ্যেই জবরদখলকারা ভার্সাই সভাকে শাসাতে লাগল যে তারা 
বোর্দোতে পাল্টা আরেকটি সভা গড়ে তুলবে। 

অবশেষে বিসমাকের চূড়ান্ত কাযন্রম গ্রহণের বহতপ্রত্যাশিত মৃহূর্তাট এসে পড়ল। 
তান কড়া স্বরে তিয়েরকে আদেশ দিলেন শান্তর সুনাঁদর্ট 'নিম্পার্তর জন্য ফ্রাঙ্কফুর্তে 
দাঁয়ত্বশীল প্রাতানাধ পাঠাতে । প্রভুর নিদেশ বিনীতভাবে 'শরোধার্য করে তিয়ের তাঁর 
পরমাবশ্বস্ত জুল ফাভূরকে আঁবলম্বে পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে পাঠালেন পয়ে-কৌর্তিয়েকে। 
রুয়ে'র স্‌তাকলের শবাঁশম্ট' মালক এই পুয়ে-কোর্তিয়ে "দ্বতীয় সাম্রাজ্যের একজন 
উৎসাহ এবং বলতে গেলে দাসোচিত সমর্থক । তাঁর নিজের ব্যবসায়ী স্বার্থের পারপল্থী 
ইংলন্ডের সঙ্গে সম্পাঁদত বাঁণজাচুক্ত ব্যতীত 'দ্বতীয়, সাম্রাজ্যের অন্য কোনো ঘ্ুাটই 
তাঁর নজরে পড়োঁন। বোর্দোতে 'তিয়েরের অর্থমল্লী হিসাবে গাঁদতে আসীন হতে না 
হতেই তান সেই “অশুভ' চুঁক্তীটর তীব্র নিন্দা করলেন, হীঙ্গত দিলেন যে তাকে শীঘ্রই 
বাতিল করে দেওয়া হবে; এমন দি আলসাসের বিরুদ্ধে সাবেকী সংরক্ষণ শুল্ক জাঁরর 
চেষ্টা করার ব্যথণ (বিসমাকের মত জিজ্ঞেস না করাতে) দুঃসাহসও তাঁর হয়োছল, তাঁর 
মতে এক্ষেত্রে পূর্বতন কোনও আস্তজর্সীতিক চুঁক্তর বাধা নাঁক ?ছল না। এই যে ভদ্রলোক 
শরুহস্তে সমর্পণকে দেখতেন ফ্রান্সে তাঁর পণ্যের দাম বাঁড়য়ে তুলবার পল্থার্পে; 
সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জুল ফাভ্‌রের সহকারী হিসাবে এমন 
লোককেই 'তিয়েরের নির্বাচন অবধাঁরত ছিল না কি? 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ২০৩ 


ঞ 
পপ ০ পিপাসা 
সপন, ১৮ লরএর 





এই চমৎকার মাঁনকজোড় প্রাতানাঁধদ্বয় ফ্রাঙ্কফুততে পেশছানো মানত হমাকদার 
[বিসমার্ক আঁবলম্বে তাঁদের দুই-এর মধ্যে একটা বেছে নেবার হুকুম 'দলেন -_ হয় 
সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রাতিজ্ঠা, নয়ত আমার নিজস্ব শান্ত শর্তগুল 'নার্বচারে গ্রহণ! 
শতগীলর মধ্যে ছিল যুদ্ধের ক্ষাতপূরণ শোধে 'কাপ্তগুঁলর ব্যবধানকাল হ্রাস, এবং 
ফ্রান্সের পাঁরাস্থীতি 'বসমাকের কাছে সন্তোষজনক বোধ না হওয়া পর্যন্ত প্যারসীয় 
দুর্গসমূহের উপর প্রুশীয় দখল অব্যাহত রাখা; অর্থাৎ এইভাবে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ 
রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাশিয়াই চূড়ান্ত সালিশ রূপে স্বীকৃতি পেল। এর বিনিময়ে তিনি 
প্যারসকে ধ্বংস করার জন্য বন্দী বোনাপার্রাঁয় সৈন্যদলকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব 
করলেন, এবং সম্রাট ভিলহেল্মের সৈন্যদলের প্রত্যক্ষ সাহায্যও দিতে চাইলেন। তাঁর 
সদুদ্দেশ্যের প্রমাণ হিসাবে তিনি প্রতিশ্রাতি দিলেন যে প্যারিসকে ঠান্ডা করার' 
ওপরেই ক্ষতিপূরণের প্রথম কান্ত নির্ভর করবে। 'তিয়ের এবং তাঁর দায়ত্বশীল 
প্রাতনাধরা এমন একটি টোপ অবশ্যই '্গলে ফেললেন সাগ্রহে। ১০ই মে তাঁরা 
শান্তচু'ক্ত স্বাক্ষর করলেন এবং সেটা সভায় অনুমোঁদত কাঁরয়ে নিলেন ১৮ই মে। 

শান্তচুক্ত সম্পাদন এবং বোনাপার্টাঁয় বন্দীদের প্রত্যাবর্তনের মধ্যবতাঁ সময়ে 
আপোষরফার প্রহসন আঁভনয় আবার চাঁলয়ে যেতে 'তিয়ের আরো বোৌশ বাধ্য অনুভব 
করলেন এইজন্য যে প্যারসের আসন্ন হত্যাকাণ্ডের প্রস্তীতির প্রাত চোখ বন্ধ রাখার একটা 
উপলক্ষ তাঁর প্রজাতন্তণ ক্রীড়নকদের কাছে নিতান্ত দরকারী হয়ে পড়েছিল। এমন কি 
৮ই মে তারখে পর্যস্ত মধ্য শ্রেণীর আপোষপ্রয়াসী একট প্রাতানাঁধদলের প্রশ্নের 
উত্তরে তান বলোছলেন, 'যখনই বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণের জন্য মনস্থির করে ফেলবে, 
তখনই জেনারেল ক্রেমাঁ তমা ও লেকোঁতের হত্যাকারী ছাড়া অন্য সকলের জন্যই 
প্যারসের সমস্ত ফটক এক সপ্তাহের জন্য পুরোপুরি খুলে রাখা হবে।' 

এর িছাঁদন পরে, এই প্রীতশ্রীত সম্পর্কে 'গ্রাম্য মাতব্বরদের' তাৰ প্রশ্নকাণের 
উত্তরে তান কোনও ব্যাখ্যা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেন; অবশ্য এই অর্থপূর্ণ হী্গত 
তাদের দিতে "তান ছাড়লেন না, "আমি বলতে চাই আপনাদের মধ্যে বড় অধার 
লোকেরা আছেন, যাঁরা বড় তাড়াতাঁড় চলতে চাইছেন। তাঁদের আরো আট দিন অপেক্ষা 
করতে হবে; এই আট দিন পরে আর কোনও বিপদ থাকবে না এবং কর্তব্যটা এদের 
সাহস ও কর্মতৎপরতার উপযোগণই হবে।” ম্যাকম্যাহন যেই তাঁকে জানালেন যে তিনি 
খুব শগঘ্রই প্যারিসে প্রবেশ করতে পারবেন, তখন [তিয়ের সভায় ঘোষণা করলেন যে, 
শতাঁন প্যারসে আইন হাতে নিয়েই প্রবেশ করবেন এবং যে হতভাগারা সৈন্যদের 
জশীবনহাাঁন ঘটিয়েছে, সরকারী স্মৃতিন্তন্ত ধংস করেছে তাদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ 
প্রায়শ্চিত্ত দাঁব করবেন।' তারপর চূড়ান্ত মুহূর্ত নিকটবতর্শ হয়ে এলে জাতায় সভায় 
1তাঁন জানালেন, 'আম হব নির্মম”; প্যারসকে বললেন যে তার দণ্ডাজ্ঞা গৃহীত হয়ে 


২০৪ কার্ল মার্কস 
গেছে; আর বোনাপাটাঁয় দস্যুদের জানতে দিলেন যে তাদের সাধ 'মটয়ে প্যাঁরসের 
বিরুদ্ধে প্রাতিহংসা নেওয়াতে রাষ্ট্রের অনুমাত রয়েছে। অবশেষে যখন ২১শে মে 
বশ্বাসঘাতকতার কৃপায় জেনারেল দুয়ের কাছে প্যারসের ফটক খুলে গেল, তখন 
তিয়ের ২২শে মে গ্রাম্য মাতব্বরদের' কাছে খুলে ধরলেন তাঁর আপোষরফা প্রহসনের 
'লক্ষ্য', যা তাঁরা এতাঁদন গোঁয়ারের মতো বুঝতেই চানীন। 'ক-দিন আগে আমি 
বলোছলাম যে আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছে আসছি; আজ আপনাদের আম বলতে 
এলাম যে সেই লক্ষ্যে আমরা উপনীত হয়েছি। অবশেষে শৃঙ্খলা, ন্যায় ও সভ্যতার 
বিজয় ঘটেছে! 

তাই বটে! যখনই বুর্জোয়া বাবস্থার গোলামবান্দার দল প্রভুদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়, 
অমান সে ব্যবস্থার সভ্যতা ও নায় ফুটে ওঠে তার বীভৎস আলোকে । এই সভ্যতা ও 
নায় তখন দেখা দেয় উলঙ্গ বর্বরতা ও বেআইনণ প্রাতাহংসা রূপে । আধকারক ও 
উৎপাদকদের মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রামের প্রাতাটি নূতন সঙ্কট এই তথ্যকেই উজ্জবলতর 
র্‌পে প্রত্যক্ষ করে তোলে । ১৮৪৮-এর জুন মাসে বুর্জোয়াদের অত্যাচারের বীভৎসতা 
পর্যন্ত ১৮৭১-এর দুরপনেয় জঘন্যতার কাছে মনান হয়ে যায়। যে আত্মোৎসগর্ণ বীরত্বে 
স্লীপুরুষ শিশু 'নার্বশেষে প্যাঁরসীয় জনসাধারণ ভার্সাই দলের প্যারসে প্রবেশের 
পরবতর্শ আট "দন লড়াই করোছিল -- তাতে তাদের আদর্শের মহনীয়তা প্রাতফ লিত হয় 
সেই পাঁরমাণে, যে পারমাণে ভার্সাই সৈন্যদের নারকীয় কাণ্ডের মধ্য দয়ে প্রকট হয়ে 
উঠেছিল যে সভ্যতার তারা ভাড়াটে রক্ষক সেই সভ্যতারই সহজাত প্রকৃতি। যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার পর খুন করা লোকেদের স্তুপকৃত মৃতদেহের কী গাঁত করা যায়, সেটাই যার 
কাছে হয়ে উঠেছে 'বরাট এক সমস্যা, সে সভ্যতা মাহমাদীপ্তই বটে! 

তিয়ের ও তাঁর রক্তাপপাসু কুকরদের আচরণের তুলনীয় ব্যাপার খঠজে পেতে হলে 
আমাদের সুলা এবং দুই ট্রায়ামীভরাটের* সময়ের রোমে ফিরে যেতে হয়। একই ধবনের 
ঠাণ্ডামাথায় পাঁরচালিত পাইকারী হত্যাকান্ড: হত্যাকালে বয়স এবং নরনারী সম্বন্ধে 
সেই একই ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্যতা : সেই একই কায়দায় বন্দীদের উপর উৎপাঁড়ন; একই 
রকমের 'নর্বাসন, শুধু এক্ষেত্রে সেটা ছিল একাঁট সমগ্র শ্রেণীর বিরুদ্ধে: কেউ যাতে 
পালাতে না পারে তাই আত্মগোপনকারী নেতাদের জনা সেই একই বন্য হানা ; রাজনোতিক 


* দ্রায়ামাভরাট -_ প্রথম ও 'দ্বিতীষ রোমক ত্রায়ামাভবা্ট (খ্‌ঃ পৃঃ ৬০--৫৩ এবং ৪৩--৩৬) 
হল সর্বাধিক প্রাতপাত্তশাল বোমক সেনানায়কদের একনায়কত্ব -- সমস্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা এরা নিজেদের 
মধ্যে ভাগ করে নেয়, প্রথম ক্ষেত্রে পম্পেই, টিজারিযা আব ক্রাস, "দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অকতাভিয়ান, আস্তানি 
আর 'লাপদ। রোম প্রজাতন্মের বিলোপ ও রোমে এফেশ্বব রাজতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একটি 
পর্যায় হল ট্রীয়ামাভরাটের শাসন। 'বিপক্ষদের দৌহক উচ্ছেদের পদ্ধাত ব্যাপকভাবে প্রয়োগ কবে 

)। প্রথম ও "দ্বিতীয় দ্রায়ামভিরাটের পতনের পর রক্তাক্ত অন্তর্যদ্ধ শুর্‌ হয়। _- সম্পাঃ 
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ও ব্যাক্তগত শন্লুদের একই প্রকারের অবমাননা; লড়াইয়ের সঙ্গে সংশ্রবলেশশন্য 
মানুষদের জবাইয়ের প্রতি সেই একই ওঁদাসীন্য। কেবল তফাৎ এইটুকু যে, রোমানদের 
কোনও মিন্রেলিয়েজ ছিল না আইন-বাহর্ভতদের গাদায় গাদায় হত্যা করার জন্য; 
“আইন হাতে” ছিল না তাদের; কণ্ঠে ছিল না 'সভ্যতার' ধ্যান। 

এই সমস্ত বিভীষকার পর তার নিজস্ব সংবাদপতেই বার্ণত সেই বুর্জোয়া সভ্যতার 
জঘন্যতর অন্য মুখাঁটর দিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক! 

লন্ডনের এক রক্ষণশীল সংবাদপন্রের প্যারিসস্থ প্রাতানাধ লিখছেন, 'তখনও দূর 
থেকে মাঝে মাঝে 'বাক্ষপ্ত গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে; পের লাশেজের কবর 
স্তপ্তের মাঝে মাঝে বিনা চিকিৎসায় আহত হতভাগ্যেরা মরছে; ভূগভের গোলকধাঁধায় 
৬,০০০ ভনীতিসন্পন্ত নিরাশায় নিমজ্জিত বিদোহী ঘরে বেড়াচ্ছে; ভাগ্যহীীনদের রাস্তা 
1দয়ে টেনে 'নয়ে যাওয়া হচ্ছে দলে দলে মিনেলয়েজের, গ্ালাবদ্ধ হবার জন্য। তখন 
দেখতে বীভৎস লাগে কাফে ভার্ত মদ, 'বালয়ার্ড বা ডোমিনো ভক্তদের ভিড়; বীভংস 
লাগে বুলভারে স্বৈরণশ নারীদের ঘোরাফেরা, ফ্যাশনদুরস্ত রেস্তোরাঁতে বিশেষ ঘরগন্ণীল 
থেকে রজনীর শাঁস্তভঙ্গ করে প্রমোদোংসবের হট্টগোল ।' কাঁমউন কর্তৃক নাষদ্ধ ভার্সাই 
সমর্থক )০৪%17791 2৪ 79115 পান্রিকায় শ্রীযুক্ত এদংয়ার এর্ভে লিখছেন, 'ষেভাবে 
প্যারিসের জনগণ (1) গতকাল তাদের সন্তুষ্টির প্রকাশ দেখাল, সেটা চাপল্যের চেয়েও 
গুরুতর, এবং আমাদের ভয় হচ্ছে দিন দন এটা আরও অবনাতির 'দিকে যাবে । প্যারিসের 
চেহারা আজ উৎসবমুখর -- এটা অত্যন্ত বেমানান আর আমরা যাঁদ “অবক্ষয়গ্রন্ত 
প্যাঁরসবাসী" বলে আখ্যাত না হই তার জন্য এ জাতীয় ব্যাপারের অবশ্যই অবসান 
চাই।' তারপর তান ট্যাসটাস থেকে এই অন্চ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন, “অথচ সেই বীভৎস 
সংগ্রামের পরের দিনই, এমন কি লড়াইটা সম্পূর্ণ অবসান হতে না হতেই অধঃপাঁতত 
দুনর্শীতিগ্রস্ত রোম ফের গা ভাসাল সেই হীল্দ্য়তাপ্তর পাকে যা তার দেহকে ধবংস ও 
আত্মাকে কলুীষত করে তুলোছল -- ৪1197 1)109119 66 17619) 21101 081768 
[১011260790' (এাঁদকে য্দ্ধীবগ্রহ ও ক্ষতচিহ, ওদিকে ফ্লানাগার এবং ভোজসভার 
সমারোহ)। শ্রীযুক্ত এভে শুধু বলতে ভূলে গেছেন যে তান যে "প্যারিসের জনগণের' 
কথা বলছেন সেটা হল শুধু শ্রীবুক্ত তিয়েরের প্যারসের লোকজন; যে পলাতকেরা 
ভার্সাই, সাঁ দেনি, রুযয়েই অথবা সাঁ জেমাঁ থেকে দলে দলে ফিরে আসাঁছিল তাদের, 
'অবক্ষয়ের' প্যারস। 

নতুন ও উন্নততর এক সমাজের আত্মোংসগঁ যোদ্ধাদের উপর রক্তরঞ্জিত সব কক্তয়ের 
মধ্যে, শ্রমের দাসত্বের উপর প্রাতিষ্ঠত সেই জঘন্য সভ্যতা তার বধ্যদের আর্তনাদ 
ডাবয়ে দিল পাথিবীময় প্রাতিধবানত কুৎসার ঢক্কাঁননাদে। কমিউনের সেই শ্রামক শ্রেণীর 
প্রশান্ত প্যারসকে 'শৃঙ্খলার' ডালকুত্তারা মুহূর্তে বিশৃঙ্খলার হঠ্টমান্দিরে পাঁরণত 


২০৬ কার্ল মার্কস 
করল। এই প্রচণ্ড পাঁরবর্তনটা কণ প্রমাণ করল সকল দেশের বূর্জোয়াদের কাছে? আর 
কিছু নয়, শুধু এই যে কমিউন সভ্যতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ম ফে"দেছিল! প্যারসের জনগণ 
উৎসাহভরে কাঁমউনের জন্য এত যে বিরাট সংখ্যায় প্রাণ দিল, ইতিহাসের জানা কোন 
সংগ্রামে যার তুলনা নেই, এতে প্রমাণ হল কী? কেন, প্রমাণ হল যে কমিউন জন- 
সাধারণের নিজস্ব সরকার ছিল না, ও শুধু মুষ্টিমেয় ছু অপরাধীর ক্ষমতা দখল! 
প্যারিসের নারীরা সানন্দে মৃত্যুবরণ করল ব্যারকেডে ও বধ্যভূমিতে। তাতে কণ প্রমাণ 
হল? হল এই যে, কামউনরূপী দৈত্যাট তাদের পাঁরণত করোছল মেগেরা ও 
হেকাটেতে!* দুইমাসব্যাপী অগপ্রাতহত ক্ষমতার দিনে কমিউন যে সংযম দেখিয়োছল 
তা তার প্রাতরক্ষার বীরত্বেরই সমতুল্য । এতে কীণ প্রমাঁণত হল ? শুধু এই যে, সংযম ও 
মানবতার মুখোসের আড়ালে মাসের পর মাস কমিউন ঢেকে রেখেছিল তার পাশাঁবক 
প্রবৃত্তির রক্তলোল-পতা, যা অবাঁরত হল তার মৃত্যু-যন্ত্রণার মুহূর্তে! 

শ্রমক শ্রেণীর প্যাঁরস তার বীরোচত আত্মদহনের যে দাবাপ্ন জেবলোছল তার 
আগ্মীশখা হর্ময ও স্মৃতিস্তম্তগ্টীলকেও স্পর্শ করল। যখন প্রলেতারয়েতের রক্তমাংসের 
দেহটাকে ছিন্নীভন্ন করে ফেলা হচ্ছে, তখন তাদের শাসকেরা নিশ্য় আর আশা করতে 
পারে না যে তারা বিজয় উল্লাসে ফিরে আসবে তাদের অক্ষত স্থাপত্যের নীড়ে । ভার্সাই- 
এর সরকার চিৎকার করে বলছে, 'এ যে আগ্রসংযোজন!, আর কানে কানে সুদূর 
পল্লীগ্রাম পর্যন্ত তার সমস্ত দালালদের সঙ্তেত পাঠাচ্ছে যে পেশাদার গৃহদাহকারণ সন্দেহে 
সর্বত্র তার সকল শব্দের শকার করতে হবে। আর সারা বিশ্বের যে বুর্জোয়ারা 
লড়াই-এর পর পাইকারণ হত্যাকান্ড দেখে বিচাঁলত বোধ করে না, তারা আতঙ্কে শিউরে 
উঠল ইটের পলেস্তারার অপবি্রকরণে! 

যখন 'বাঁভল্লন সরকার তাদের নৌবাহনীকে “হত্যা, দঙ্ধ ও ধৰংস করার, রাষ্ট্রীয় 
অনুমাতি দেয় তখন ক সেটা আঁগ্রদানের অনুমতি 2 ব্রিটিশ সৈন্যেরা যখন ওয়াশিংটনের 
রাষ্ট্রভবন অথবা চঈন সম্রাটের গ্রীম্মকালশন প্রাসাদে বেপরোয়া আগুন ধাঁরয়ে দিয়োছল, 
তখন ক সেটা গৃহদাহ 2 প্রুশীয়রা যখন সামারক কারণে নয়, গনছক প্রাতাহংসার 
বশবতর্শ হয়ে পেট্রল 'দিয়ে শাতোদাঁর মতন শহর ও অসংখ্য গ্রাম পুঁড়য়ে দিল. তখন 
ক সেটা আগ্নঃ তিয়ের যখন ছয় সপ্তাহ ধরে শুধু যেসব গৃহে শল্রুপক্ষের লোক 
নুয়েছে তা পুড়িয়ে ফেলার আঁছলায় সারা প্যারিসের উপর গোলাবর্ষণ করেছিলেন, 
তখন সেটা কি আগুন লাগানো £ যুদ্ধের সময় অন্য যে কোনও অস্ব্ের মতন আগূুনও 


* মেগেরা -- প্রাচীন গ্রণকদের প্রীতিশোধেব এক দেবী। 
হেকাটা __ প্রাচীন গ্রীক পুরাকথা অনুসাবে পিশাচ, ভাঁকিনশ ও প্রেতাত্মাদের আধচ্ঠান্রী। -- 
সম্পাঃ 


ফ্রান্সে গহযন্ছধ ২০৭ 
একটা 'বাঁধসম্মত অস্প্। যেসব ঘরবাঁড় শত্রুপক্ষের হাতে তার উপর গোলাবর্ষণ করা 
হয় আগদন ধাঁরয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নিয়েই। যখন প্রাতিরক্ষাকারীদের পিছু হঠতে হয়, 
তখন শত্রু যাতে সেই বাঁড়ঘর কাজে লাগাতে না পারে তার জন্য তারা নিজেরাই তাতে 
আগুন ধাঁরয়ে দেয়। পৃথবীর সমস্ত নিয়মিত সৈন্যদলের যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মৃখস্থ সমস্ত 
ঘরবাঁড়গীলর ভস্মীভবন সর্বদাই তাদের আঁনবার্ধ নিয়াত হয়ে এসেছে। অথচ 
ইতিহাসের একমান্ ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ, পদানতকারাঁদের বিরুদ্ধে পদানতদের যুদ্ধের বেলায় 
সোঁট যেন কোনোমতেই চলে না! কমিউন আগুনকে ব্যবহার করেছিল একান্তই 
প্রতিরক্ষার হাতিয়ার হিসাবেই, যে বড়ো বড়ো সোজা এভেন্যগ্ীলকে অসমাঁ গোলাগাল 
বর্ষণের পারিজ্কার উদ্দেশ্য [নিয়েই উন্মৃক্ত রেখোছলেন, ভার্পাই সৈন্যদের সেখানে 
ঢুকতে না দেবার জন্য কাঁমউন আগুন ব্যবহার করেছিল; তাদের পশ্চাদপসারণ আড়াল 
করতে তারা আগুন ব্যবহার করেছিল, ঠিক যেমন ভার্সাই-পক্ষীয়রা এগোবার সময় 
গোলা ব্যবহার করে যাতে ধৰংসপ্রাপ্ত বাড়ির সংখ্যা কামউনের আগুনের ক্ষাতির চাইতে 
অন্তত কিছু কম নয়। কোন কোন দালান কোঠায় প্রাতরক্ষাকারীরা আর কোথায় বা 
আব্রমণকারীরা আগুন লাঁগয়েছিল আজ পর্যন্ত তা কিতকে্র 'ীবষয় রয়ে গেছে। 
তাছাড়া প্রাতরক্ষাকারীরা আগুন ব্যবহার করতে আরভ্ত করল শুধু তখনই যখন ভার্সাই 
সৈন্যরা ইতিমধ্যে তাদের বন্দীদের ব্যাপক হত্যা শুরু করে 'দিয়েছে। তাছাড়া কমিউন 
অনেক আগে থেকেই পাঁরচ্কারভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণাও করোছিল যে, চরমে যেতে বাধ্য 
হলে তারা প্যারসের ধ্বংসন্তূপের 'নিচে মৃত্যুবরণ করবে, প্যাঁরসকে "দ্বিতীয় মস্কোতে 
পাঁরণত করবে, যা করতে প্রাতরক্ষা সরকারও প্রাতিশ্রুত ছল, অবশ্য তার দেশদ্রোহকে 
আড়াল করে রাখার উদ্দেশ্যে। এরজন্য প্রশূয পেল পর্যন্ত জোগাড় করোছলেন। 
কমিউনের এ কথা জানা ছিল যে শত্রুরা প্যারসের লোকদের জীবনের জন্য কোনও 
পরোয়া করে না, করে প্যারসচ্ছ তাদের নিজস্ব প্রাসাদসমূহের জন্য। অপরাঁদকে 
তিয়ের তাদের হযাশয়াঁর দিয়ে রেখোছলেন ষে প্রাতিশোধ নেবার ব্যাপারে তান হবেন 
অনমনীয়। 'তাঁন যেই তাঁর সৈন্যবাহিনীকে একাঁদকে প্রস্তুত করে নলেন এবং প্রুশীয়রা 
অন্যাদকে এসে দ্বাররোধ করে দাঁড়াল _- অমাঁন তান ঘোষণা করোছিলেন, “আম হব 
ক্ষমাহীন। শান্ত হবে পাঁরপূর্ণণ আর বিচার হবে কঠোর! প্যাঁরসের শ্রামক শ্রেণীর 
কার্যকলাপ যাঁদ বা বর্বর ধবংসলীলা হয়ে থাকে, তবে তা ছিল মরায়া প্রতিরক্ষা 
ধবংসলীলা, বিজয়ের ধবংসলশীলা নয়, খুশস্টানরা যার অনুষ্ঠান করেছিল পৌত্তলিক 
প্রাচনকালের যথার্থই অমূল্য িজ্পসম্পদ সম্পকে; অথচ সেই বর্বরতাকেও এীতহাসক 
ক্ষমাহ্হ বলেছেন, পতনোল্মুখ একটা প্রাচীন সমাজ এবং উত্ানশীল এক নৃতন সমাজের 
মধ্যে সাবপুল সংগ্রামের অপারহার্য এবং তুলনামূলক বিচারে তুচ্ছ অনুষঙ্গ হিসাবে। 
কামিউনের ধৰংসকান্ড তো অসমাঁর ধবংসকাণ্ডের চেয়েও আরো অল্প, 'যাঁন 


২০৮ কার্ল মাস 


ভ্রমণাবিলাসীদের দ্রষ্টব্য প্যারস বানাতে গিয়ে ইতিহাসের প্যারসকে ধাঁলসাং 
করোছিলেন! 

কিন্তু প্যারসের আচ্াীবশপ প্রমূখ চৌফষাটরজন জামনকে যে কমিউন হত্যা 
করোছল! ১৮৪৮-এর জুনে বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার সৈন্যদল যুদ্ধের রীতিনীতর 
ক্ষেত্রে বহুকাল পাঁরত্যক্ত অসহায় বন্দীদের গুল করে মারার প্রথাটা প্ননঃপ্রবার্তত 
করে। তারপর থেকে ইউরোপ ও ভারতের সমস্ত জনাঁবক্ষোভের দমনকারীরা এই 
পাশাঁবক প্রথা কম বেশি কঠোরভাবে পালন করে এসেছে, এইভাবে প্রমাণ করেছে যে 
এটা হল যথার্থই “সভ্যতার অগ্রগমন! অন্যাদকে ফ্রান্সে প্রুশীয়রা পুনঃপ্রচলন করেছে 
জামিনে আটক করে রাখার প্রথা, যাতে অন্যদের কৃতকর্মের জন্য প্রাণ দিয়ে জবাবাদাহ 
করতে হয় 'নরপরাধীদের। আমরা দেখেছি যে সংঘর্ষের একেবারে শুরু থেকেই 
[তয়ের কামিউনের সঙ্গে সংশ্লম্ট বন্দীদের গাল করে হত্যার মানবীয় রীতা চালু 
করলেন; তখন তাদের বাঁচাবার জন্য কাঁমউনকে জামিনে আটক রাখার প্রহশীয় প্রথাঁটি 
গ্রহণ করতে হয়। ভার্সাই-এর পক্ষ থেকে বন্দীদের যেভাবে আবশ্রাম গুল করে 
হত্যা করা হচ্ছিল, তাতে কাঁমিউনের হাতে আটক লোকজনদের জীবন বহবারই খোয়া 
যাওয়ার কথা । ম্যাকম্যাহনের প্রটোরীয় বাণহনী* যে হত্যাকাণ্ড 'দয়ে প্যারিসে প্রবেশের 
মহোৎসব করে তারপর আর আটক লোকদের রেহাই দেওয়া কি সম্ভব ছল ? বুয়া 
সরকারের গ্ালর 'নার্বচার হিংম্রতার পথে যা সর্বশেষ প্রাতিষেধক -_- জামন রাখার 
সেই প্রথাকে কি আর নিছক একটা ভুয়া ঠাট করে রাখা যেত? আচ্ভাবশপ দারবুয়া-র 
প্রকৃত হত্যাকারী হলেন স্বয়ং তিয়ের। 'তয়েরের হাতে সে সময়ে বন্দী একক রব্লাঙ্কর 
বিনিময়ে আচ্লীবশপ এবং অন্য আরও বহু পুরোহিতকে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব কামিউন 
করোছিল বারবার । একগ:য়ের মতো 'তিয়ের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জানতেন 
যে ব্রাঙ্ককে দিলে দেওয়া হবে কাঁমউনের মাথাটাকে: আর আচ্হীবশপ তাঁর কাজে 
লাগবে মৃতদেহ হিসাবেই বোৌশ। ততয়ের অনুসরণ করলেন কাভোঁনিয়াক-এর পদাঙ্কই। 
১৮৪৮-এর জনে কাভেনিয়াক এবং তাঁর অনুগত 'শঙ্খলার লোকেরা আর্াঁবশপ 
আফর-এর হত্যাকারী বলে বিদ্রোহীদের কলাঁঙ্কত করে আতঙ্কের কত না চিৎকার 
তুলোছলেন! অথচ তাঁরা ভাল করেই জানতেন যে আচ্াঁবশপকে শৃঙ্খলার সোৌনকেরাই 
গুল করেছে। সেখানে উর্পাস্থত আচ্াবিশপের সহকারী শ্রীযুক্ত জাকৃমে ঘটনার 
অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রদত্ত সাক্ষো একথা জানিয়ে দেন। 


* প্রিটোরীয় বাহনী -_ প্রাচীন রোমে আঁধনায়ক বা সম্রাটের ব্যাক্তগত খাস বাঁহনী, তাঁরা 
এদের ভরণপোষণ করতেন ও নানা সাবধা দিতেন। এখানে 'প্রটোরীয় বাহনী বলতে ভার্সাই 
সৈন্দলকে বোঝাচ্ছে। _ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে গহবদন্ধা ২০৯ 


শৃঙ্খলা পার্ট তাদের রক্তপাতের মন্তোংসবে বধ্যের বিরুদ্ধে এই যে অপবাদের 
এঁক্যতান তুলতে কখনই পিছপা হয় না, তার থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে আজকের 
বৃুজৌোয়া নিজেকে অতাতের সামন্তপ্রভুর ন্যায্য উত্তরাধকারী বলে গণ্য করে, যে 
প্রভুদের কাছে সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে উদ্যত নাজেদের হাতের সব অস্তুই ন্যায়সঙ্গত, 
অথচ জনসাধারণের হাতে যে কোনও অস্বই অপরাধ। 

বিদেশী আক্রমণকারীদের আনুকুল্যে পরিচালিত গৃহযৃদ্ধের মাধ্যমে বিপ্লবকে 
ভেঙে ফেলার জন্য শাসক শ্রেণীর যে ষড়যল্তের ধারাটি ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে 
ম্যাকম্যাহনের "প্রটোরায় সৈন্যদের সাঁ ক্লু-র ফটক 'দয়ে প্যারিসে প্রবেশ পর্যন্ত আমরা 
অনুসরণ করে এসেছি, তার পাঁরণাঁত হল প্যাঁরসের হত্যাকান্ড। 'বিসমার্ক প্যারসের 
ধ্বংসস্তূপ দেখে নয়ন সার্থক করলেন; ১৮৪৯ সালে প্রাশয়ার 'অভাবনীয় পারষদের' 
এক নগণ্য গ্রাম্য মাতব্বর হিসাবে তান মহানগরীসমূহের ব্যাপক ধ্বংসের যে স্বপ্ন 
দেখোছলেন, মনে হয় এর মধ্যে তান প্রত্যক্ষ করলেন তার প্রথম 'কিস্তি। প্যারস 
প্রলেতাঁরয়েতের মৃতদেহগুঁল দেখে 'তাঁন পরম আনন্দ পেলেন। তাঁর কাছে এটা ত' 
শুধু বিপ্লবের উৎসাদন মান্র নয়, এটা হল ফ্রান্সেরই অবল্যীপ্ত, সত্যসত্যই তার 
শিরশ্ছেদ _ তাও আবার ফরাসাঁ সরকারেরই হাতে । সফল রাম্ট্রনায়কদের স্বভাবসলভ 
অগভীরতায় তান দেখলেন এই 'বশাল এীতিহাসিক ঘটনার বাঁহরঙ্গটুকুই। ইতিহাসে 
এমন দ্‌শ্য এর আগে আর কবে দেখা গগয়োছল, যেখানে এক শবজয়শ জয়লাভ সম্পূর্ণ 
করছে 'বাজত সরকারের শুধু সশস্ত্র প্ীলশে নয়, তার ভাড়াটে গৃণ্ডায় নিজেকে 
রূপাস্তারত করে? প্যারসের কামিউন ও প্রাশিয়ার মধ্যে কোনও যুদ্ধের অস্তিত্ব ছিল 
না। বরং 'ঠিক বিপরীত -- কামউন শান্তর প্রাথামক শর্ত মেনে নিয়েছিল আর প্রাশিয়া 
ঘোষণা করোছিল তার নিরপেক্ষতা । সৃতরাং প্রাশিয়া যুদ্ধের অংশীদার ছিল না। তার 
ভাঁমকা হল গুন্ডার, কাপুরুষ গুণ্ডার, কেননা বিপদের কোনও বালাই ছল না; 
ভাড়াটে গৃণ্ডার, কারণ প্যাঁরসের পতনের জন্য তার রক্তক্ষরণের দাঁক্ষণা বাবত নগদ 
৫০ কোঁটর শর্ত সে আগেই চাঁপিয়োছিল। আর অবশেষে এইভাকে উদ্ঘাঁটত হল, 
যুদ্ধের আসল চারত্র _ ধর্মধ্জ নীতপরায়ণ জার্মীনির হাতে নাস্তক অধঃপাঁতত 
ফ্রান্সের বিধাতাশীনাঁদর্ট শান্ত! এমন শক প্রাচীনপন্থী আইন বশারদদের মতেও যেটা 
আন্তর্জাতিক আইনের এক অদৃস্টপূর্ব লগ্ঘন -- তাতেও কিস্তু ইউরোপের “সভ্য 
সরকারসমূহ সেন্ট 'িটার্সবূ্গের মাল্মিমশ্ডলের 'নতান্ত হাতের পৃতুল, অপরাধী এই 
প্রশীয় সরকারকে জাঁতসমৃূহের দরবারে অপাঙ্ক্তেয় ঘোষণা না করে বরং ভাবতে 
বসল, প্যারিসের ডবল বেষ্টনী ভেদ করে মীষ্টমেয় যে হতভাগ্যেরা পালিয়েছে তাদের 
ভার্সাই-এর জল্লাদের হাতে সমর্পণ করা হবে কি না। 


২১০ কার্ল মার্স 


০৯ তত পারল ৮ টপ শা? শাগিগীশ লা পা শি পস্পাপপালাপিশশা্ি শী সাপে শিপিশীদি পেপে পাস 4৯ বাজ 


আধাঁনক কালের সবচেয়ে প্রচণ্ড ষৃদ্ধের পর বিজয়ী ও 'বাঁজত দলবল একযোগে 
শ্রীমকদের হত্যা করার জন্য সৌদ্রান্ত গড়ে তুলল -_ এই তুলনাহণীন ঘটনাটায় যা সচিত 
হচ্ছে তা বিসমার্ক যা ভাবছেন সেইভাবে একটি উদীয়মান নতুন সমাজের চূড়ান্ত দমন 
নয় -_ বরং বৃর্জোয়া সমাজের ধূলিসাংভবন। সবচেয়ে বড়ো যে বীরোচিত প্রচেস্টাটুকু 
প্রাচীন সমাজের পক্ষে এখনও সম্ভব, তা হল জাতীয় যুদ্ধ; আর এখন প্রমাণ হল যে 
সেটাও কেবল সরকারী বূজরুি মান্র, উদ্দেশ্য শ্রেণী-সংগ্রামকে ঠোকয়ে রাখা; সেই 
শ্রেশী-সংগ্রাম গৃহযুদ্ধে বিস্ফোরিত হওয়া মাত্র এই বুজরুকিও দূরে ফেলে দেওয়া হয়। 
শ্রেণী-শাসন আর জাতীয় পোষাকের ছদ্মবেশের আড়ালে লাঁকয়ে থাকতে পারছে না, 
প্রলেতারয়েতের বিরুদ্ধে সকল জাতীয় সরকারই এক । 

১৮৭১ সালের হুইট সান্‌ডের পরবতর্শকালে ফরাসণ শ্রামক শ্রেণী এবং তাদের 
উৎপন্ন দখলকারণদের মধ্যে শান্ত বা সা্ধ আর সম্ভব নয়। ভাড়াটে সৈন্যবাহনীর 
লৌহদ্‌ট মুষ্টি সামায়কভাবে হয়ত উভয় শ্রেণীকেই একই পড়নে বেধে রাখতে 
পারবে । কিন্তু ক্রমশ সম্প্রসারত ব্যাপ্ত নিয়ে এই সংগ্রাম বারবার দেখা দেবে, আর শেষ 
পর্যন্ত কে যে জয়লাভ করবে -_ মুষ্টিমেয় দখলকারী না বপুল সংখ্যাঁধক শ্রামকেরা 
সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই৷ আর ফরাসী শ্রামক শ্রেণী সে তো বর্তমান যুগের 
প্রলেতারয়েতের অগ্রবাহিনী মান্র। 

ইউরোপীয় সরকারেরা যখন এই ভাবে প্যারসের সমক্ষে শ্রেণী-শাসনের 
আন্তজশাতক চরিত্রকে সুস্পম্ট করে তুলছে, ঠিক তখনই তারা পাঁজর 'বশ্বজনশীন 
ষড়যন্ত্রের প্রাতিরোধাীঁ আন্তজ্াঁতক শ্রমিক শ্রেণীর পাল্টা সংগঠন শ্রমজীবী মানুষের 
আন্তজ্শাতিক সাঁমাতকে ধিক্কার দচ্ছে সকল সর্বনাশের মূল; উৎস বলে। শ্রমের 
ত্রাণকর্তা সেজে শ্রামকদের উপরই স্বেচ্ছাচারী বলে তাকে নিন্দা করেছেন তিয়ের। 
িকার হুকুম দিলেন যে বাইরের সদস্যদের সঙ্গে আন্তজ্জাঁতকের ফরাসী সভ্যদের সকল 
সংযোগ ছিন্ন করে 'দতে হবে; 'তিয়েরের ১৮৩৫ সালের অথর্ব সঙ্গী, কাউণ্ট জবের 
ঘোষণা করলেন যে আন্তজ্াতককে 'নমূঁল করাই নাক সমস্ত সভ্য সরকারের পক্ষেই 
প্রধান সমস্যা । গ্রাম্য মাতব্বরেরা তার বিরুদ্ধে গর্জন করছে আর ইউরোপের সকল 
সংবাদপন্র সেই চিৎকারে কণ্ঠ মিলিয়েছে। আমাদের সংস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সং্রবহীন 
একজন মাননীয় ফরাসী লেখক িনম্নোলাখত কথাগুলি বলেছেন, 'জাতীয় 
রক্ষিবাহনীর কেন্দ্রীয় কামাটর সদস্য এবং কাঁমউনের সদস্যদের বিরাট অংশ হল 
সবচাইতে উদ্যোগী লোকেরা; . এমন লোক যারা সম্পূর্ণ সং, এঁকাস্তক, বাদ্ধদ৭প্ত, 
নিষ্ঠাবান, বিশৃদ্ধচিত্ত এবং শব্দাটর ভাল অর্থে গোঁড়া।' পুলশ-প্রভান্বিত বুর্জোয়া 


ফ্রান্সে গহযন্দ্ধ ২১২ 


স্পা জপ আপ স্পা শর 


মন স্বভাবতই মেহনত মানুষের আন্তজাতক সাঁমাতকে দেখে গোপন ষড়যন্দে লিপ্ত 
সংস্থারূপে, এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নাক থেকে থেকে 'বাঁভন্ন দেশে বিস্ফোরণ ঘটাবার 
আদেশ পাঠায়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সাঁমতি সভ্যজগতের বিভিন্ন দেশের সবচেয়ে 
অগ্রসর শ্রামকদের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক মৈন্রীবন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানেই, 
যে কোনও আকারে এবং যে কোনও অবস্থায় শ্রেণী-সংগ্রাম একটা সুসঙ্গত রূপ ধারণ 
করে, সেখানেই আমাদের সংস্থার সদস্যগণ তার পুরোভাগে এসে দাঁড়াবে, এটা ত' 
স্বাভাবক। যে মাটিতে সংস্থাটি বেড়ে চলেছে সে মাঁটটাই হল আধুনিক সমাজ । কোনও 
হত্যালীলা একে নমল করতে পারবে না। একে নিম করতে হলে সরকারসমৃহকে 
উৎপাঁটিত করতে হবে শ্রমশক্তির উপর পাঁজর স্বেচ্ছাচারকে, যে স্বেচ্ছাচার হল তাদের 
পরগাছাসুলভ আস্তত্বেরই শর্ত । 

কাঁমউন-সমেত শ্রামক শ্রেণীর প্যারস িরাঁদন এক নৃতন সমাজের গোৌরবদীপ্ত 
অগ্রদূত 'হসাবে নন্দিত হবে। শ্রীমক শ্রেণীর বিশাল হৃদয়ে তার শহীদেরা চিরস্মরণীয় 
হয়ে থাকবে । হীতহাস তাদের জল্লাদদের ইাঁতমধ্যেই সেই শাশ্বত শাস্তমণ্চে আবদ্ধ 
করেছে, যেখান থেকে তাদের পুরোহতদের যাবতৰয় প্রার্থনাতেও তাদের 'নচ্কাত 
[মিলবে না। 


লশ্ডন, ৩০শে মে, ১৮৭১ 


দলবদ্ধ বন্দীদের থামানো হল উারখ এভেন্দ্যুতে। রাস্তার মুখামুখি ফুটপাথে, 
সারতে চার পাঁচজন করে তাদের দাঁড় কাঁরয়ে দেওয়া হল। জেনারেল মাকুইস দ্য 
গাঁলফে এবং তাঁর সঙ্গীরা ঘোড়া থেকে নেমে সারির বাম দিক থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু 
করলেন। ধীর পদবিক্ষেপে বন্দীদের দিকে তাকাতে তাকাতে জেনারেল এক এক 
জায়গায় থেমে, কারও বা কাঁধে টোকা দিলেন, কাউকে বা পিছনের সার থেকে এগয়ে 
আসতে হীঙ্গত করলেন। বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রে বিনা বাক্যব্যয়ে নির্বাচিত তেমন লোককে 
রাস্তার মাঝখানে নিয়ে যাওয়া হল; দেখতে দেখতে সেখানে এই ভাবে গড়ে উঠল ছোট 
একটি বিশেষ দল ... স্পম্টতই এখানে ভুলের যথেস্ট অবকাশ ছিল। ঘোড়ায় চড়া 
একজন আফসার জেনারেল গালিফেকে কোনও বিশেষ অপরাধে অপরাধ বলে একটি 
পুরুষ ও স্তীলোককে দেখিয়ে দিল। স্তলোকাঁট দল ছেড়ে ছুটে এসে হাটু গেড়ে 


২১২ কার্ল প্লাস 
হাতদুটি তুলে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে নিজের নির্দোষের কথা জানাল। জেনারেল একটু 
অপেক্ষা করলেন তার থামার জন্য, তারপর অত্যন্ত উদাসভঙ্গীতে 'বন্দুমান্র বিচাঁলত না 
হয়ে বললেন, ম্যাডাম, প্যারিসের সবকটি 1থয়েটারই আমার দেখা, আপনার আঁভনয় 
আমার মনে বিন্দুমান্তও রেখাপাত করতে পারবে না... পাশের লোকের চেয়ে সৌঁদন 
উল্লেখযোগ্য ভাবে লম্বা, নোংরা, পরিচ্ছন্ন, বয়োবৃদ্ধ বা কুশ্রী হওয়াটা কিছু শুভ ছিল 
না। বিশেষ একটা লোকের ব্যাপারে খুবই মনে হল -_ ভবযল্ুণা থেকে তার তাড়াতাঁড় 
মুক্ত লাভের কারণ তার ভাঙা নাক... শতাধক লোককে এভাবে বাছাই করা হলে, 
তাদের গুলি করার দল ঠক হল, তারপর এদের পিছনে ফেলে বাঁকদের আবার যাত্রা 
শুরু হল। কয়েকমিানট পরে পিছনে গুলির শব্দ শোনা যায় এবং চলতে থাকে পনেরো 
মানটেরও বোঁশ। ঢালাওভাবে যে হতভাগ্যেরা দোষী সাব্যস্ত হয়োছল, তাদেরই 
প্রাণদণ্ড হাচ্ছল।, -- 79011 1০৮৮5 পাঁত্রকার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা, ৮ই জুন। _- 
দ্বতীয় সাম্রাজ্যের পানোৎসবগ্ালতে চূড়ান্ত বেহায়াপনার জন্য কুখ্যাতা স্ত্রীর 
আশ্রত পুরুষ" এই গাঁলফে যুদ্ধের সময় ফরাসী এন্সাইন 'ীপস্তল” নামে 
পাঁরাচত হন। | 

4791715* একাঁটি সতর্ক পান্রকা, চাণ্ল্যাপ্রয়তা তার অভ্যাস নয়, এ কাগজ 
অসম্পূর্ণভাবে গ্দাীলাবদ্ধ এবং জীবন ির্বাণের পূর্বেই কবরস্থ লোকের বিষয়ে এক 
বীভৎস কাহনী 'দয়েছে। সাঁ জাক লা ব্ীশয়েরের চারপাশে স্কোয়ারে অনেককে কবর 
দেওয়া হয়, এদের মধ্যে কিছ লোক আবার ভাল করে মাঁট চাপাও পড়োন। দিনের 
বেলা কর্মব্যস্ত রাস্তার গজ্নে কিছু মনে হয়ান; কিন্তু রান্রর নীরবতায় দূরাগত 
গোঙানির শব্দে নিকটবতর্শ বাঁড়র লোকেরা জেগে ওঠে আর সকালে দেখা গেল মাটির 
মধ্য থেকে একখানি মুন্টিবদ্ধহাত উপরের দিকে উত্তোলিত হয়ে রয়েছে। এর ফলে 
কবর থেকে মৃতদেহগুলি খুড়ে বের করার আদেশ দেওয়া হয়োছিল ... অনেক আহত 
লোককে যে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে তাতে আমার “বিন্দুমান্তও সন্দেহ নেই। একটা 
ঘটনা আমি নিজেই বলতে পাঁর। গত মাসের ২৪শে তাঁরখ ব্যুনেল ও তার প্রণায়নীকে 
প্লাস ভাঁদোমে এক বাঁড়র প্রাঙ্গণে গাল করা হয়; ২৭শে বিকাল পর্যন্ত দেহদুটি 
সেখানেই পড়ে ছিল। কবর দেওয়ার লোকেরা যখন মৃতদেহগ্ল সারয়ে নিতে এল, 
দেখা গেল স্ীলোকটি তখনও বেচে আছে। তারা তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে 
যায়। গায়ে চার চারটি গুল লাগলেও মাহলাটি এখন 'বিপল্মুক্ত॥ -:8৮৪7৮75 
56০11007 পান্রকার প্যারসন্ছ সংবাদদাতা, ৮ই জুন। 


"19115 -- ১৮৬১ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত প্যারস থেকে প্রকাশিত প্রভাবশালী উদারনোতিক 
দৌনক কাগজ। -- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ২১৩ 


শা ্পীিশিীশীশী 2 স্ ল০2 লি, অত এ শা শশী ২ পি শশা শিক পিসি শালা শা উপ শপ ৮5 


১৩ই জুন লেণ্ডন) 20795” 'পান্রকায় নম্নালাখত চাণখান প্রকাঁশত হয়: 

10795 পাত্রকার সম্পাদক সমীপেষু 

'মহাশয়, 

'১৮৭১ সালের ৬ই জন শ্রীযুক্ত জুল ফাভ্র সমস্ত ইউরোপীয় রাম্ট্রের কাছে 
প্রেরিত একটি বিবৃতিতে তাদের আহবান জানিয়েছেন তারা যেন শ্রমজীবী মানুষের 
আন্তজাতিক সাঁমাতিকে কোর হস্তে তাড়না করে। সামান্য কয়টি মন্তবাই এই দলিলাটির 
প্রকীতি নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করি। 

'আমাদের [নয়মাবলীর একেবারে মুখবন্ধেই উীল্লাখত আছে যে আশ্তর্জাতকাঁট 
১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনের লঙ-একরে অবাস্ছিত সেন্ট মার্টিন হলে 
অন্ু্ঠিত একট জনসভায় প্রাতিষ্ঠত হয়। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জুল ফাভ্‌র 
এই প্রতিষ্ঠা তারখাঁটকে পাঁছয়ে দিয়েছেন ১৮৬২ সালের পেছনে। 

“আমাদের নাত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তান “তাদের (অর্থাৎ আন্তজ্শাতকের) ১৮৬৯-এর 
২৫&শে মার্চ তাঁরখের পন্র থেকে” উদ্ধত দেবার কথা বলেন। ি্তু তারপর তিনি 
উদ্ধাত করলেন কী? আন্তজজাঁতক নয়, অন্য একটি সংগঠনের পন্র। তিনি যখন বয়সে 
তরুণ আইনজীবী মাত্র, তখনই কাবে কর্তৃক আনীত মানহানির দায়ে আভিযুক্ত 
1৭০£0179% পান্রকার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তিনি একই ধরনের প্যাঁচের আশ্রয় 
নিয়ৌোছলেন। তখন কাবে 'লাখত পাবীস্তকা থেকে অংশাঁবশেষ পাঠ করার ভান করে 
তিনি আসলে নিজের প্রাক্ষপ্ত মন্তব্ই পড়ে যাচ্ছিলেন; আদালতের আঁধবেশনকালে 
তাঁর এই চালাক ফাঁস হয়ে যায়, এবং কাবে অনুকম্পা না দেখালে শান্ত 'হসাবে 
প্যাঁরসের উাঁকল মহল থেকে জুল ফাভ্‌্রকে বাঁহচ্কারই করে দেওয়া হত। 
আন্তর্জাতিকের দাঁলল বলে, যত দাঁলল থেকে তান উদ্ধৃতি 'দয়েছেন তার একটিও 
আন্তজর্শীতকের নয়। একটা দ্টান্ত নেওয়া যাক -- তিনি বলেছেন, “১৮৬৯ সালের 
জুলাই মাসে লন্ডনে গাঠত সাধারণ পাঁরষদ বলেছে, মৈত্রীবদ্ধ সঙ্ঘ (41119006) 
নিজেকে নাস্তক ঘোষণা করেছে ।” এই ধরনের কোন দলিলই সাধারণ পারষদ কখনো 
প্রকাশ করোন। বরং, ঠিক বিপরীত, সাধারণ পাঁরষদ প্রকাশ করেছে একটা দলিল যাতে 
করে জুল ফাভরের উদ্ধাত “মৈত্রীব্ধ সঙ্ঘের” -- অর্থাৎ জেনেভার সমাজতল্লী 


* [17195 _- ১৭৮৮ সালে প্রতিম্ঠিত বৃহৎ প্রভাবশালী ইংরাজি সংবাদপন্র। উনিশ শতকের 
অন্টম দশকে এর মতামত ছিল উদারনৈতিক। -- সম্পাঃ 


২১৪ কার্ল মার্কস 


শা শী স্পেস শশা ৭১ পপ সপ পিপাসা শ্সীদ শশপশ ০০ 


গণতল্নীদের মৈনরীবদ্ধ সঙ্ঘের আদ শনর্ধারক নীতিগুঁলকে (0909695) খণ্ডন করা 
হয়। 

“খানিকটা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও 'লাখত এরকম একটা ভান করলেও বিবৃতির 
আদ্যন্ত জুল ফাভূ্র আন্তজ্াতিকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের আমলের অভিশংষকদের 
পুঁলশী মথ্যাগ্ীলরই পুনরাবাত্ত করেছেন, যে আভিযোগ সেই সাম্রাজ্যের আদালতের 
সামনেও শোচনীয়ভাবে টেকেনি। 

“একথা সকলেই জানে যে বিগত যুদ্ধের উপর গেত জুূলাই এবং সেপ্টেম্বর 
মাসের) দুই ভাষণেই আন্তজশাতকেব সাধারণ পাঁরষদ প্রশীয়দের ফ্রান্স বিজয়ের 
পারকল্পনার তাঁবু নিন্দা করেছিল। এরপরে জুল ফাভ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি 
শ্রীযুক্ত রাইতালংগার সাধারণ পাঁবষদের কয়েকজন সদস্যের কাছে আবেদন করেন, 
অবশ্য বৃথাই করেন, যাতে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের সমর্থনে বিসমার্কের বিরুদ্ধে 
একটি বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়, প্রজাতন্তের কথা যেন উল্লেখ করা না হয়, তাঁদের 
৩খন বিশেষ করে এই অনুরোধও করা হয়োছিল। জুল ফাভরের প্রত্যাশিত লন্ডন 
আগমন প্রসঙ্গে ষে মিছিলের আয়োজন হয়, - সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হলেও -- সেটা 
হয়েছিল সাধারণ পাঁরষদের মতের বিরুদ্ধে; সাধারণ পাঁরষদ তার ৯ই সেপ্টেম্বরের 
ভাষণে জুল ফাভূর ও তাঁর সহকমর্শদের বরুদ্ধে প্যারস শ্রাীমকদের আগে থাকতেই 
পাঁরজ্কারভাবে সাবধান করে দেয়। 


'এখন আন্তজাতিক যাঁদ তার দিক খেকে পরলোকগত শ্রীযুক্ত মিলিয়ের কর্তৃক 
প্যারিসে প্রকাশিত দাললগ্লর প্রাতি বশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে জুল ফাভ্‌র 
সম্বন্ধে একাঁট বিবাতি ইউরোপের প্রাতিট মাল্মসভার কাছে পাঠায়, তাহলে জুল 
ফাভ্‌রু মহাশয় কী বলবেন? 


'ইত... আপনার একান্ত বিনঈত সেবক 


জন, হেলস 


সাঁমাতর সাধারণ পাঁরষদের সম্পাদক 


'লন্ডন, ১২ই জুন ১৮৭১" 


'আন্তরজাঁতক সমাত ও তার লক্ষ্য: শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ধম্ধিবজী গোয়েন্দা 
লন্ডনের 5090%9607 পন্নিকা ২৪শে জুন, অনুরুপ নানা কারসাঁজর সঙ্গে সঙ্গে জুল 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ ২১৫, 


ফাভ্রের চেয়েও আঁধকতর বিস্তারিতভাবে 'মৈব্লীবদ্ধ সঙ্ঘের' উপরে ডীল্লাখত দলিলাট 
আন্তজাতিকেরই কাজ বলে চালিয়েছেন, তাও আবার 17755 পাত্রকায় আঁভযোগ-খন্ডন 
পত্র প্রকাশ হবার এগারো দিন পরে। আমরা এতে আশ্চর্য হইনি । মহান 'ফ্রদারখ 
বলতেন সকল জেসুইটের মধ্যে প্রটেস্টান্ট জেসুইটই হল সবচেয়ে খারাপ। 





এ শশা শি ০ শা? টি পাস 


১৮৭১ সালে এ্রাপ্রল-মে মাসে মার্স কর্তক ১৮৭১ সালের ইংরেজী পণাস্তকার পাঠ অনুসাবে 
[লাখত এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্তজাতিক মাদ্রত লেখার ভাষান্তর 

সাঁমৃতির সাধারণ পাঁরষদের ১৮৭১ সালের ৩০শে 

মে তাঁরখের আঁধবেশনে অনমোঁদত 


১৮৭১ সালে লন্ডনে একটি স্বতন্ত্র পাাস্তকা 
হিসাবে ইংরেজাঁতে প্রথম প্রকাশিত 


জার্মান ও ফরাসী সংস্করণ একই সময়ে 
প্রকাশিত। এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাঁদত এবং তাঁর 
ভুমিকা সম্বালিত জার্মান বইটি একটি স্বতস্ত 
সংস্করণ হিসাবে ১৮৯১ সালে বাঁলনে 
প্রকাশিত হয় 





দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


১৮৭২ খ্টাব্দে লাইপাঁজগের ৮০1/592%* পাঁত্রকার জন্য লেখা আমার [তিনাঁট 
প্রবন্ধ এখানে একত্র পুনম্দীদ্রত হল। ঠিক এ সময়ে জোয়ারের মতো ফ্রান্স থেকে 
জার্মানতে অর্থের** আমদ্ান হয়: তখন সরকারী খণ পাঁরশোধ করে দেওয়া হচ্ছিল, 
নার্মত হাচ্ছল কেল্লা ও সেনানবাস, অস্ত্রশস্ত্র ও সামারক মালমশলার ভান্ডার নূতন 
করে নেওয়া হচ্ছিল। শুধু চালু মুদ্রার পাঁরমাণই নয়, লভ্য পঃঁজর পাঁরমাণও হঠাৎ 
দারুণভাবে বৃদ্ধ পেল, আর এইসব কিছু ঘটতে থাকে এমন এক সময়ে, যখন জার্মান 
শুধু “সংযুক্ত সাম্রাজা' হিসাবেই নয়, বৃহৎ শিজ্পায়ত দেশ হিসাবেও িশ্বমণ্ে 
আত্মপ্রকাশ করছিল। এই অজম্্র অর্থই দেশের নবীন বৃহদায়তন শিজ্পকে জ্বাগয়েছিল 
প্রবল প্রেরণা । যুদ্ধোত্তর কালে রঙীঁন মোহজালপূর্ণ যে স্ব্পকালীন আর্থক সমৃদ্ধি 
এসোছল, তারও পেছনে প্রধানতম কারণ হল এই অর্থ। আবার এরই ফলে দেখা 'দিল 
১৮৭৩-৭৪ সালে দারুণ ব্যবসা বপর্যয়, আর তাতে করে দুনিয়ার বাজারে নিজস্ব 
আসন বজায় রাখতে সক্ষম, এমন একটি 'শজ্পায়ত দেশ হিসাবে জার্মানর পাঁরচয় 
পাওয়া গেল। 

প্রাচীন সংস্কাতিসম্পন্ন একাট দেশে হস্তাশজ্প কারখানা ও ক্ষ5দ্রায়তন উৎপাদন- 
ব্যবস্থা থেকে বৃহদায়তন শিল্পে এরুপ উত্তরণের যুগটাই হল সেই দেশে প্রধানত 
'বসতবাঁড়র অভাবের, যুগ, বিশেষ করে যখন আবার সেই উত্তরণের গাঁতবেগ এমন 


* ড/0115562%% জেনরাম্ট্র) - ১৮৬৯-৭৬ খ্টাব্দে লাইপজগ থেকে প্রকাশিত জার্মান 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক পার্টির (আইজেনাখপল্থী) কেন্দ্রীয় মুখপন্র। -- সম্পাঃ 

** ১৮৭১ সালের ১০ই মে থেকে ফ্রাঙ্কফুত' শাঁন্তচুক্ত অনুসারে ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানিকে 
যে ৫০০ কোটি ফ্রাঁ পরিশোধ করার শর্ত থাকে তার কথা বলা হত্চ্ছ। _ সম্পাঃ 


বাস-স্ংস্থান সমস্যা ্‌ ২১৭ 


টন? এনা রহন: চরারিসারাি বরা বপুল 
সংখ্যায় শহরের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে যে শহরগীল গড়ে ওঠে ?শল্পকেন্দ্র হসাবে; 
অন্যাদকে পুরানো শহরগীলর ভবনাঁদ নতুন বৃহদায়তন শল্প এবং আন্‌ষাঙ্গক 
যানবাহনের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়ে; পুরানো রাস্তাঘাট চওড়া করা হয়, কেটে বার 
করা হয় নতুন নতুন রাস্তা, শহরের বুকের উপর 'দয়ে চলতে থাকে রেলপথ । যে সময়ে 
শ্রীমকেরা প্লোতের মতো শহরে প্রবেশ করতে থাকে, ঠিক সেই সময়েই বাপকভাবে 
শ্রামকদের ঘরবাঁড় ভেঙে ফেলা হয়। এই কারণেই দেখা দেয় শ্রীমকদের এবং তাদের 
কেনাকাটার উপর নির্ভরশীল ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও ছোটখাট কারবারীদের গৃহ-সংস্থানের 
হঠাৎ অভাব। একেবারে গোড়া থেকেই যে সব শহর 'শল্পকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে, 
সেই সকল জায়গায় এই সমস্যা নেই বললেই চলে; যেমন ম্যানচেস্টার, লিড, 
ব্রযাউফোর্ড বার্মেন-এলবারফেল্দ। অন্যাদকে লগ্ডন, প্যাঁরস, বার্ন ও 'ভয়েনায় 
এক সময়ে গৃহাভাব তশব্রাকারে দেখা 'দয়োছল, এবং আঁধকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়ঈভাবে সে 
সমস্যা এখনও থেকে গেছে। 

জার্মীনতে যে শিল্পবপ্লব ঘটাছিল, তারই লক্ষণস্বর্‌প বাসস্থানের এই তার 
অভাবের কথা তাই সেই সময়ে 'বাস-সংস্থান সমস্যা" সম্বন্ধে নানা প্ররন্ধের রূপে 
সংবাদপন্রের পৃজ্ঠা জুড়ে থাকত এবং নানাবিধ সামাজিক হাতুড়ে চাকৎসাবাঁধর উদ্ভব 
ঘটাত। ক্রমান্বার্তত কয়েকটি এই ধরনের প্রবন্ধ %০1/55%৫ঞ পান্রকাতেও স্থান করে 
নেয়। বেনামী লেখকাঁট _ পরে 'তাঁন ভ্যুতেমবেগ্গের ম্যলবের্গার এম, ডি, রূপে 
আত্মপ্রকাশ করোছলেন -_ এই সমস্যার মাধামে প্রুধোঁর সর্বরোগহর চিকিৎসা-ব্যবস্থাব 
অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে জার্মান শ্রীমকদের জ্ঞানবৃদ্ধি করবার পক্ষে সুযোগটা 
অনুকুল বলে বিবেচনা করলেন। এই ধরনের অস্ভুত প্রবন্ধ গ্রহণে সম্পাদকমণ্ডলীর 
নিকট আম বিস্ময় প্রকাশ করায়, তাঁরা এর জবাব দেবার জন্য আমাকে আহবান 
জানালেন এবং আম তার জবাব 'দই। (প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য: 'প্রুধোঁ কী ভাবে বাস- 
সংস্থান সমস্যা সমাধান করেন" ।) এই প্রথম পর্যায়ের অজ্পকাল পরেই আম 'দ্বতীষ 
পর্যায়ের প্রবন্ধ 'লাঁখ __ যাতে ভন্তর এমিল জাক্সের গ্রন্থের 'ভীত্ততে এই সমস্যা 
সম্পর্কে হতৈষীবাদী বুর্জোয়া দৃস্টিভাঙ্গর বিচার করা হয়। (দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য : 
'বুর্জোয়া শ্রেণী কী ভাবে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধান করে'।) বেশ কিছুঁদন 'বরামের 
পর ডক্টর ম্যলবের্গার আমার প্রবন্ধাবলণীর একটা জবাব 'দয়ে আমাকে সম্মাঁনত করলেন 
এবং তার ফলে আঁমও প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য হলাম। (তৃতাঁয় ভাগ দ্রষ্টব্য : পপ্রুধোঁ ও 
বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পকে ক্লোড়পন্র”।) এইখানেই বাদানুবাদ এবং এই প্রশ্ন সম্পর্কে 
আমার বিশেষ মনোযোগদান, উভয়েরই পাঁরসমাপ্তি ঘটল । স্বতন্ত্র প্নীস্তকা হিসাবে 
পুনম্মীদ্রত এই তিন পর্যায়ের প্রবন্ধের উদ্ভবের এই হচ্ছে ইাতহাস। পস্তকাঁটর যে 


2১৮ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 
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এখন নূতন মুুদ্রণের প্রয়োজন উপাস্থত হয়েছে, তার জন্যে আম 'নঃসন্দেহে জার্মান 
সরকারের ক্লেহপরবশ দৃ্টিদানের নিকট খণনী; তাঁরা রচনাটি 'নাষদ্ধ করে 'দয়ে 
চিরাচারতের মতো এর বিক্রয় দারুণভাবে বাঁড়য়ে দেন। এই সুযোগে আম তাঁদের 
আমার সম্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

বর্তমান নতুন সংস্করণের জন্য আমি এই লেখা সংশোধন করেছি, কয়েকটি সংযোজন 
ও টশঁকা ঢুকিয়েছি এবং প্রথম ভাগে যে সামান্য অর্থতত্রগত ভুল ছিল, তা আমাব 
[বিরোধাপক্ষ ডক্টর মুযলবে্গার দুভগ্যবশত ধরতে পারেনান বলে আম নিজেই 
সংশোধন করেছি। গত চৌদ্দ বছরে আন্তজাতিক শ্রীমক আন্দোলনে কী বিপুল অগ্রগতি 
ঘটেছে, এই প্াাস্তক। সংশোধনের সময় তা আমার কাছে সুস্পম্ট হয়ে উঠল। তখনো 
এ কথা সত্য ছল যে "বশ বছর যাবৎ রোমান্স-ভাষাভাষী শ্রাীমকদের একমাত্র প্রুধোঁর 
লেখা ছাড়া" অথবা নিদেনপক্ষে 'নৈরাজ্যবাদের' জন্মদাতা যে বাকুনিন প্রুধোঁকে “আমাদের 
সকলের গুরু" 0000 1772106 2 18005 (015) বলে গণ্য করতেন তাঁর উপস্থাপিত 
প্রধোবাদের আরও একপেশে ভাষ্য ছাড়া আর কোনো মানাঁসক খাদ্য ছল না। ফ্রান্সে 
প্রুধোঁপন্থীরা শ্রাীমকদের মধ্যে সংকর্ণ একটি গোষ্ঠী ছল বটে, কিন্তু একমান্র তাদেরই 
ছিল স্ানাঁদ্্ট সএরবদ্ধ কর্মসূচী এবং তারা কাঁমউনের মধ্যে অর্থনোতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব 
গ্রহণে সক্ষম হয়। বেলাজ্য়মে ভালোন শ্রমিকদের মধ্যে প্রুধোবাদের ছিল একচ্ছন্ 
আঁধপতঙা; আর স্পেন ও ইতালিতে সামানা দু-চারটি বাচ্ছন্ন ব্যাতিক্রম ছাড়া শ্রামক 
আন্দোলনের সবাঁকছুই নৈরাজ্যবাদী না হলে নাশচতভাবেই হত প্রুধোঁপন্থী। আর 
আজ : ফ্রান্সে প্রুধোঁ আজ শ্রাীমকমহল থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত। তাঁর সমর্থন বজায় 
সাছে শুধু রাডিকাল বুর্জোয়া ও পেট বুর্জোয়াদের মধ্যে, যারা প্রুধোবাদশ হসাবে 
টনজেদের 'সমাজতন্ত্রী' বললেও সমাজতন্ত্র শ্রামকেরা যাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম 
চালাচ্ছে । বেলাঁজয়মে ফ্রেমিশরা আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে ভালোনদের হাঁঠয়ে 1দয়েছে, 
প্রধোঁবাদকে স্থানচ্যুত করে আন্দোলনের মানকে অনেক উধের্ব তুলেছে । স্পেন ও 
ইতালতে অস্টম দশকের নৈরাজ্যবাদী জোয়ারে ভাটা পড়েছে এবং সেই টানে প্রুধোঁবাদের 
অবাশম্টাংশকেও ভাসিয়ে নিষে গেছে। ইতালিতে নতুন পার্টি এখনও বোধ-স্বচ্ছতা 
অজন ও সংগঠনের স্তরে থাকলেও, স্পেনে 'মাদ্রিদীয় নূতন ফেড়ারেশন' নামে যে ক্ষ,দ্র 
/কন্দ্রাটি আন্তজ্গাতকের সাধারণ পাঁরষদের অনুগত ছিল, আজ তা পাঁরণত হয়েছে 
এক শাঁক্তশালী দলে। তাদের পূর্বগামী হট্টগোলকারা নেরাজ্যবাদীদের তুলনায় এই দল 
যে আধকতর সাফল্যের সঙ্গে শ্রীমকদের উপর বুর্জৌয়া প্রজাতল্দের প্রভাব ধৰংস 
করছে তা প্রজাতল্তীদের কাগজপত্র থেকেই বুঝতে পারা যায়। লাঁটন শ্রীমকদের মধ্যে 
প্রধোর বিস্মত রচনাবলীর স্থান আঁধকার করেছে 'প:াঁজ' আর 'কামিউীনস্ট ইশতেহার; 
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এবং মারকসবাদী চিন্তাধারার অন্যান্য গ্রন্থ। একচ্ছত্র রাজনৌতিক ক্ষমতায় উন্নীত হয়ে 
প্রলেতারিয়েত গোটা সমাজের তরফে উৎপাদনের উপায়সমৃহ দখল করবে -_ মাকর্সের 
এই মূল দাঁব বর্তমানে লাটিন দেশগ্ীলতেও সমগ্র বিপ্লবী শ্রীমক শ্রেণীর দাবিতে 
পাঁরণত হয়েছে। 

আজ যখন শেষ পর্যন্ত লাটন দেশগ্যালতেও শ্রামকদের মধ্য থেকে প্রুধোঁবাদ 
স্থানচ্যুত, সে মতবাদ যখন তার প্রকৃত ভবিতব্য অনযায়ী বুয়া ও পোঁট বুর্জোয়া 
আকাত্খার প্রকাশ হিসাবে ফরাসী, স্পেনীয়, ইতালীয় ও বেলাঁজয়ান বুয়া 
র্যাডকালদের শুধু কাজে লাগছে, তখন আবার নতুন করে এই প্রসঙ্গে 
অবতারণা কেন: এই প্রবন্ধগলি পুনমূদ্রণ করে গতায়ু বিরোধীর সঙ্গে নতুন 
সংঘাতের কারণ কী? 

প্রথমত, কারণ এই যে, এই প্রবন্ধগ্ীল শুধুমাত্র প্রুধোঁ ও তাঁর জার্মান প্রাতিনাধদের 
[বরুদ্ধো বতন্ডাতেই সামাবদ্ধ নয়। মার্কস ও আমার মধ্যে একটা শ্রমাবভাগ ছিল; 
মাক্স যাতে তাঁর মহান বাঁনয়াদী গ্রশ্থ রচনার সময় পান, সেইজন্য আমার উপর দায়ত্ব 
ছিল 'বাঁভন্ন সাময়িকীতে, বিশেষ করে বিরোধী মতের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের 
মতামত পেশ করা। ফলে আমাকে আঁধকাংশ সময়েই প্রধানত নানাধরনের মতের 
বিরোধিতা করে বতকেরি মারফত আমাদের নিজস্ব মতবাদ পাঁরবেশন করতে হত। 
এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় ভাগে শুধু যে সমস্যাটি সম্বন্ধে প্রুধোঁবাদশ 
চিন্তাধারার সমালোচনা করা হয়েছে তাই নয়, আমাদের নিজদের চিন্তাধারাও উপস্থাপিত 
হয়েছে। 

'দ্বতীয়ত, ইউরোপণয় শ্রীমক আন্দেলনের হীতিহাসে প্রুুধোঁ এতটা তাৎপর্যপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যে তান শুধু নিঃশব্দে বিস্মীতির অতলে তাঁলিয়ে যেতে 
পারেন না। তত্তগতভাবে খন্ডিত এবং ব্যবহারিকভাবে পারত্যক্ত হলেও প্রুধোঁর 
এীতিহাসিক আকর্ষণ আজও অক্ষুগ্ন। আধ্বানক সমাজতল্লের যাঁরা কিছুটা খটিয়ে 
দেখতে চান, এই আন্দোলনে 'আঁতিন্রান্ত দ্্টভাঙ্গর সঙ্গে তাঁদের পাঁরচয় থাকাটাও 
প্রয়োজন । প্রুধোঁ তাঁর সমাজ সংস্কারের কার্যকর প্রস্তাবাবল পেশ করার কয়েক বছর 
আগেই মাক্সের 'দর্শনের দারিদ্র্য প্রকাশিত হয়েছিল। প্রুধোর 'বানময়-ব্যাংককে 
ন্রুণাবস্থায় আবচ্কার করে তার সমালোচনা ছাড়া মার্কস এই বইটিতে আর বেশ কিছু 
করতে পারেনান। এইাঁদক থেকে তাই আমার বইটি দুভাগ্যবশত যথেষ্ট অসম্পূর্ণভাবে 
মার্সের রচনারই পারপূরক স্বরূপ । মাস স্বয়ং এ কাজ করতে পারতন অনেক 
ভালো এবং অনেক যহুক্তিগ্রাহ্য রূপে । 

তাছাড়া শৈষত, আজ এই মূহূর্ত অবধিও জার্মানিতে বুজৌঁয়া ও পেটি বৃ্জোয়া 
সমাজতন্তের দে প্রাতানাধত্ব বর্তমান। একাদকে রয়েছে ক্যাঁথডার-সমাজতন্ত 
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(1901)6061-50901211517)* ও নানা ধরনের মানবাহতৈষী যাদের কাছে শ্রামকদের 
বাসগৃহের মাঁলকে পাঁরণত করার আকাত্খাটা এখনো প্রভাবশালী, তাই এদের বিরুদ্ধে 
আমার রচনা এখনও সময়োপযোগী । অন্যাঁদকে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক পার্টর মধ্যেই, 
এমন কি রাইখস্টাগ গ্রুপের মধ্যেও একধরনের পোঁটি বুয়া সমাজতন্ত্র প্রাতানাধত্ব 
আছে। ব্যাপারটা এই রকম: আধুঁনক সমাজতন্তের বুঁনয়াদ মতামত এবং উৎপাদনের 
সমগ্র উপায়গ্ীল সামাঁজক সম্পা্ততে পাঁরণত করার দাঁবকে ন্যায্য বলে স্বীকার 
করলেও, এই লক্ষ্য কেবল সুদূর ভাঁবষ্যতেই বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব বলে ঘোষণা 
করা হয় -- যে ভবিষ্যৎ কার্যত দষ্টর অগোচরে । সুতরাং বর্তমানে নিতান্ত সামাঁজক 
জোড়াতালির শরণাপন্ন ই হতে হবে, এমন ক অবস্থা বিশেষে 'মেহনতণ শ্রেণীর উন্নয়নের' 
জন্যে অতাঁব প্রাতিক্রয়াশল প্রচেম্টার প্রাতিও সহানুভূতি দেখানো সন্ভব। প্রধানত পেট 
বুর্জোয়া দেশ জার্মানতে এই প্রবণতার আস্তত্ব সম্পূর্ণ অবশ্যন্তাবী, বিশেষ করে যখন 
[শজ্পের বিকাশের ফলে সবলে ও ব্যাপকভাবে এই পুরাতন ও বদ্ধমূল পেট বুর্জোয়ার 
মূলোচ্ছেদ ঘটছে। বশেষ করে গত আট বছর যাব সমাজতন্ম-ীবরোধাী আইন, পুলিশ 
ও আদালতের 'বরুদ্ধে লড়াইতে আমাদের শ্রামকেরা যে আশ্চর্য সহজব্টাদ্ধর চমৎকার 
পারচয় দিয়েছে, তার ফলে এই প্রবণতা অবশা আন্দোলনের ক্ষাত করতে পারবে না। 
তবুও এই ঝোঁক যে বিদ্যমান তা স্পম্টভাবে উপলান্ধ কবা প্রয়োজন। ঝোঁকটা 
পরবতর্শকালে যাঁদ আরও দূঢ় রূপ ও স্যানার্দস্ট আকার ধারণ করে __ এবং তা অনিবার্য, 
এমন কি কাম্যও বটে - তাহলে তাকে কর্মসূচী সূত্রবদ্ধ করার জন্য পূর্গামীদের 
শরণাপন্ন হতে হবে এবং তা করতে গেলে প্রুধোঁকে এড়ানো হবে প্রায় অসম্ভব! 
'বাস-সংস্থান সমস্যার' বড় বুর্জোয়া ও পোঁট বুজেয়া উভয় সমাধানেরই মূলকথা 
এই যে, শ্রামক হবে তার নিজ বাসগৃহের মাঁলক। গত বিশ বছর ধরে জার্মানতে যে 
শিল্প বিকাশ হয়েছে, তাতে কিন্তু ব্যাপারটা এক আতি অদ্ভুত আলোকে প্রাতিভাত 
হয়েছে। জাম্মান ছাড়া অন্য কোনো দেশে এত আঁধকসংখাক মজ্ীর-শ্রীমককে শুধু 
বাসণৃহ নয়, এমন ক বাগান ও খামারের মাঁলক হতে দেখা যায় না। এই শ্রীমকেরা 
ছাড়াও আরও বহুলোক রয়েছে যারা বাস্তবপক্ষে মোটামুটি সুনাশ্িত দখলের শর্তে 
প্রজা হিসাবে বাঁড়, বাগান বা খামারের আঁধকারাী । জার্মানর নতুন বৃহদায়তন শিল্পের 
ব্যাপক ভাত্তই হল সব্ীজর চাষ বা ক্ষুদে কাষ-খামারের সঙ্গে সম্মীলত গ্রামীণ গৃহ- 
[শি্প। পাঁশ্চমাংশে শ্রামকেরা সাধারণত নিজ বাসগৃহের মালিক, পূর্বাংশে তারা 


শশী 





পাশ শপ 


* ক্যাথিডার-সমাজবাদ --- উনিশ শতকের অন্টম-নবম দশকে উদ্ভূত বুজরযা অর্থশাস্ত্রের 
একটি ধারা। এই ধারার প্রবক্তারা বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপকের মণ্চ থেকে সমাজতল্তের ভেক 'নয়ে 
প্রচার করতেন বুর্জোয়া-উদারনৌতিক সংস্কারবাদ। -_ সম্পাঃ 


বাস-সংস্থান সমস্যা | ২২১ 


পা শশী পপি আপীল শশা শি? শি? শা শি ০ টি পদ আশিস চে ক পিস আর 


প্রধানত প্রজা । রাইন অণুলের উত্তরাংশে, ভেস্তফালয়ায়, সাকসন এক্৫সগোবর্গে এবং 
সিলোসিয়ায়, যেখানে কলের তাঁতের বরুদ্ধে "হাতের তাঁত এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, 
শুধু সেখানেই নয়: যেখানেই কোন না কোন ধরনের গৃহাঁশল্প গ্রামীণ উপজশীবকা 
[হসাবে প্রাতিষ্ঠিত, দষ্টান্তস্বরূপ থাঁরংগীয়ান অরণ্যাঞ্চলে ও র্যেন এলাকাতে, সেখানেও 
গৃহাশলে্পের সঙ্গে শাকসবাঁজর চাষ ও কৃষির সেই সম্মেলন এবং সেইহেতু একটা 
স্বানাশ্চত বাস-সংস্থান দেখতে পাওয়া যায়। চুরুট তৈরির কাজ যে কত ব্যাপকভাবে 
গ্রামীণ গৃহাঁশল্প 'হসাবে চলাছল, সে কথা তামাকের একচোঁটয়া সম্বন্ধে আলোচনার 
সময়ই দেখা িয়েছিল। যখনই ক্ষুদে কৃষকদের মধ্যে দুর্দশা ছড়িয়ে পড়ে, যেমন 
হয়োছল কয়েক বছর আগে আইফেল এলাকায়, তখনই বুর্জোয়া সংবাদপত্র এই বলে 
চেশ্চাতে থাকে যে, উপযুক্ত গৃহাঁশজ্পের প্রবর্তনই হল এর একমাত্র প্রাতষেধক। বস্তুত 
জার্মানতে ক্ষুদে জামর কৃষকদের মধ্যে ব্লমবর্ধমান অভাব অনটন এবং জার্মান শিল্পের 
সাধারণ পাঁরাস্থৃতি উভয়েই গ্রামীণ গৃহাঁশল্পের 'নরবাচ্ছন্ন বিস্তারের প্রেরণা জ্যাগিয়ে 
যাচ্ছে। এটা একান্তভাবেই জার্মানির বোঁশন্টা। ফ্রান্সে এ ধরনের পাঁরাস্থৃতি কাঁচৎ- 
কদাঁচত দেখা যায়, যেমন রেশম চাষের এলাকায় । ইংলশ্ডে যেখানে ক্ষুদে কৃষকই নেই, 
সেখানে গ্রামীণ গৃহাঁশল্প কাষ-মজুরদের স্তীপুত্রের শ্রমের উপর নির্ভরশশীল। একমাত্র 
আয়ল্শান্ডেই দেখা যায় যে, জার্মানির মতো খাঁটি কৃষক পাঁরবারবর্গ পোশাক তৈরির 
গ্রামীণ গৃহাশল্পকে চালু রেখেছে । রাশিয়া ও অন্যান্য যে সব দেশ বিশ্বের শিজ্প- 
বাঙারের শাীরক নয়, স্বভাবতই তাদের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে তুলছি না। 

সুতরাং শল্পের ক্ষেত্রে জার্মানর বিস্তীর্ণ অণুলে যে পরাশ্থিতি আজ 'বদ্যমান, 
তাকে, প্রথম নজরে, যন্ত্প্রবর্তনের পূর্বে সাধারণভাবে যে অবস্থা ছিল তার অনুরূপ 
বলে মনে হবে। কন্তু শুধু প্রথম নজরেই একথা মনে হয়। শাকসবাঁজর বাগান ও 
কাষর সঙ্গে অতীতকালের গ্রামীণ গৃহশিল্পের এই সম্মেলন, যে সকল দেশে শিল্পের 
প্রসার ঘটাছল অন্ততপক্ষে সেই সব দেশে, শ্রামক শ্রেণীর মোটামুটি সহনযোগ্য, এমন 
কি কোথাও কোথাও খানকটা সচ্ছল বৈষাঁয়ক পাঁরাস্থাতির (ভান্তস্বরূপ ছিল, 'কন্তু 
সেই সঙ্গে তা ছল তার ব্াদ্ধবাত্তক ও রাজনৌতক আকণ্িংকরতারও ভাত্ত। হাতে 
তৈরী সামগ্রষ এবং তার উৎপাদন-খরচই বাজারদর নির্ধারণ করত। আর আজকের 
তুলনায় শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা যৎসামান্য থাকায় জোগানের চাইতে বাজার সাধারণত 
বেড়ে চলত দ্রুততর তালে । ইংলশ্ডের এবং অংশত ফ্রান্সের ক্ষেত্রে, এ কথা 'বগত 
শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি নাগাদ সত্য ছিল, বিশেষ করে বস্ত্রশজ্পে। জার্মান কিন্তু 
তখন সবেমান্ত্র ত্রশ বছরের যুদ্ধের ধৰংসাত্মক ফলাফল কাটয়ে উঠে ঢরম প্রাতিকূল 
অবস্থায় একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিল, তাই সেখানে অবস্থা ছিল অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন 


২২২ ফেডারিক এঙ্গেলস 


২৮ শপ পাশা শিট পাশাপাশি পা সপ 


ধরনের । জার্মানতে সে সময়ে একাঁট মাত্র গৃহাশিল্প ছিল, যা দ্ানয়ার বাজারের জন্য 
উৎপন্ন করত -- 'লনেন বয়ন। সে 'শল্প আবার কর এবং সামন্ততান্পিক আদায়ের ভারে 
এতই ভারাক্রান্ত থাকে যে, কৃষক তস্তুবায়দের অবস্থা অন্যান্য কষকদের আত নিচু মান 
থেকে বিশেষ উন্নত ছিল না। কিন্তু তাসত্তেও সে সময় গ্রামের শিল্প শ্রীমকেরা জীবনে 
খাঁনকটা 'নরপত্তা ভোগ করত। 

যল্ত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর সবাঁকছুই বদলে গেল। এখন বাজারদর নির্ধারিত 
হতে লাগল যল্জাত পণ্যের দ্বারা এবং এই দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে গ্হাঁশল্পের শ্রীমকদের 
মজুারও পড়তে থাকে। যাই হোক, শ্রীমককে হয় এই পাঁরাস্ছাতি মেনে নিতে হত, নয় 
তো বার হতে হত অন্য ধরনের কাজ কর্মের খোঁজে । প্রলেতারয়েতে পারণত না হয়ে, 
অর্থাৎ, নিজস্বই হোক বা পত্তনী নেওয়াই হোক, কুটীরখাঁন এবং বাগান ও ক্ষেতাঁট 
না ছাড়লে তা করা যায় না। বিরলতম ক্ষেত্রেই শুধু সে এই পথ গ্রহণ করতে সম্মত 
হত। জার্মাঁনতে কলের তাঁতের বরৃদ্ধে হাতের তাঁতের লড়াই যে সর্বত্র এত দনর্ঘস্ছায়ী 
হয়েছে এবং আজও ষে তার 'নম্পান্ত হয়ান, তার কারণই পুরানো গ্রামীণ তন্তুবায়দের 
শাকসবৃঁজর বাগান ও কাঁষ। এই লড়াইয়ের মধ্য দয়েই এই সত্য প্রথম আত্মপ্রকাশ 
করে -- বশেষ করে ইংলশ্ডে -- যে, উৎপাদনের উপায়ের উপর জের মালকানা, 
এই যে পারাস্থীতি অতীতে এক সময়ে শ্রীমকদের আপোঁক্ষক স্বাচ্ছন্দ্যের 'ভান্ত হয়োছল, 
ঠিক তাই বর্তমানে তাদের বন ও দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে। শিলপক্ষেত্রে কলের 
তাঁতের কাছে তাদের হাতের তাঁত পরাজত হল, কীষক্ষেত্রে বৃহদায়তন খামার দ্বারা 
এদের ক্ষুদে চাষ হল বিতাঁড়ত। কিন্তু উৎপাদনের এই উভয় ক্ষেত্রেই বহু বাক্তর যৌথ 
শ্রম এবং যন্ত ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ সামাঁজক প্রথায় পারণত হলেও তখনও শ্রামক 
তাদের কুটারাঁট, বাগানাঁট, খামারাঁট ও হাতের তাঁতাঁট মারফৎ মান্ধাতার আমলের 
ব্যক্তিগত উৎপাদন-পদ্ধাত ও কায়িক শ্রমের সঙ্গে শৃঙ্খালত থাকাঁছল। চলাচলের পর্ণ 
স্বাধীনতার (৬০৪৪1616 736৬/95110171061) তুলনায় কাঁড়-বাগানের মাঁলকানা অনেক 
কম স্বধাজনক হয়ে পড়েছে। ধীরগাঁতিতে, কিন্তু সানাশকিতভাবেই অনাহারের 
সম্মুখীন এই ধরনের গ্রামীণ তত্তৃবায়দের সঙ্গে কোনো কারখানা-মজুরই স্থান পাঁরবর্তনে 
রাজী হত না। 

বশ্ববাজারে, জার্মান অনেক বিলম্বে প্রবেশ করেছে । আমাদের বৃহদায়তন শিল্পের 
শুরু মান পণ্টম দশকে, তার প্রথম প্রেরণা আসে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব থেকে; 
১৮৬৬ ও ১৮৭০* সালের 'বপ্লব দুটি এর পথের সর্বাপেক্ষা ক্ষীতিকর রাজনোতিক 


* “লৌহ ও রক্তের নীতির মাধ্যমে, কৃটচন্রান্ত ও যুদ্ধের সাহায্যে প্রাশিয়ার শাসক শ্রেণশীগৃলি 
কর্তৃক বলপ্রয়োগে জার্মানির এরক্যবিধানের কথা ধলা হচ্ছে। ১৮৬৬ সালে আস্ট্ীয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার 


বাস-সংস্থান সমস্যা ৯২৩ 
বাধাগুলি অপসারণ করে দেওয়ার পরই এর পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়। কিন্তু দেখা 
গেল যে, বিশ্ববাজারের অধিকাংশই ইতিমধ্যে দখল হয়ে আছে। ব্যাপক জনসাধারণের 
ভোগ্যবস্তুর জোগান 'দচ্ছে ইংলণ্ড, এবং রুচরম্য গবলাসসামগ্রী আসছে ফ্রান্স থেকে। 
জার্মানি দরের দক থেকে ইংলচ্ডের সঙ্গে আর উৎকর্ষের ব্যাপারে ফ্রান্সের সঙ্গে এ'টে 
উঠতে পারোন। আত নগণ্য বলে ইংলণ্ড এবং খুব বাজে বলে ফ্রান্স যা ধরবে না, সেই 
ধরনের জানসপন্ন উৎপাদন করবার যে চিরাচরিত দস্তুর জার্মানিতে এতাঁদন চলে 
এসেছে, তাই 'নয়ে 1বশ্ববাজারে কোনব্রমে অনুপ্রবেশ করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। 
প্রথমে ভাল নমুনা এবং পরে খারাপ মাল পাঠিয়ে প্রতারণার যে প্রথাটা জার্মীনর প্রিয় 
সেটা অবশ্য আঁবলম্বে বিশ্ববাজারে যথেম্ট কঠোর সাজা পাওয়াতে মোটামুটিভাবে 
পারত্যক্ত হল। পক্ষান্তরে অত্যুংপাদনজনিত প্রাতদ্বন্দিতার ফলে সম্ভ্রান্ত ইংরেজরাও 
[জানসপন্রের উৎকর্ষহ্বাসের রাস্তা ধরে নামতে বাধ্য হয়; আর এর ফলে সাবধা হয় 
জার্মানদেরই, এ ব্যাপারে যাদের জ্বাড় নেই। এইভাবে অবশেষে আমরা বৃহদায়তন 
শিল্পের আধকারী হলাম এবং 'বশ্ববাজারে ভূমিকা গ্রহণ করাটাও সম্ভব হল। কিন্ত 
আমাদের বৃহদাক্তন শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য উৎপাদনে 
নিযুক্ত (লৌহাঁশজ্প এর ব্যাতিক্রম, তার উৎপাদন আভ্যন্তরীণ চাঁহদার চাইতে অনেক 
বেশী), আর আমরা ব্যাপকভাবে রপ্তান কার শুধু অসংখ্য ছোটখাট 1জাঁনস, যা আসে 
প্রধানত গ্রামীণ গৃহাশিজ্প থেকে -_ বৃহদায়তন শিল্প তাকে জোগান দেয় বড় জোর 
প্রয়োজনীয় অর্ধ সমাপ্তি মাল' মান্। 

আধুনিক শ্রমিকের পক্ষে বাঁড় এবং জামর মালকানা যে কী 'আশীর্বাদ, তার 
গৌরবোজ্জবল চিন্র এখানেই দেখা যাবে । জার্মান গৃহাশিল্পে যে কুখ্যাত নিচু হারে 
মজুর দেওয়া হয়, আর কোথায়ও, এমন কি সম্ভবত আইরিশ গৃহশিজ্পেও, তা দেখা 
যায় না। শ্রীমকদের পাঁরবার 'নজস্ব ক্ষুদ্র বাগান বা ক্ষেত থেকে যেটুকু আয় করে, 
প্রাতদ্বান্তার ফলে প:জপাতিরা শ্রমশাক্তর দাম থেকে সেটুকু কেটে নিতে সক্ষম হয়। 
যে ফুরন মজার দিতে চাওয়া হয়, শ্রীমকেরা তাই গ্রহণ করতে বাধ্য, কেন না অন্যথায় 
তারা কিছুই পাবে না আর শুধু কীষর উৎপাদন 'দয়ে তারা বাঁচতে পারে না; আবার 
অন্যাদকে এই কৃষি ও জমির মালিকানাই তাদের এক জায়গায় শৃঙ্খালত করে রাখে, 
অন্য কোন কাজের সন্ধানে তাদের ইতস্তত ঘোরাফেরার পথ রাখে বন্ধ করে। এক গাদা 
ছোটখাট 'জানসে বিশ্ববাজারে জার্মানির প্রাতিদ্বন্দ্িতা করার সামর্েযর ভাত্ত এখানেই 
নূনাফার সবটাই হল স্বাভাবিক মজার থেকে কেটে নেওয়া একটি অংশ এবং উদ্বৃত্ত 


যুদ্ধের ফলে গড়ে ওঠে উত্তর-জার্মীন ইউনিয়ন, আর ১৮৭০--১৮৭১ সালের ফ্রাঞ্ষো-প্রশীয় 
যুদ্ধের পর হ্ছাপত হয় জার্মান সাম্রাজ্য । -- সম্পাঃ 


৭২৪ ফেডারক এঙ্গেলস 


শে পাপা পাশপাশি নি াশ্াপশ্প্ীী শিপ ১৯৮ শা ওত তিশা সী শীশিশীশীিপিপ 





মূল্যের সবটাই ক্রেতাকে উপচৌকন দেওয়া যায়। জার্মানর আঁধকাংশ রপ্তানিদ্রবোর 
অসাধারণ সুলভ মূল্যের এই হল গু কারণ। 

অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত জার্মান শ্রীমকদেরও মজহীর এবং জশীবিকার মান যে পাশ্চম 
ইউরোপীয় দেশগ্ীলর তুলনায় নিম্নতর, তার জন্য অন্য যে কোন কারণ অপেক্ষা এই 
পারস্থিতিই আঁধকতর পাঁরমাণে দায়ী । শ্রমশাক্তর মূল্যের অনেক নিচে চিরাচারতভাবে 
দায়ে রাখা শ্রমের এই বাজারদরের জগদ্দল বোঝা শহুরে শ্রামকদের, এমন ক, 
মহানগরীর, শ্রীমকদেরও মজরকে শ্রমশাক্তর মূল্যের নিচে নাঁময়ে দেয়; এইরকম 
ঘটবার আরও একটা বড় কারণ হল এই যে, নিম্ন মজুরর গৃহাশিজ্প শহরাণ্টলেও 
প্রাচীন হস্তাঁশল্পের হ্থান দখল করেছে এবং এক্ষেত্রেও মজ্ীরর সাধারণ হারকে নীচে 
নামিয়ে দিচ্ছে। 

এইখানেই আমরা স্পম্টই দেখতে পাচ্ছি যে, কৃষি ও শিজ্পের সাঁমমলন, বাঁড়, 
বাগান ও ক্ষেতের মাঁলকানা এবং বাসস্থানের নিশ্চয়তা, ইতিহাসের পূর্বতন স্তরে যা 
শ্রীমকদের আপোঁক্ষক সচ্ছলতার 'ভীত্ত ছিল, তাই আজ বৃহদায়তন শল্পের আঁধপতো্োর 
যুগে শ্রামকাঁটর পক্ষে শুধু জঘন্যতম বাধা মাত্র নয়, গোটা শ্রামক শ্রেণীর পক্ষেই এটা 
হয়ে দাঁড়য়েছে নিদারুণ আভশাপ, মজ্যীরকে তার স্বাভাঁবক মানের অনেক নিচে 
নাময়ে রাখার ভীত্ত এবং তা শুধু কোন 'বাচ্ছন্ন জেলায় বা শল্পে নয়, সমগ্র দেশেই । 
এই রকম অস্বাভাঁবকভাবে মজুরি কেটে যারা বেচে থাকে এবং তা থেকে ধনী হয়, 
সেই বড় বুর্জোয়া ও পৌঁট বুর্জোয়ারা যে গ্রামীণ শিল্প ও শ্রামকদের 'ানজস্ব বাঁড়র 
মালিকানা স্ম্বন্ধে উৎসাহী হবে, তারা নতুন গৃহশিল্প প্রবর্তনকেই পল্লীজীবনের 
সকল দুর্দশার একমান্ন প্রাতিষেধ [হসাবে গণ্য করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! 

এ হল সমস্যার একটা দক; এর বিপরীত দিকও আছে। গৃহাশিল্প জার্মান 
রপ্তান-বাণজ্যের এবং তার ফলে সমগ্র বৃহদায়তন 'শজ্পেরই ব্যাপক 'ভাত্ত হয়ে 
দাঁড়য়েছে। এর ফলে সেই গৃহশিজ্প জার্মীনর ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃত হয়েছে এবং 
প্রাতদন আরও প্রসারত হয়ে চলছে! যখন গেকে সস্তা কাপড়-চোপড় ও মেশিনজাত 
জানস্পর ক্ষুদে কৃষকের নিজের ভোগ্য সামগ্রীর গাহ্যস্থ উৎপাদন ধৰংস করেছে; 
যখন মার্ক প্রথার ভাঙন আর সাধারণ মার্ক ও বাধ্যতামূলক ফসল আবর্তনের অবসানের 
ফলে তার গো-পালন ও তজ্জনিত সার উৎপাদন ধৰংস হয়েছে, তখন থেকেই ক্ষুদে 
কৃষকের সর্বনাশ হয়ে পড়েছে আনবার্য। সুদখোরের শিকারে পাঁরণত ক্ষুদে কৃষককে 
আধুনিক গৃহশিজ্পের কোলে টেনে আনে এই সর্বনাশই । আয়লযান্ডের জামদারের 
ভামখাজনার মতোই জার্মাঁনর বন্ধকী সুদখোরদের-প্রাপ্য সৃদটাও জামির ফলন থেকে 
পাঁরশোধ করা যায় না, শোধ করতে হয় গৃহাঁশল্পরত কৃষকের মজুর থেকেই । এঁদকে 
গৃহাশল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটির পর একটি কৃষক-এলাকা আধুনিক শল্প- 
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আন্দোলনের মধ্যে জাঁড়য়ে পড়ছে। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যা ঘটোছল তার চেয়ে অনেক 
বস্তীর্ণতর অণ্ুলে জার্মানর শিল্পাবপ্রব ছাঁড়য়ে পড়ছে গৃহশজ্প মারফত গ্রাম 
এলাকার এই বিপ্লবীকরণের জন্যই : আমাদের শিষ্পের স্তর অপেক্ষাকৃত 'নচু বলেই এর 
এলাকাগত প্রসারলাভটা আরও বেশী প্রয়োজন। বিপ্লবী শ্রীমক আন্দোলন ইংলণ্ড 
ও ফ্রান্সের মতো শুধু মান্র শহর অঞ্চলে সাঁমিত না থেকে জার্মানর ব্যাপকতম অংশে 
অমন প্রচণ্ডভাবে যে ছাঁড়য়ে পড়েছে, তার ব্যাখ্যাও রয়েছে এর মধ্যে। তা থেকেও 
আবার আন্দোলনের প্রশান্ত, নিশ্চত এবং অদম্য অগ্রগাতিরও র্যাখ্যা 'মিলছে। একথা 
সম্পূর্ণ সুস্পম্ট যে জার্মানতে আঁধকাংশ ক্ষুদ্রতর শহর এবং গ্রামীণ জেলাগুলির 
বৃহদংশ বৈপ্লাবক পাঁরবর্তনের জন্য সংপ্রস্তুত হয়ে উঠলেই একমান্র তখনই রাজধানী 
ও অন্যান্য বড় শহরগুীলিতে বিজয় অভ্যুত্থান সম্ভবপর । স্বাভাঁবক ধরনের বিকাশ ধরে 
নিলে, ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালের প্যারিসীয়দের অনুরূপ শ্রামক শ্রেণীর বিজয়লাভের 
মতো অবস্থায় আমরা কখনই পেসছব না; ঠিক এঁ কারণেই আবার দুই দুই বার 
প্যারসে যা ঘটেছে, প্রাতীক্রয়াশীল মফস্বল এলাকার কাছে 'বপ্লবী রাজধানীর সেইরকম 
পরাজয়ও আমাদের ভোগ করতে হবে না। ফ্রান্সে আন্দোলন সর্বদাই রাজধানীতে শুরু 
হয়েছে; জার্মীনতে শুরু হয়েছে বৃহদায়তন শিল্পের, হস্তাঁশল্প কারখানার ও 
গৃহশিল্পের এলাকাগুলিতে, রাজধানী জয় করেছে পরে । সুতরাং ভবিষ্যতেও সম্ভবত 
উদ্যোগ থেকে যাবে ফরাসীদের হাতেই, কিন্তু ফয়সালার লড়াই জেতা সম্ভব কেবল 
জার্মানতেই। 

প্রসারের ফলে এই যে গ্রামীণ গৃহাশল্প ও হস্তাশল্প কারখানা আজ জার্মান উৎপাদনের 
প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শাখায় পাঁরণত হয়েছে, এবং ক্রমশ বেশী বেশী করে এইভাবে সম্পন্ন 
করছে জার্মান কৃষকের বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন, তা কিন্তু আঁধকতর বৈপ্লাবক পাঁরবর্তনের 
প্রাথামক পর্যায় মান্র। মার্কস (পাঁজ' প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪৮৪--৪৯৫) 
ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছেন যে, ক্রমাবকাশের কোন এক বিশেষ স্তরে মেশিন ও 
ফ্যাক্তার উৎপাদনের দরুন এ অবস্থার পতনের ক্ষণ ঘাঁনয়ে আসবে। সেই সময় মনে হয়, 
আগতপ্রায়। 'ক্তু জার্মানতে মোশন ও ফ্যাক্কীর উৎপাদন দ্বারা গ্রামীণ গৃহ ও হস্তাশল্প- 
কারখানার ধ্বংসের মানে হবে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ উৎপাদকের জীবকার ধৰংস, জার্মান 
ক্ষুদ্ধ কৃষককুলের প্রায় অর্ধাংশের উচ্ছেদ; শুধু গৃহশিল্পের ফ্যাক্কার ?শল্পে রূপান্তর 
নয়, কৃষকের খোদ খামারের রূপান্তর বৃহদায়তন ধনতাল্পিক কাষিতে, ছোট ছোট 
জোতজির রূপান্তর বৃহদা়তন মহালে, -- অর্থাৎ কৃষকের স্বার্থের মূল্যে পঠাঁজ ও 
ভাঁমমালকানার স্বার্থে শিল্প ও কীষাবপ্লব। যাঁদ পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার আওতাতেই 
এই রূপান্তর জার্মাঁনর ভাগ্যে থেকে থাকে, তবে তা নঃসন্দেহেই হবে এক মোড় 
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তি লেট পাট ৮ পাস সাপ আপ পন পা অক লস শিপ াশিশাা িশিশীিশীশি টিশীশশিি শীশপা শি পলগস্পাও পাপা শীীশীশ্পপীীশী শিশি শাটি শপ পপ লা পালিশ পসপোসপসপসাা ৯ 


পারবর্তন। ততাঁদনে যাঁদ অন্য কোন দেশের শ্রামক শ্রেণী উদ্যোগ গ্রহণ না করে, 
তবে জার্মানিই প্রথম আঘাত হানবে আর 'গোৌরবোজ্জবল সৈন্যবাহননর কৃষকসম্তভানগণ 
সে কাজে সহায়তা করবে বীরত্বের সঙ্গেই। 

আর সেই সঙ্গে, প্রত্যেক শ্রীমককে তার নিজস্ব কুটারাঁটর মাঁলকানা দান করে 
আধা-সামন্ততান্ত্রক প্রথায় তাকে তার 'নাদর্ট পাঁজপাঁতাঁটর সঙ্গে শৃঙ্খালত করে 
রাখার বুর্জোয়া ও পোঁট বুর্জোয়া এই ইউটোপিয়ার এক ভিন্নতর তাৎপর্য প্রকাশ 
পাচ্ছে। এর বাস্তব রূপায়নের বদলে ঘটবে ছোট ছোট গ্রামীণ বাসগৃহ মালিকদের 
গৃহশিল্পের শ্রীমকে রপোস্তর; পুরানো বিচ্ছিন্ন তার অবসান এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদে 
কৃষকের রাজনোতকফ আঁকাণৎকরতার ধবংসসাধন, তাদের “সামাঁজক ঘূর্ণাবর্তের, মধ্যে 
আকর্ষণ; গ্রামাণ্চলে শল্প-ীবপ্লবের প্রসারলাভ এবং তার ফলে জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা 
স্থাতিশীল ও সনাতনপল্থখী অংশটার পাঁরণাত 'বপ্লবের লালনাগারে; এবং এই সব 
কছুর চূড়ান্ত পাঁরণাত হিসাবে গৃহশিল্পে নিষুক্ত শ্রাীমকদের মোশন দ্বারা উচ্ছেদ, 
যে উচ্ছেদ তাদের জোর করে গেলে দেবে সশস্ত অভ্যথানের পথে। 

বুর্জোয়া সমাজবাদী মানবহতৈষাঁগণ যতাঁদন পঠাজপাতি হিসাবে তাদের সামাজিক 
কাযক্রম মারফত, সমাজ বপ্লবের উপকার ও অগ্রগাতর জন্য তাদের আদর্শটাকে 
উপরোক্ত উল্টা কায়দায় রূপায়িত করার চেস্টা চালিয়ে যাবে, ততাঁদন ব্যাক্তগতভাবে 
তাদের সে আদর্শ উপভোগ করতে দিতে আমরা স্বতঃই রাজ থাকব। 
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লপ্ডন, ১০ই জানুয়ারি, ১৮৮৭ পুস্তকের পাঠ অন্যায়শ মাঁদ্রত 
জ্রখ থেকে ১৮৮৭ সালে প্রকাঁশত 'বাস-সংস্থান জার্মান থেকে অনুবাদের ভাষাস্তৰ 


সমস্য।র' ম্িতীয় সংস্করণের জনা এঙক্গেলস 
কর্তৃক 'লাখত 





বাস-সংস্ছান সমস্যা 


প্রথম ভাগ 
প্রধোঁ ক ভাবে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করেন 


চ01153%001 পাত্রকার ১০ম ও তার পরবতর্ট সংখ্যাগ্ীলতে বাস-সংস্থান সমস্যা 
সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত ছয়টি প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া যাবে। প্রবন্ধগ্ীল শুধু এই 
কারণেই প্রীণধানযোগ্য যে, দীর্ঘকালাবস্মৃত পণ্চটম দশকের 'কছু হবু-সাহাত্যিক 
রচনাবলীর কথা বাদ দিলে, এইগুঁলই জার্মাঁনতে প্রহধোঁবাদী চিন্তাধারা আমদাঁনর 
প্রথম প্রচেম্টা। এমন কি পণচশ বছর আগেই ঠিক এই প্রুধেবাদের ধারণাকে চরম আঘাত 
হেনোছিল* যে জার্মান সমাজতল্ল, তার সমগ্র বিকাশ ধারার তুলনায় বর্তমান প্রচেষ্টা 
এতই 'বরাট পশ্চাংগাঁতস্বরূপ যে আঁবলম্বে এর জবাব দেওয়া প্রয়োজন। 

যে তথাকাঁথত বাসস্থানাভাবের কথা আজকাল সংবাদপন্রে এত বড় ভূমিকা গ্রহণ 
করছে, তার স্বরূপ কিন্তু এই নয় যে শ্রমক শ্রেণী সাধারণত খারাপ, 'ঘাঞ্জ এবং 
অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করে। এই অভাব বর্তমান সময়ের কোনো একান্ত বোৌশষ্ট্য নয় : 
এমন ক, পূর্বেকার সকল শোষিত শ্রেণীর তুলনায় আধ্ানক প্রলেতারশেতকে যে 
সকল বিশিষ্ট দুঃখভোগ করতে হয়, এটা তারও অন্যতম নয়। বরং উল্টো, সব যুগে 
সকল উৎপশীড়ত শ্রেণীই অনেকটা সমভাবেই এই দুর্দশা ভোগ করেছে । এই বাসস্থান- 
সঙ্কট অবসানের একটিই উপায় আছে: শাসক শ্রেণী দ্বারা শ্রামক শ্রেণীর শোষণ ও 
উতপীড়নের সম্পর্ণ অবসান। আজকের 'দনে বাসচ্ছানের অভাব বোঝায় বড় বড় 
শহরের দিকে জনসংখ্যা হঠাৎ ধাওয়া করার ফলে মজ্‌রদের বাসস্থানের শোচনীয় 
পারাস্থিতির বশেষ ধরনের অবনাঁত; দারুণ ভাড়াবাদ্ধ, প্রাতাটি গৃহে আরও ঘে'যাঘেশষ, 


* মার্সের লেখা দর্শনের দারিপ্্য, গ্রন্থে, ব্রাসেলস ও প্যারস, ১৮৪৭। (এঙ্গেলসের 
টীকা ।) 
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কারও কারও পক্ষে আদৌ মাথা গঃজবার ঠাই পাবার অসম্তাব্যতা। এবং এই বাসাভাব 
'নয়ে যে এত কথা বলা হচ্ছে, তার কারণ হল এটা আজ আর শুধু শ্রামক শ্রেণীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পোঁট বুর্জোয়াকেও স্পর্শ করেছে। 

আমাদের আধ্ানিক মহানগরীগলিতে শ্রামক শ্রেণী ও পোঁট বুর্জোয়ার একাংশ 
যে বাসস্থানের অভাবে ভুগছে, তা হল আধ্নক পধঁজবাদশী উৎপাদন-পদ্ধাতি থেকে 
উদ্ভূত অগণ্য, ছোটখাট গৌণ কুফলের অন্যতম । এটা মোটেই প:জপাত দ্বারা শ্রামক 
1হসাবে শ্রীমক শোষণের প্রত্যক্ষ ফল নয়। এই শোষণই হচ্ছে সেই মূল অভিশাপ, 
পণাজবাদী উৎপাদন-পদ্ধীতর অবসান ঘাঁটয়ে সমাজ-বিপ্রব যার অবসান আনতে চায়। 
আর পঠাঁজবাদী ৬ৎপাদন-পদ্ধাতর "ভীত্তমূল হচ্ছে এই যে, আমাদের বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থার ফলে পধাজপাঁতর পক্ষে যথার্থ মূল্যে শ্রামকের শ্রমশাক্ত কনে নিক্কে তা থেকে 
অনেক বেশী মূল্য আদায় করে নেওয়া সম্ভব হয় -- শ্রমশাক্তর ক্রয় বাবদ যে দাম 
দেওয়া হয়েছে তা পুনরুৎংপাদন করতে যে সময় কাজ করতে হয়, তদপেক্ষা দীর্ঘতর 
কালের জন্যে তাকে খাঁটিয়ে। এইভাবে যে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন হচ্ছে, তা পোপ ও 
কাইজার থেকে শুর করে নৈশ চৌকিদার ও অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত বেতনভুক্‌ 
ভৃত্যসহ সমগ্র পাজপাঁত ও ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হয়। ক ভাবে এই 
ভাগবাটোয়ারা সম্পন্ন হয়, সেটা এই প্রসঙ্গে আমাদের বিবেচ্য নয়, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত: 
যারা কাজ করে না, তারা সকলেই জাবকা নির্বাহ করতে পারে কেবল এই উদ্বত্ত 
মূল্যের উচ্ছম্টে, কোনো না কোনো ভাবে এ উচ্ছিষ্ট তাদের কাছে এসে পেশছয় ! 
(সর্বপ্রথম এই তত্ব যেখানে বিবৃত করা হয়োছল, মাসের সেই 'পঠাঁজ' 
গ্রল্থ দুষ্টব্য।) 

শ্রামক শ্রেণী কর্তৃক উৎপাঁদত এবং কোনর্প পারশ্রীমক না দিয়ে তাদের কাছ 
থেকে সংগৃহীত এই উদ্বৃত্ত মূল্যের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে অ-শ্রামক শ্রেণীগ্ীলির মধ্যে 
যে ঝগড়াঝাঁট ও পারস্পাঁরক প্রতারণা চলে, তা খুবই শিশক্ষাপ্রদ। কেনাবেচার মাধ্যমে 
এই বাটোয়ারা যতখাঁন চলে, তার ভিতর 'বক্রেতার দ্বারা ক্রেতাকে ঠকানো হল এর 
অন্যতম প্রধান পল্থা; খুচরা কেনাবেচায়, বিশেষ করে বড় বড় শহরগ্ালতে এই 
ধরনের প্রবণ্ণনা বিক্রেতার আস্তত্ব বজায় রাখবার অপারহ্ার্য শর্ত হয়ে দাঁড়য়েছে। 
কোন শ্রামক যখন কেনা 'জানসের দর বা উৎকর্ষের ব্যাপারে, মদ বা রুটওয়ালার 
দ্বারা প্রতারিত হয়, তখন কিন্তু সে ঠিক শ্রামক 'হসাবে প্রতাঁরত হচ্ছে না। পরস্তু, 
যখন কোথাও ঠকানোর গড়পড়তা পাঁরমাণ সামাঁজক প্রথায় পাঁরণত হয়, সেখানে শেষ 
পর্যন্ত একটা পাল্টা মজুীরবাদ্ধ দিয়ে তার মীমাংসা হতে বাধ্য। দোকানদারের কাছে 
শ্রীমক ক্রেতা হিসাবে, অর্থাং অর্থের বা ক্লোডটের মালক হিসাবেই হাজির হয়, সুতরাং 


বাস-সংস্থান সমস্যা ২২৯ 


সে সেখানে মোটেই শ্রামক 'হসাবে অর্থাৎ শ্রমশীক্তর বিক্রেতার্পে উপাশ্থিত হচ্ছে না। 
এই ধরনের ঠকানি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, আঁধকতর ধনশালণ সামাঁজক 
পারে; কিন্তু এটা এমন একটা অভিশাপ নয় যা কেবল তাকেই আঘাত করছে, যা তার 
শ্রেণীগত বৈশিল্ট্য। 

বাস-সংস্থানের অভাব সম্বন্ধেও এই একই কথা! আধুঁনক বড় বড় শহরগুীলর 
প্রসারের ফলে, শহরের কোন কোন অণ্চলে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবাঁস্থৃত 
জাঁমর দর কৃন্নিমভাবে এবং প্রায়ই প্রচণ্ড পাঁরমাণে বাদ্ধ পেতে থাকে । এই সকল অণুলে 
অবস্থিত দালানকোঠা, কিন্তু বাড়ানোর পারবর্তে এই মূল্যকে কমিয়ে দেয়, কেননা 
সেগুলি আর পাঁরবর্তিত পারাস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না। এদের তখন ভেঙে ফেলে 
সে জায়গায় বানানো হয় নতুন ঘরবাঁড়। এমন ঘটনা সব থেকে বেশশি ঘটে কেন্দ্রীয় 
অণুলে অবস্থিত শ্রামকদের বসাতিস্ছল নিয়ে, কেননা, যতই "ঘাঁঞ্জ হোক না কেন, এদের 
ভাড়া বিশেষ একটা 'নার্দম্ট সর্বোচ্চ পারমাণের বেশী আর বাড়তে পারে না, বাড়লেও 
আতি ধীর গাঁতিতে বাড়ে। এইসব ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলে সে জায়গায় 'নার্মত হয় 
দোকান, গুদাম ও সামাঁজক ভবন। প্যারিসে তার অসমাঁ-র মারফং বোনাপার্টপল্থা এর 
সুযোগ নিয়ে প্রচণ্ড প্রতারণা ও ব্যাক্তগত ধনবাদ্ধ করে নয়োছল। কিন্তু অসমাঁ-র 
আত্মা বিচরণ করেছে বিদেশেও, লম্ডন, ম্যানচেস্টার ও লিভারপুলে; বার্লন বা 
ভিয়েনাতেও সে সমান স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এর ফল দাঁড়য়েছে এই যে, শ্রমিকেরা শহরের 
কেন্দ্র থেকে উপান্ত আভমুখে বিতাঁড়ত হয়েছে; শ্রামকদের বাসস্থান এবং সাধারণভাবে 
ছোট বাসাসমৃহই দ:জ্প্রাপ্য এবং ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে, অনেকক্ষেত্রে পাওয়া হয়েছে 
একেবারে অসম্ভব; কেননা, এই পাঁরস্ছিতিতে ব্যয়বহুল বাসভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে দাঁও 
মারার বেশী সুযোগ পাওয়ার ফলে, গৃহানর্মাণ-শিল্প শ্রামকদের জন্য বাঁড় বানায় 
শুধু ব্যাতিক্রম হিসাবেই। 

অতএব, বাসস্থানের এই অভাবটা আঁধকতর সমৃদ্ধশালী শ্রেণীর তুলনায় শ্রামক 
শ্রেণীকে তীব্রতর ভাবে আঘাত করলেও, দোকানদার কর্তৃক প্রতারণার মতোই ' এতে 
কেবলমাত শ্রমিক শ্রেণীই ভারাক্রান্ত হয় না; আবার শ্রামক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই আভশাপ 
এক িশেষ পর্যায়ে পেপছলে এবং খানিকটা স্থায়খ চারত্র ধারণ করলে তার একটা 
অর্থনোৌতিক সামঞ্জস্যবধান হতে বাধ্য। 

এ ধরনের যে দুর্দশাভোগে শ্রীমক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর, বিশেষ করে পোঁট 
বুজেয়া শ্রেণীর সঙ্গী, পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্্ সেই ধরনের সমস্যা নিয়েই মাথা 
ঘামানো পছন্দ করে, আর প্রুধোঁ এই পোঁট বুর্জোয়া সমাজতল্মের অস্তর্গত। বাস- 


২৩০ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


শপ ৯ 





সংস্থান সমস্যা যে শ্রামক শ্রেণীর একান্ত নিজস্ব কোনো সমস্যা নয়, তা আমরা দেখোঁছ: 
কিন্তু আমাদের জার্মান প্রুধোবাদী যে ঠিক এই সমস্যাটিই আঁকড়ে ধরছেন এবং একে 
সত্যই একান্তভাবে শ্রামক শ্রেণীর সমস্যা বলে ঘোষণা করছেন, তা মোটেই আকাঁস্মক 
ব্য । 


“পঃজিপাতর সঙ্গে মজার শ্রামকের যে সম্পর্ক, বাড়ির মালিকের সঙ্গে ভাড়াটের সম্পকর্টাও 
ঠিক তাই।' 


কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য । 

বাস-সংস্থান সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা দুই পক্ষকে মুখোমীখ দেখতে পাই : ভাড়াটে 
ও জমিদার বা বাঁড়র মালিক। প্রথমোক্ত জন শেষোক্তের কাছ থেকে বাসগৃহটি 
সামায়কভাবে ব্যবহারের আঁধকার কিনতে চায়; ভাড়াটে অর্থ বা ক্রোডটের মালিক, 
যাঁদও হয় তো বা বার্ধত ভাড়ার্‌পে চড়া সুদ দিয়ে বাঁড়র মালকের কাছ থেকেই সে 
ক্লেঁডট তাকে কনে নিতে হয়। এ হল সরল পণ্য বিক্রয়; প্রলেতারিয়েত ও বৃর্জোয়ার 
মধ্যে, শ্রামক ও পধাঁজপাঁতর মধ্যে লেনদেন এটা নয়। ভাড়াটে যাঁদ শ্রামকও হয়, তবু এ 
ক্ষেত্রে সে পয়সাওয়ালা লোক হিসাবেই আবির্ভূত হচ্ছে; বাসস্থান ব্যবহারের খারদ্দার 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে হলে, তাকে ইতিমধ্যেই তার পণ্য, তার একান্ত নিজস্ব পণ্য, 
অর্থাৎ তার শ্রমশীক্তি বিক্রয় করে টাকা আনতে হয়েছে, অথবা এই 'নিশ্চয়তাটুকু দিতে 
পারার মতো তার সামর্থ্য আছে যে অদূর ভবিষ্যতে সে তার শ্রমশাক্ত বেচবে। 
পীজপাঁতির কাছে শ্রমশীক্ত বেচার মধ্যে যে 'বাঁশস্ট ফলাফল দেখা দেয়, তা এখানে 
সম্পূর্ণ অন্দপাস্থত। পঃঁজপাঁত প্রথমত ক্রীত শ্রমশাক্তর নিজ মূল্য এবং অতঃপর 
উদ্বন্ত মুল্য উৎপাদন করায়, সেই উদ্বত্ত মূল্য আবার প:ঁজপাঁত শ্রেণধর মধ্যে 
ভাগবাটোয়ারা সাপেক্ষে আপাতত তার হাতেই থাকে । সুতরাং এখানে একটা আঁতীরক্ত 
মূল্য উৎপন্ন হচ্ছে, উপস্থিত মূল্যের মোট পাঁরমাণ বাদ্ধ পাচ্ছে। ভাড়া লেনদেনের 
ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্নর্প। বাঁড়র মালিক ভাড়াটে কাছ থেকে ঠাঁকয়ে যতই আদায় 
করুক না কেন, সবাক সত্তেও এখানে ইতিমধ্যে বিদ্যমান ও ইতিপ.র্কে উৎপন্ন 
মূল্যেরই হস্তান্তর হচ্ছে, বাঁড়ওয়ালা ও ভাড়াটের ালত আয়ত্তে যে মূল্য ছিল, তার 
যোগফল অপাঁরবার্ততই আছে। তার শ্রমের জন্যে পণীজপাঁত কম, বোঁশ বা সমান যে 
মূল্যই দিক শ্রমিক সর্বদাই তার শ্রমজাত সামগ্রীর একাংশ থেকে প্রবণ্চিত হয়। 
ভাড়াটে প্রবাণ্িত হয় শুধু তখনই যখন সে বাসস্থানের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বোশ 
দিতে বাধ্য হয়। সূতরাং বাঁড়র মালিক ও ভাড়াটের সম্পককে শ্রামক ও পশঁজপাঁতির 
মধো সম্পকের সমতুল্য করে দেখাবার চেম্টা করলে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিকৃত করে 
দেখানো হয়। পক্ষাস্তরে এখানে আমরা দুইটি নাগাঁরকের মধ্যে আত সাধারণ পণ্য 


বাস-পসংল্ছান লমস্যা ৩১ 


৯ পপ পপ রা ৯ আআ ্পী  পাস্পপপ পপ পিপিপি লা শম্পা পান 


লেনদেনের দস্টাস্ত পাই; সাধারণভাবে কেনাবেচা, এবং বিশেষ করে 'ভূসম্পাত্তর' 
ক্রয়বিক্রুয় যা দিয়ে নিয়ন্তিত হয়, এই লেনদেন সেই সব অর্থনোতিক নিয়ম অনুযায়ীই 
চলে। এই লেনদেনের 'হসাবে প্রথমত গোটা বাঁড়টার বা তার অংশাঁবশেষের 'ীনর্মাণ ও 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ধরা হয়; তারপর আসে জমির মূল্য, যা নিরধধারত হয় বাঁড়াটর 
ভালো মন্দ অবস্থানের ওপর, সর্বশেষে ফয়সালা হয় সেই মৃহ্‌র্তে সরবরাহ ও চাহিদার 
পারস্পারক সম্পর্ক 'দিয়ে। সরল এই অর্থনৌতিক সম্পকণট আমাদের প্রুধোপল্থীর 
মনে প্রাতিভাত হয় 'নম্নর্পে : 


“ভাড়া 'হসাবে বাঁড়টর প্রকৃত মূল্য পর্যাপ্ত পাঁরমাণেরও বোশ করে মালিককে অনেক, 
আগেই পাঁরশোধ করে দেওযা সত্তেও, একবার তৈরী হয়ে যাবার পব থেকে সে বাঁড় সামাজিক 
শ্রমের একটা 'নাদর্ট ভগ্নাংশের উপর চিরস্থায়ী আইনশী স্বত্ব 'হসাবে কাজ করে। এইভাবে, যে 
বাঁড়, ধরা যাক, 'নার্মত হয়েছিল পণ্জাশ বছর আগে, তা এই সময়ের মধ্যে ভাড়ার আযের মারফ ৩ 
তার আদ নির্মাণ ব্যয়ের 'দ্বগৃণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, দশগুণ, এমন কি তারও বোশ উশুল কবে 
নেষ।' 


এখানে আমরা একেবারেই গোটাগ্ট প্রুধোঁকে পেয়ে যাঁচ্ছ। প্রথমত ভুলে যাওয়া 
হল যে বাঁড়ভাড়া থেকে শুধু নির্মাণের ব্যয়ের উপর সুদ তোলা হয় তা নয়; তার 
সঙ্গে সঙ্গে মেরামত খরচ, গড়পড়তা হারে অনাদায়শ খণ, বাঁক-পড়া ভাড়া, এবং মাঝে 
মাঝে ভাড়াটেহীন অবস্থায় পড়ে থাকার খেসারংও তুলতে হয় এবং শেষত, যে বাড়ি 
ভঙ্গ;র এবং কালক্রমে বাসের অযোগ্য ও মূলাহীন হয়ে উঠতে বাধ্য তার 'নর্মাণে 
লগ্রনকৃত পধজটাও বার্ধক 'কাস্ততে তুলে ফেলা চাই। "দ্বিতীয়ত এ কথাও ভুলে যাওয়। 
হল যে, যে-জাঁমির উপর বাঁড়াঁট 'নার্মত, তার বাত মূল্যের উপর সুদ দিতে হবে, 
তাই বাঁড়ভাড়ার মধ্যে ভূমি-খাজনার একাংশও 'নাহত আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
প্রধোঁপন্থী অবশ্য ঘোষণা করেন যে, ষেহেতু জাঁমর এই মূল্যবাদ্ধর পিছনে জামর 
মাঁলকের কোন অবদান নেই, সেই কারণে সে বাদ্ধ ন্যায়ত তার নয়, সমগ্র সমাজের 
প্রাপ্য। এতে করে যে তান আসলে ভূসম্পান্ত লোপ করার দাঁব করছেন, সেটা 'কন্ত 
তার নজর এাঁড়য়ে যাচ্ছে; এই 'বিষয়ে আলোচনা এখানে শুরু করলে আমরা অনেকদূরে 
চলে যাব। এবং সর্বোপাঁর, তান এটাও লক্ষ্য করছেন না যে, এই লেনদেনের বিষয়বস্তু 
মাঁলকের কাছ থেকে বাঁড় কেনা একেবারেই নয়, 'নার্দস্ট সময়ের জন্য কেবল ব্যবহারের 
আধকারটুকু কেনা । যে বাস্তব প্রকৃত পাঁরাস্থিতিতে অর্থনৌতিক ঘটনা উতন্তূত হয়, প্রুধো 
তা নিয়ে কখনই মাথা ঘামানান; সৃতরাং স্বভাবতই তান ব্যাখ্যা করতে পারেন না -- 
পণ্টাশ বছরে একটা না্স্ট পারাক্ৃতিতে গৃহনির্মাণের আদ ব্যয়ের দশগুণ কী করে 
ভাড়া 'হসাবে আদায় হয়ে থাকে । এই একান্তই অজটিল প্রশ্নাটর অর্থতাত্বক বিচারের 
পাঁরবর্তে এবং অর্থতাত্ক নিয়মের সঙ্গে বাস্তাবক এর বিরোধ আছে কনা, থাকলে কী 


২৩২ ফ্রেডারিক এক্গেলস 

ভাবে আছে, সে কথা নির্ধারণের বদলে প্রুধোঁ অর্থতত্ব থেকে আইনশাস্তে এক সাহসা 
ঝাঁপ 'দলেন: “একার তৈরী হয়ে যাবার পর থেকেই বাড়ীঁটি” একটা 'নার্দম্ট পাঁরমাণ 
বার্ধক পাওনার উপর শঁচরগ্থায়খ আইনগত স্বত্ব হিসাবে কাজ করে।' কী করে এই 
ঘটনা ঘটে, কী করে বাঁড়টি আইনগত স্বত্বে পারণত হয়, সে সম্বদ্ধে প্রুধোঁ নীরব । 
অথচ ঠিক এই সমস্যাটকেই তাঁর ব্যাখ্যা করা উঁচত ছিল। এই প্রশনাটকে যাঁদ [তান 
বিচার করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে, দুনিয়ায় কোনো আইনী স্বত্ব, তা যতই 
চরস্থায়ী হোক না কেন, তা দিয়ে পণ্টাশ বছরে ভাড়া হিসাবে বাঁড় বানাবার ব্যয়ের 
দশগুণ উশুল করবার ক্ষমতা পাওয়া যায় না; তা ঘটায় শুধু অর্থনৌতক অবস্থা (যা 
আইনগত স্বত্ব হিসাবে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে থাকতে পারে)। আর সেক্ষেত্রে 
প্রুধোঁ যেখান থেকে শুরু করোছলেন আবার সেখানেই ফিরে যাবেন। 

অর্থনৌতিক বাস্তবতা থেকে আইনী বলতে লাফ দিয়ে ত্রালাভ _- এরই উপর 
প্রুধোঁবাদী সমগ্র শিক্ষা দাঁড়য়ে আছে। বন্ধ,বর প্রুধোঁ যখনই কোন বষয়ের অর্থনোতিক 
তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ হন, _ এবং প্রাতাট গুরুতর সমস্যার ক্ষেত্রেই তাই 
ঘটে -- তখনই 'তাঁন আইনের জগতে আশ্রয় নেন এবং চিরস্তন ন্যায়বিচারের দোহাই 
পাড়েন। 

“পণ্য উৎপাদনের সহগামী আইনগত সম্পক থেকে তাঁর ন্যায়বিচারের আদর্শ 
“চরস্তন ন্যায়াবচারের” আদর্শ নিয়ে প্রুধোঁ শুরু করেন; লক্ষণীয় এই যে, তাতে করে 
[তিনি সকল সং নাগাঁরকদের প্রবোধ 'দয়ে প্রমাণ করে দেন যে উৎপাদনের রূপ 'হসাবে 
পণ্য উৎপাদন ন্যায়াবচারের মতোই িরস্থায়ী। অতঃপর তান ঘুরে দাঁড়য়ে বাস্তব পণ্য 
উৎপাদন এবং তার সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ বাস্তব আইন ব্যবস্থাকে তাঁর এই আদর্শ অনুযায়ী 
সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। কোন রসায়নাবদ যাঁদ পদার্থের গঠন ও ভাঙনের মধ্যে যে 
সকল আণাঁবক পারবর্তন ঘটে থাকে, তার বাস্তব নিয়ম অধ্যয়ন না করে এবং সেই নিয়মের 
[ভন্তিতে 'নার্দন্ট সমস্যার সমাধান না করে, “স্বভাবধর্ম এবং সংসাক্তর”, “চরস্তন ধারণা” 
দয়ে পদার্থের গঠন ও ভাঙনকে 'নয়ল্পণ করবেন বলে দাব তোলেন, তাহলে সেই 
রসায়নাবদ সম্পর্কে আমরা কী মনোভাব পোষণ করব : আমরা যাঁদ বলি যে তেজারাতি 
“শচরম্তন ন্যায়”, “চরস্তন সুবিচার”, “চরস্তন পারস্পারক সম্পক” এবং অন্যান্য 
'চরন্তন সত্যের” বিরোধী, তাহলে তৈজারাঁত “চরস্তন কৃপা*, এচরন্তন ধর্মীবশ্বাস” 
অথবা “ভগবানের চিরন্তন ইচ্ছার” সঙ্গে সঙ্গীতহীন, এই বলায় ধর্মগুরুরা তেজারাতি 
সম্পকে যা জেনেছিলেন তার থেকে আমরা সত্যই বোশ আর কণ জানতে পারলাম ? 
(মাকস, 'পধাজ' প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪৫1) 

আমাদের এই প্রুধোঁপল্থীটি তাঁর প্রভু ও গুরু অপেক্ষা বেশী সুবিধা করতে 
পারেনাঁন : 


১১১১০ সপ 
প্রবাস পা পারা এর 


'জীবদেহে রক্ত চলাচলের মতোই সমাজজশীবনে যে হাজারো রকমের বিনিময় প্রয়োজন হয়, 
বাড়িভাড়ার চুক্তি তাদেরই অন্যতম। স্বভাবতই, এই 'বানময় সর্বক্ষেত্রে যাঁদ ন্যায়াধিকারের ধারণা 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকত, অর্থাৎ সর্বত্র যাঁদ তা কঠোরভাবে ন্যায়ের দাঁব অনুসারেই পারচাঁলত 
হত, তাহলে এই সমাজের পক্ষে তা শুভ হত। এক কথায়, সমাজের অর্থনৌতক জধবনযান্নাকে 
প্রুধোঁর ভাষায় বলতে গেলে, অর্থনৈতিক ন্যায়াধিকারের স্তরে উন্নত হতে হবে। বাস্তবে কিন্তু আমরা 
দেখতে পাই যে, ঠিক তার বিপরীত ঘটনা ঘটছে।, 


এ কথা কি বশ্বাস্য যে, মার্কস ঠিক এই নিরধারক দৃণ্টিকোণটার ক্ষেত্রেই এরূপ 
সংক্ষপ্ত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রহধোঁবাদের চাঁরন্রায়ন করার পাঁচ বছর পরেও জার্মাঁনতে 
এমন প্রলাপ ছাপা হচ্ছেঃ এই হ-য-ব-র-ল'র মানে কী? এর মানে আর কিছুই নয়, 
শুধু এই ষে, বর্তমান সমাজের নিয়ামক অর্থনৈতিক নিয়মগৃলির ব্যবহারিক ফলাফল 
লেখকের ন্যায়বোধের পাঁরপল্থ এবং তিনি মনে মনে এই সদাকাঙ্খা পোষণ করেন যে, 
এমন কোনো বন্দোবস্ত হোক যাতে এই অবস্থার শ্রীতিকার হয়। কোলা ব্যাঙের যাঁদ লেজ 
থাকত, তাহলে সেটা আর কোলা ব্যাং থাকত না! আর পধঁজবাদশ উৎপাদন-পদ্ধাতও 
ক একটা 'ন্যায়াধকারের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত' নয়, অর্থাৎ শ্রামকদের শোষণ করার 
নিজস্ব আঁধকারের ধারণা দ্বারা। লেখক যদ আমাদের বলেন যে সেটা তাঁর 
ন্যায়াধকারবোধ নয়, তাহলে কি আমরা এক ধাপও এগোতে পারাছি ? 

যা হোক. এখন বাস-সংস্থান সমস্যায় ফেরা যাক। আমাদের প্রহধোঁপল্থী এবার তার 
ন্যায়াধকার ধারণার, বলগা ছেড়ে 'দয়ে আমাদের সামনে এই আলোড়নকারী ঘোষণা 
পাঁরবেশন করছেন : 


“একথা বলতে আমাদের কোন 'দ্ধধা নেই যে, বড় শহরে শতকরা ৯০ জন বা ততোঁধক 
জনের নিজের বলতে কোনো যে আস্তানা নেই, আমাদের প্রশংাসত এই শতাব্দীর সমগ্র সংস্কৃতির 
পক্ষে এর চাইতে ভয়ঙ্কর বিদ্রুপ আর কিছু নেই। নৌতিক ও পারিবারক আঁন্তত্বের আসল 
গ্রীল্থাবন্দু, সেই ঘরসংসার সামাঁজক ঘূর্ণাবর্তে ভেসে যাচ্ছে .. এই দিক থেকে আমরা তসভাদের 
অপেক্ষাও অনেক নিম্পম্তরে আছ। গূহাবাসীদের গুহা আছে, অস্ট্রেলীয়দের আছে তাদের মাঁটর 
কুড়েঘর, রেড ইশ্ডিয়ানদেরও নিজের গৃহকোণ রয়েছে, অথচ আধ্ানক প্রলেতারয়েত কার্যত 
বায়্‌ভূত ইত্যাঁদ। 


এই আর্তনাদের মধ্যে আমরা প্রুধোঁবাদের প্রতিক্রিয়াশীল চেহারাটা গোটা দেখতে 
পাই। প্রলেতারয়েতের, আধ্ঁনক বিপ্লবী শ্রেণীর জন্মের জন্য অতীতের শ্রামককে যা 
জমির সঙ্গে বেধে রাখত, সেই গর্ভনাড়ী ছেদ করাটাই ছিল একান্ত অপাঁরহার্য। যে 
তস্তুবায়ের তাঁতের সঙ্গে সঙ্গে থাকত ছোট্র ঘরবাঁড়, বাগান ও ক্ষেত, সে ছিল 
সর্বপ্রকার দুর্দশা ও সর্বাবধ রাজনোতিক চাপ সত্তেও শাস্ত, তুষ্ট, 'ধর্মভীর্‌ এবং 
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এ পা শি _ শশীশিশি শত শা পি শী শশী পদ শি শা পোদ 


চি 
সম্মানাস্পদ'; সে ধনী, ধর্মযাজক, রাজপুরূষ দেখলেই টুপি তুলে সেলাম করত, মনের 
দিক থেকে সে ছিল সম্পূর্ণত দাস তুল্য। যে শ্রীমক আগে ছিল জমির সঙ্গে শৃঙ্খালত, 
আধুনক বৃহদায়তন শিল্পই তাকে পুরোপ্দার সম্পাত্তহীন প্রলেতারিয়েতে পাঁরণত 
করেছে, চিরাচারত সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তাকে করেছে স্বাধীন আইনবাহর্ভূত; 
এই অর্থনোতিক বিপ্লবই সেই অবস্থা সৃস্টি করেছে, একমান্র যে অবস্থায় শ্রামক শ্রেণীর 
শোষণের চ.ড়ান্ত রূপ, পধাজবাদশ উৎপাদনের রূপ উচ্ছেদ করা সন্ভব। অথচ প্রুধোঁপল্থনীটি 
সজল চক্ষে এগয়ে এসে শ্রামকদের ঘরবাড়ি ছাড়া করা 'নয়ে বলাপ করছেন এমনভাবে, 
যেন এটা তাদের মানাঁসক মুক্তিলাভের সর্বপ্রথম শর্ত নয় বরং এক 'বরাট পশ্চাদর্গাতি। 

আঠারো শতকের ইংলণ্ডে শ্রীমকদের ঘরবাঁড় ছাড়া করার ঠিক এই প্রাক্ুয়া 
যেভাবে ঘটোছিল তার প্রধান প্রধান বৌঁশন্টাগুলি আম সাতাশ বছর আগে ইংলন্ডে 
শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা বইটিতে বর্ণনা করোছলাম। সে কাজে জাম ও কারখানার 
মালিকরা যে কলঙ্কে কলাঙকত হয়োছল, এবং এই 'বিতাড়নে সর্বাগ্রে সংশ্লিন্ট 
শ্রীমকদের উপর আনবার্যভাবে যে সকল বৈষাঁয়ক ও নৈতিক কুফল বতোঁছিল, তা 
উচতমতো আম সেখানে বর্ণনা করোছি। কিন্তু সোঁদনের পাঁরাস্থীতিতে একান্ত আবাশ্যক 
এই এঁতিহাসিক 'বকাশের প্রাক্রয়াটাকে 'অসভ্যদেব অপেক্ষাও অনেক নিম্নস্তরে' 
পশচাদ্গাঁত বলে াবচার করার কথা কি আমার মাথায় ঢুকতে পারত » অসম্ভব! 
১৭৭২ সালের ্ঘরবাঁড়র' মালিক গ্রামীণ তত্তুবায়ের তুলনায় ১৮৭২ সালের ইংরেজ 
প্রলেতারীয় টের বেশ? উচু স্তরের । গুহার মাঁলক গুহাবাসী, মাটির কংড়ের মালিক 
অস্ট্রেলীয় বা গৃহকোণের সেই মালিক রেড ইণ্ডিয়ানরা কি কখনও জনের সশস্ত্র 
অভ্যু্থান অথবা প্যারিস কামউন সংঘাঁটিত করতে পারবে ? 

ব্যাপকভাবে পধাজবাদ উৎপাদন প্রবর্তনের পর থেকে শ্রীমকদের বৈষাঁয়ক অবস্থা 
যে মোটের উপর খারাপ হয়েছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ শুধু বুর্জোয়ারাই করতে 
পারে। কিন্তু তার জন্য কি আমরা পেছন ফিরে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাব মিশরের 
(পাঁরমাণেও যংসামান্য) মাংসের হাঁড়ির 'দিকে*, দাসত্বপ্রবণ আত্মার জল্মদাতা গ্রামীণ 
ছোট শিজ্পের দিকে, বা 'অসভাদের' দিকে 2 ঠিক তার বিপরীত । আধাঁনক বৃহদায়তন 
শি্পের দ্বারা সম্ট, জামর বন্ধনসমেত সর্বপ্রকার উত্তরাধকারপ্রাপ্ত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত, 
বড় বড় শহরে যুথবদ্ধ প্রলেতাঁরয়েতই একমাত্র সেই মহান সামাঁজক রূপান্তর সাধন 
করতে পারে, ষার ফলে সর্বপ্রকার শ্রেণীশোষণ ও সকল শ্রেণী-শাসনের অবসান ঘটবে। 

* বাইবেলের কাহিনী অনুসারে মিশরের বন্দী দশা থেকে পলায়নের সময় ইহুদীদের 


মধ্যেকার দূর্বলচিত্তরা পথের কম্ট ও অনাহারে বন্দী দিনগুলোর কথা তেবে আফশোস করতে 
শুরু করে এই বলে ষে তখন অন্তত পেটের 'ক্ষিদেটা 'মিটত। _ সম্পাঃ 


বাস-সংস্থান সমসা। ২৫ 
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ঘরবাঁড়র মালিক পুরানো সেই গ্রামীণ তত্তুবায় এই কাজ কখনও সমাধা করতে পারত 
না, এই কাজ সমাধান করার আকাঙ্খা দূরে থাক, এমন ধারণা মনে আনাও তাদের কাছে 
ছিল অসম্ভব । 

অপরপক্ষে, গত একশত বংসরের গোটা শিল্পাবপ্রব, বাম্পীয় শাক্ত ও বৃহদায়তন 
ফাক্ঠীর উৎপাদনের প্রবর্তন, কায়িক শ্রমের বদলে যা যল্পাতি নিয়োজন করে শ্রমের 
উৎপাঁদকা শাক্তকে হাজারগ্‌ণ বাঁদ্ধ করেছে, প্রহধোঁর কাছে সে সবাঁকছৃই অতখব 
'বিতৃষ্কার ব্যাপার -- যা সাঁত্য ঘটাই উচিত ছিল না। পোঁট বুর্জোয়া প্রুধোঁর কামা হল 
এমন এক জগৎ, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্ত আশুভোগ্য এবং তৎক্ষণাৎ বাজারে বিনিময়যোগা 
ভিন্ন ভিন্ন স্বয্পংসম্পূর্ণ সামগ্রী উৎপাদন করে। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যাক্ত 
অন্য কোন সামগ্রীর মারফত তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য ফেরৎ পাচ্ছে, ততক্ষণ “চরম্তন 
ন্যায়াবচারের' মর্যাদা বজায় থাকছে এবং গড়ে উঠছে যথাসম্ভব সেরা এক দুনিয়া। 
কিন্তু শল্পের অগ্রগাঁত প্রুধোঁর এই যথাসন্তভব সেরা দুঁনয়াটাকে অঞ্কুরে 'বিনম্ট ও 
পদদলিত করেছে. শজ্পের বড় বড় শাখায় ব্যাক্তগত শ্রমব্যবস্থা বহূদিন আগেই ধহংস 
করেছে, এবং 'দন দিন ক্ষুদ্রতর এমন কি ক্ষুদ্রতম 'শিষ্প শাখাতেও তার ধবংসসাধন করে 
চলেছে; তার জায়গায় প্রীতীষ্ঠত করছে যন্ত্রপাতি এবং 'নয়ান্দিত প্রাকীতক শক্তির উপর 
নির্ভরশীল যৌধশ্রম; এই নতুন শিল্প-ব্যবস্থায় উৎপন্ন আবলদ্বেই 'বিনিময়যোগ্য 
আশুভোগ্য সামগ্রী হল বহ্লোকের হাতে তোর হয়ে ওঠা তাদের সকলের যৌথ 
উৎপাদন। এবং বশেষ করে এই শল্প বিপ্রবই মানুষের শ্রমের উৎপাঁদকা শাক্তকে 
এমন উচ্চস্তরে তুলেছে যে, - মানব ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম - এমন সপ্তাবনা সৃষ্টি হল 
যাতে সকলের মধ্যে যক্তগ্রাহ্য শ্রমাবভাগ প্রবার্তত হলে, সমাজের সকলের প্রচুর ভোগ 
ও পর্যাপ্ত, সংরাক্ষত ভাণ্ডারেব মতো যথেম্ট উৎপাদন শুধু যে সম্পন্ন হবে তা নয়, 
প্রত্যেকের জন্যই যথেন্ট অবকাশেরও ব্যবস্থা হবে, যাতে করে অতাঁত থেকে উত্তরাধকার 
সত্রে পাওয়া সংস্কৃতি, অর্থাৎ 'বজ্ঞান, শিল্পকলা, ভাবাবাঁনময়ের 'বাভল্ল পদ্ধাতর্‌্পের 
মধ্যে যতটা রক্ষণযোগ্য তা শুধু বজায় থাকবে নয়, শাসক শ্রেণীর একচোটয়া সম্পান্ত 
থেকে তাকে সমগ্র সমাজের সাধারণ সম্পাত্ততে পাঁরণত করা যাবে এবং আরও 
[বিকাশসাধন সম্ভব হবে । আর গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল এই যে: মানুষের শ্রমের উৎপাঁদিকা 
শাক্ত এই স্তরে ওঠামান্র শাসক শ্রেণীর আন্তত্বের সব অজুহাতই লোপ পাচ্ছে। শ্রেণী 
পার্থক্যের সমর্থনে সব সময় শেষ পর্যন্ত যে যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তার মূল হল এই: 
এমন এক শ্রেণণ থাকা প্রয়োজন যাকে দৈনান্দিন জবনযান্রার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের 
ঝঞ্জাট পোহাতে হয় না, যাতে সমাজের বাদ্ধিবৃত্তমূলক কাজকর্মের প্রাত মনোনিবেশ 
করার অবকাশ তারা পায়। এতাঁদন পর্যন্ত এই ধরনের বক্তব্যের একটা বড় এ্রীতহাসিক 
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মিনি 


যৌক্তিকতা ছিল, কিন্তু গত একশ বছরের শিল্পাবিপ্লব তাকে এক দফায় চিরতরে নির্মল 
করেছে। শাসক শ্রেণীর আস্তত্ব দিনের পর 'দন শিল্পের উৎপাঁদকা শীক্তর পক্ষে ক্রমশ 
আরও বেশণ বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমভাবেই বিজ্ঞান, কলা, এবং 
বিশেষ করে সাংস্কীতিক 'বানময়ের 'বাভন্ন প্রকাশের পথেও। আমাদের আধুনিক 
বুর্েয়াদের চাইতে বেশী রসজ্ঞানহীন লোক আর কোনাঁদন দেখা যায়নি। 

বন্ধ,বর প্রুধোঁর কাছে এ সব ছু নয়। তান চান শুধু পচরন্তন ন্যায়বিচার" আর 
কিছুই নয়। প্রত্যেকের উৎপন্ষের 'বানময়ে প্রত্যেকে তার শ্রমের পুরো ফল পাবে, পাবে 
তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য। কিন্তু আধ্বানক শিল্পের যে কোনো উৎপন্নের ক্ষেত্রে এই হসাব 
খুবই জটিল ব্যাপার । কারণ আধ্নক শিল্প মোর্ট উৎপন্নের মধ্যে ব্যাক্তবিশেষের নিজদ্ব 
অংশটাকে অস্পম্ট করে রাখে, পুরানো হস্তাশজেপে যেটা স্পম্টতই হল স্সম্পূর্ণ 
উৎপন্ন দ্রব্যাট। তাছাড়া, প্রুধোঁর বার্ণত সমগ্র ব্যবস্থাটই দুইজন উৎপাদকের মধো 
প্রতাক্ষ 'বানময়ের উপর প্রাতাষ্ঠিত. যেখানে একজন অপরের উৎপন্ন 'জীনস ভোগের 
জন্য গ্রহণ করছে। বর্তমান শপ এই ধরনের ব্যাক্তিগত 'বানময়কে ক্লুমশ বিল-প্ত করে 
দিচ্ছে। ফলত সমগ্র প্রুধোঁবাদের মধ্য দয়ে একটি প্রীতাক্রয়াশশল ধারা বয়ে চলেছে 
শজ্পাবপ্লবের প্রাত তৃষ্ণা, এবং স্টীম ইঞ্জন, কলের তাঁত ইত্যাঁদ সহ সমগ্র আধ্বাঁনক, 
[শিল্পকে বেদীচ্যুত করে পুরানো সম্ভ্রান্ত কাঁয়ক শ্রমে ফরে যাবার কখনও প্রকাশ্য 
কখনও বা প্রচ্ছন্ন কামনা । এর ফলে আমরা যে হাজারের মধ্যে নয়শত 'নরানব্বই ভাগ 
উৎপাদন-শাক্তি হারাব, সমগ্র মানবসমাজ যে কদর্যতম সম্ভব শ্রমদাসত্বের দশ্ডভোগ করবে, 
অনাহারই যে হয়ে উঠবে সাধারণ নিয়ম -_ তাতে কী-ই বা এসে যাবে যাঁদ এমনভাবে 
বানময়-ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পার যে, প্রত্যেকে তার শ্রমের পুরো ফল পাচ্ছে 
এবং শচরম্তন ন্যায়াবচার' কায়েম হচ্ছে ? 
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ন্যায়াবচার করা হোক, তাতে তামাম দ্ানয়। রসাতলে যায় যাক! 

আর প্রনুধোঁবাদী প্রাতাঁবপ্রব যাঁদ অন্াষ্ঠ৩ কণ। আদো সম্ভব হত, তাহলে অবশা 
দুনিয়া যেত রসাতলেই। 

কিন্তু এ কথা স্বতগঃাসদ্ধ যে আধদীনক বৃহদায়তন শিল্পের সর্তাধীন সামাজিক 
উৎপাদনের ক্ষেত্রেও "শ্রমের পুরো ফল' কথাটির আদৌ যে অর্থ সম্ভব সে অর্থে 
প্রত্যেককে তা দেবার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা সম্ভব। প্রত্যেক শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে 'তার 
শ্রমের পূরো ফলের" আঁধকারী হবে -- এ রকম অর্থ নয়, কথাটার তাংপর্য একমান্র এই 
হতে পারে যে সকলেই, শ্রমিক 'নয়ে গঠিত সমাজই সমগ্রভাবে মাঁলক হবে তাদের 
সকলের শ্রমের সামাগ্রক উৎপন্নের। এই মোট উৎপন্নের একাংশ সমাজ বন্টন করবে 


মর পপ পপ 


বাস-সংস্ছান সমস্যা  ইও৭ 
সদস্যদের ভোগের জন্য ও আরেক অংশ ব্যবহৃত করবে উৎপাদনের উপায়ের ক্ষয়ক্ষাতপূরণ 
ও সম্প্রসারণের কাজে; অবাঁশম্ট অংশটা থাকবে উৎপাদন ও ভোগের উদ্দেশ্যে সংবাক্ষত 
ভাণ্ডার 'হসাবে। 


উপরে যা বলা হল তা থেকে আমরা আগেই বুঝতে পারছি যে আমাদের প্রহধোপল্থী 
বাস-সংস্থানের মহা সমস্যার কী করে সমাধান করবেন। একাদকে এই দাঁব দেখা গেল 
যে, আমরা যাতে অনভ্যদের তুলনায়ও নিচের স্তরে নেমে না ঘাই, তার জন্য প্রত্যেক 
শ্রীমকের বাঁড় ও বাঁড়র মালিকানা চাই। অন্যাদকে আশ্বাস পাওয়া গেল ষে, ভাড়া 
হিসাবে বাঁড় তোরর আদ ব্যয়ের দুই, তিন, পাঁচ বা দশগুণ অর্থ আদায়, যা বাস্তাবকই 
ঘটে, তা আইনগত দ্বত্বের উপর প্রাতিষ্ঠিত এবং এই আইন স্বত্ব শচরস্তন ন্যায়াবচারের' 
পাঁরপল্থী। সমাধান খুব সহজ: আইনী স্বত্বটা উচ্ছেদ করা হোক এবং চিরস্তন ন্যায়ের 
নামে ঘোষণা করে দেওয়া যাক যে, ভাড়ার টাকাটা বাসস্থান নির্মাণের ব্যয় শোধ হিসাবে 
গণ্য হবে। পূর্বাস্থিতিগ্ীলকে যাঁদ এমনভাবে সাজয়ে নেওয়া হয় যে তাদের মধ্যেই আগে 
থাকতে 'সিদ্ধান্তাট হত থাকে, তাহলে অবশ্যই থলে থেকে পূর্বানর্ধারত ফলাঁট 
বার করতে, এবং যে অখণ্ডনীয় যাাঁক্ত দিয়ে সে ফল পাওয়া গেল তার প্রাতি সগর্ব 
অঙ্গাল নির্দেশ করতে একজন হাতুড়ের চাইতে বোঁশ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। 

এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে । বাঁড়ভাড়ার উচ্ছেদ অপাঁরহার্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে 
এই দাবর মাধ্যমে যে প্রত্যেক ভাড়াটেকে তার বাসস্থানের মাকে পাঁরণত করতে হবে। 
ক করে তা করা যাবে? খুব সহজেই: 


'ভাড়াবাঁড়গুঁলর দায়মোচন করা হবে... পূর্বতন মালিককে তার বাঁড়র মূলা কড়াক্লান্ত 
গহসাবে শোধ করে দেওয়া হবে। যেহেতু ভাড়া হল, আগেকার মতই, পাঁজর কায়েমী স্বদ্ধের প্রাত 
ভাড়াটের দেয় সেলাম সেই কারণেই ভাড়াটে বাঁড়র দায়মোচন ঘোষণার 'দন থেকে ভাড়াটে যে 
সানীর্দস্ট টাকাটা দিয়ে থাকে, তাকে গণ্য করা হবে তার মাঁলকানায় এসে যাওয়া বাসচ্ছানের বাবদ 
প্রদেয় বার্ষক কিস্তি হিসাবে ... সমাজ ... এইভাবে মুক্ত ও স্বাধীন বাসস্থান-মাঁলকের সমা্টতে 
পারিণত হাবে।” 


বাঁড়র মাঁলকেরা যে না খেটেই ভূঁম-খাজনা এবং বাঁড়র জন্য নিয়োজত পাঁজর 
সূদ আদায় করে যায়, তা প্রধেপিল্থীর মতে চিরন্তন ন্যায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ । তান 
ফর্মান দিচ্ছেন, এটা বন্ধ করতে হবে; বাঁড়র বাবদ নিয়োজত পাঁজর জন্য আর সুদ 
অর্জন করা যাবে না, ক্লীঁত ভূসম্পাত্তর বাবদ ভূঁমি-খাজনাটাও পাবে না। এঁদকে আমরা 
দেখোছ যে এর ফলে বর্তমান সমাজের যা ভিত্তি, সেই পঠাঁজবাদাী উৎপাদন-পদ্ধাত 


২৩৮ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


১১১টি 


মোটেই ব্যাহত হচ্ছে না। শ্রাীমক শোষণের মেরুদণ্ড হল শ্রমিক কর্তৃক প:ঁজপাঁতির 
নিকট তার শ্রমশাক্ত বিক্রয় এবং প:ঃজপাঁতি কর্তৃক এ লেনদেনের ব্যবহার -- শ্রমশক্তি 
ক্রয়ের জন্য পঃজপাঁত যে.দাম দিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী পাঁরমাণে উৎপাদন 
করতে শ্রামককে বাধ্য করা। শ্রীমক ও প:ঁজপাতির মধ্যেকার এই লেনদেন থেকেই সমগ্র 
উদ্বৃত্ত মূল্য সৃন্টি হয়, যা পরে ভূমি-খাজনা, বাঁণাজ্যক মূনাফা, পঃঁজর সুদ, কর, 
ইত্যাদ রূপে "বাঁভন্ন গোন্রের পতাজপাঁত ও তাদের সেবকদের মধ্যে বাণ্টত হয়। এই 
যখন পারশ্ছিতি, তখন আমাদের প্রুধোঁপল্থী এসে ভাবছেন যে শুধু এক ধরনের 
প:াঁজপাঁতদের, -- তাও এমন এক ধরনের যারা সরাসাঁর শ্রমশীক্ত ত্রয় করে না আর 
তাই উদ্ত্ত মূল্যও উৎপাদন করায় না -- যাঁদ মুনাফা অজ্ন করতে বা সুদ আদায 
করতে নিষেধ করা হয়, তা হলেই এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যাবে! অথচ বাঁড়র মালকদের 
যাদ আগামীকালই ভূঁম-খাজনা ও সূদ আদায়ের সযোগ থেকে বাত করা হয়, তা 
হলেও শ্রীমক শ্রেণীর কাছ থেকে অবৈতাঁনক আদায়কৃত শ্রমের মোট পাঁরমাণ 
পুরোপ্ীরই অক্ষুগ্ন থাকবে৷ তা সত্তেও অবশ্য আমাদের প্রুধোঁপল্ধী এই ঘোষণা করতে 
কুণ্তারোধ করলেন না: 


'পপ্রবী ভাবধারার গভ'জ।৩ঙ আজ পর্যন্ত যে সকল সর্বাপেক্ষা ফলপ্রস্‌ এবং সুমহান আদশ' 
[দথ। /গছে, ভাড়াটে বাসা-প্রথাৰ অবসান তাদের অনাতম এপং সোশাল-ডেমোক্রাসব প্রাথমিক 
দাঁবগ্লিৰ এুধ্য এ দাঁবর স্থান পাওয়া উঁচভ।' 


এ একেবারে স্বয়ং গুরুদেব প্রুধেরি বাজারী হাঁকেরই অনুরূপ । চিরকালই তান 
যত বেশী পাঁকিপ্যাক করেন, ডিম পাড়েন তত ছোট। 

প্রতোক শ্রামক, পোঁট বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াকে যাঁদ বার্ধক কিস্তি শোধ মারফৎ 
তার বাসস্থানের প্রথমত আংশিক এবং পরে পূর্ণ মালকে পারণত করতে হয়, তাহলে 
অবস্থাটা কেমন চমতকার দাঁড়াবে, একবার কল্পনা করুন! ইংলন্ডের শিল্পাণ্চলে যে 
সব জ্গায়গায় বৃহদায়তন শজ্পের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমকদের ছোট ছোট বাঁড় আছে এবং 
যেখানে প্রত্যেক 'ববাহত শ্রামক একট! ছোট্ট বাসা নিয়ে থাকে, সেখানে হয়ত এ 
প্রস্তাবের কছু একটা অর্থ হয়। 'কন্তু প্যারস ও ইউরোপীয় মহাদেশের আঁধকাংশ বড় 
বড় শহরগলতে ক্ষূদ্রায়তন 'শজ্পের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বড় বড় বাঁড়, যার প্রত্যেকটিতে 
দশ, বিশ, ভ্রিশাট করে পাঁরবার বাস করে। ধরুন যোদন ভাড়াটে বাঁড়কে দায়মুক্ত 
ঘোষণা করা হল, সেই বিশ্বমুক্তির ফর্মানের দিনে পিটার বাঁলিনের এক হইঞ্জনিয়ারিং 
কারখানায় কাজ করছে। এক বছর পর সে হামবূর্গার টর অণুলের কাছাকাছি এক 
বাঁড়র ছয় তলায় তার একাঁট ছোট ঘর 'বাঁশম্ট ফ্ল্যাটের ধরা যাক পনের ভাগের এক 
ভাগের মাঁলকানা পেল। কিন্তু তার পরেই সে তার কাজটি হারিয়ে হানোভারের 


বাস-সংজ্থান সমস্যা ২৩৯ 


শপে 
স্পপ” শদাা পস আপ পপ সপ পপ পাল ৮ শনি 


পটহফের এক বাঁড়র চার তলায় এক ফ্ল্যাটে ঠাঁই পেল, যেখান থেকে বাঁড়াটর (িতরকার 
চত্বরের খুব ভালো দৃশ্য চোখে পড়ে । এখানে পঁচি মাস থেকে যখন সে এই সম্পান্তর 
১/৩৬ ভাগ মালিকানা অর্জন করল, তখন এক ধর্মঘটের ফলে তাকে চলে যেতে হল 
মিউনিকে। সেখানে সে এগারো মাস থেকে ওবার-অঙ্গারগাসেতের পছনে মাটর নিচের 
তলায় এক অন্ধকারপ্রায় ঘরের ঠিক ১১/১৮০ ভাগ মালিকানা অর্জন করতে বাধ্য হল। 
আজকাল শ্রামকদের ভাগ্যে যা এত বারবার ঘটে থাকে, পরবতর্শ সেই রকম আরও 
বদালর ফলে বেচারীকে আগের জায়গার চাইতে কম কাম্য নয় এমন একাঁট সেন্ট 
গালেন-স্থিত বাসগৃহের ৭/৩৬০ ভাগ, লিড্সে আরেকখানি বাসার ২৩/১৮০ ভাগ, 
এবং যাতে “চরন্তন ন্যায়বিচারের, তরফ থেকে কোনরূপ অভিযোগ না শোনা যায়, 
সেইরকম সক্ষ্র হিসাব অনুযায়ী সেরাই-এ তৃতীয় একটা ফ্ল্যাটের ৩৪৭;৫৬,২২৩ 
ভাগ মালিকানার বোঝা বইতে হবে। তাহলে এই ফ্ল্যাটগুলির এই রকম মালিকানার 
অংশীদার হয়ে আমাদের 'পটাবের কী লাভ হল এইসব ভাগের প্রকৃত মূলা তাকে 
;ক দিচ্ছে: সে বিভিন্ন সময়ে যে সকল ফ্ল্যাটে িছাীদনের জন্য বাস করেছে, সেই 
ফ্ল্যাটগুলির বাঁক অংশের মালিক বা মালকদের সে কোথায় খুজে পাবে ? ধরুন একটা 
বড় বাড়তে কুঁড়টি ফ্ল্যাট আছে : দায়মোচনের মেয়াদ ও বাঁড়ভাড়ার অবসান হবার পরে 
দেখা গেল যে, সারা পাঁথবা জুড়ে এখানে ওখানে ছাঁড়য়ে আছে, এইরকম হয়ত বা 
([িতনশ' লোক বাঁড়াটর মালক:; এমন বাঁড় সংক্রান্ত সম্পান্ত-সম্পক্টা তাহলে কী 
দাঁড়াচ্ছে 2 প্রুধোঁপল্থী জবাব দেবেন যে, ইতিমধ্যে প্রুধোঁর বিনিময় ব্যাওক প্রা তাচ্ঠিত 
হয়ে যাবে এবং এই ব্যাঙ্ক যে কোন সময়ে যে কোন ব্যাক্তিকে তার শ্রমসামণ্রীর পূর্ণ 
এমমূলা দেবে এবং সেই কারণেই তার ফ্ল্যাটের শেয়ারের পূর্ণ মূল্যও দিতে পারবে। 
'কন্তু প্রথমত এখানে প্রুধোঁর বানময় ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদের কোনও সংশ্রব নেই, কেননা 
বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পাকত প্রবন্ধাবলীতে কোথাও তার উল্লেখ পাই না, আর দ্বিতীয়ত, 
এ যুক্ত এই অদ্ভুত ধবনের ভ্রান্তর উপরে প্রার্তীষ্ঠত যে কেউ যাঁদ কোন পণ্য 'বিল্রুয় 
করতে চায়, তাহলে তার পূর্ণ মূল্য দিতে রাজি এমন ক্রেতা সে সর্বক্ষেত্রে অবধারিতভাবে 
পাবেই, এবং তৃতীয়ত, প্রুুধোঁ উত্ভাবন করার আগেই শ্রমবানিময় বাজার* নামে এই 
জাঁনসটা ইংলণ্ডে একাধিকবার দেউলিয়া হয়ে গেছে। 

শ্রীমককে তার বাসম্থানের মাঁলকানা কিনতে হবে, এই সমগ্র ধারণাটির 'ভাত্তিই 
হল প্রুধোঁবাদের প্রীতক্রিয়াশশল সেই মৌল দৃষ্টিভাঙ্গ যার ওপর আগেই জোর দেওয়া 


সপ ৯৯ শিিস্পাোসিশিপিসসশিশী সী সল আআ 


* একঘন্টার কাজকে হিসাবের একক ধরে শ্রম-নোট চালু করে, তারই মাধ্যমে সামগ্ঠ 
[বাঁনময়ের উদ্দেশ্যে রবার্ট ওয়েন যে শ্রমবাজার প্রাতম্ঠার চেষ্টা করেন, এখানে এঙ্গেলস তারই 


উল্লেখ করছেন। -__ সম্পাঃ 


২৪ ফ্রেভারক এঙ্গেলস 


হয়েছে। প্রুধোবাদ অনুসারে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা সম্ট সমগ্র 
পাঁরবেশটাই অস্বাস্থ্যকর দূষিত বস্তু মাত্র, তাই জোর করে অর্থাৎ গত একশ" বছরের 
অনুসৃত বিকাশের ধারার বিপরীতে সমাজকে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে, 
যেখানে সেই পুরানো চ্িতিশীল একক হস্তশিজ্পই হল রেওয়াজ, এবং সাধারণভাবে 
বলতে গেলে, যে ক্ষুদে উদ্যোগ ধ্বংস হয়েছে ও এখনো ধৰংস হচ্ছে তারই আদর্শায়ত 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠা ছাড়া যা আর কিছু নয়। শ্রমিকদের যাঁদ সেই স্থিতিশীল পাঁরাস্থিতিতে 
ঠেলে দেওয়া হয়, যাঁদ 'সামাঁজক ঘর্ণাবর্তের' শুভ অবসান ঘটানো যায়, তাহলে 
স্বভাবতই শ্রমিকেরা আবার '"ঘরবাঁড়র' সম্পাত্তর সদ্ধবহার করতে পারবে এবং পূরোক্ত 
দায়মোচনের তত্তকথা আর ততটা আজগুবি বলে মনে হবে না। প্রুধোঁ শুধু এইটুকুই 
ভুলে যান যে, এইসব সম্পন্ন করতে হলে তাঁকে প্রথমত বিশ্ব ইীতহাসের চাকা একশ 
বছর পিছনে ঘাঁরয়ে দিতে হবে; আর যাঁদ তিনি তা সাত্িই করতে পারতেন তাহলে 
আজকের 'দনের শ্রীমকদেরও 'তাঁন তাদের প্রাপতামহদের মতন সংকীর্ণচেতা 
মেরুদণ্ডহীন কাপুর্‌ষ দাসোচিত জীবে পারণত করে তুলতেন। 

তবে, বাস-সংস্থান সমস্যার প্রুধোঁবাদী সমাধানের মধ্যে যেটুকু ঘুক্তিসহ এবং 
ব্যবহারযোগ্য সারবস্তু আছে, তা ইতিমধ্যেই বাস্তবে প্রযদূক্ত হচ্ছে, 'কন্তু তার রূপায়ণ 
আসছে “বিপ্লবী ভাবধারার গভঠ থেকে নয়, আসছে -_ স্বয়ং বড় বুর্জোয়াদের কাছ 
থেকে । এই প্রসঙ্গে 57797701090101* মাদ্রদের চমৎকার স্পেনীয় সংবাদপন্লাটর 
১৮৭২ সালের ১৬ই মার্চের বক্তব্য শোনা যাক : 


'বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের আবও এক পল্থা আছে -_ প্রুধোঁ প্রস্তাবত পল্থা; প্রস্তাবটি 
প্রথমে চোখ ধাঁধয়ে দেয়, কিন্তু খ*টিয়ে দেখলেই এর চরম অসারতা স্পম্ট হয়ে ওণে। প্রুধো প্রস্তার 
করেছিলেন যে, 'কীস্তবান্দ ব্যবস্থার ভী্ততে ভাড়াটেদের ক্রেতায় পাঁরণত করা হোক; ভাড়াটেদের 
দেয় বার্ধক ভাড়াকে সং্রম্ট বাসস্থানের দায়মোচনের মূল্যের এক এক কান্ত হিসাবে গণ্য করা 
হোক: কিছৃকালের মধ্যে এতে ভাড়াটে বাঁড়র স্বত্বাঁধকারী হয়ে পড়বে। প্রঃধোঁ কৃকি অতাব 
বিপ্লবী বলে 'বিবোচত এই ব্যবস্থাটা স্কল দেশে ফাটকাবাজ কোম্পাঁনগুঁল কাজে পাঁরণত করে 
চলেছে। তারা৷ এ পন্থায় ভাড়া বাঁড়য়ে বাঁড়র মূল্যের দ্বিগ্ণ, তিনগুণ দাম আদায় করে থাকে। 
শ্রীষুক্ত দলফুস এবং উত্তব-পূর্ব ফ্রান্সের অপরাপর বড় 'শল্পপাঁতরা প্রস্তাবটি কাজে 
পাঁরণত করেছেন; উদ্দেশ্য শুধ্‌ অথোপাজনই নয, তাব সঙ্গে রাজনোতিক ফন্দিও তাঁদের 
মাথায় রয়েছে। 


+17101101000101 মেক্ত) --প্রথম আন্তর্জাঁতিকের স্পেনদেশস্ছ মার্কসবাদী অংশের 
মুখপন্র, সাপ্তাহিক পা্রকা। এই পন্রিকাটী ১৮৭১ সালের জুন কে ১৮৭৩ সাল অবাধ মাঁদ্রদে 
প্রকাশিত হয়োছল। _ সম্পাঃ 


বাস-সংচ্ছান সমস্যা ২৪১ 
'শাসক শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা সুচতুর নেতারা সর্বদাই ক্ষুদে সম্পান্তর মালিকদের সংখ্যা বাড়াবার 
চেম্টা চালিয়ে এসেছে, যাতে শ্রামক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং তাদের স্বপক্ষে এক বাহন তৈরণ করা 
যায়। বর্তমান সময়ে স্পেনীয় প্রজাতল্মীগগণ এখনও বিদ্যমান বড় বড় ভূসম্পাত্ত সম্বন্ধে ঠিক যে 
ধরনের প্রস্তাব করেন, বিগত শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্রবসমূহ আভিঙ্জাত সম্প্রদায় ও গির্জার বড় বড় 
ভূসম্পাত্তগ্ালকে সেইভাবেই ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ক্ষুদে ভূম্যাধকারশ একটি শ্রেণীর জল্ম 
দয়েছিল; এরা কালক্রমে পাঁরণত হয়েছে সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রাতীন্রয়াশশল উপাদানে এবং শহরের 
প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লাবক আন্দোলনের পথে একটা স্থায়ী বাধা হয়ে দাঁড়য়েছে। সরকারী খণের 
এক একটা শেয়ারের পাঁরমাণ হ্রাস করে তৃতীয় নেপোঁলিয়ন শহরাণ্চলেও অনুরূপ একটি শ্রেণী 
সৃষ্টির মতলব করেছিলেন। এখন শ্রীষুক্ত দলফুস ও তাঁর সহকমর্শরাও শ্রামকদের কাছে বাঁক 
কাস্তবান্দ ব্যবস্থায় ছোট ছোট বাসগৃহ "বন্রুয় করে তাদের বিপ্লবী মনোভাবকে দমন করতে এবং 
সেই সঙ্গে যে কারখানায় একবার তারা কাজে ঢুকবে, তার সঙ্গে এই সম্পান্তর শৃঙ্খলে তাদের বেধে 
ফেলতে চেস্টা করছেন। সুতরাং প্রুধোঁর পাঁরকজ্পনা শ্রামক শ্রেণীকে কোনোরূপ ত্রাণ করার 
পাঁরবর্তে তাদের স্বার্থের সরাসার বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।”* 


তাহলে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান হবে কেমন করে? বর্তমান সমাজে অন্যান্য 
সামাঁজক সমস্যার সমাধান যেভারে হয় সেইভাবেই, অর্থাৎ চাঁহদা ও সরবরাহের মধ্যে 
উত্তরোত্তর অর্থনোতিক সামঞ্জস্য বিধান মারফৎ। এই ধরনের সমাধানের ফলে বার বার 
নতুন করে একই সমস্যা দেখা দেয়, সূতরাং আসলে এটা কোন সমাধানই নয়। সামাজিক 
বিপ্লব কেমন করে এই সমস্যা সমাধান করবে তা যে শুধন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 'নাদিম্টি 
[তির উপর ভর করবে তাই নয়, তার সঙ্গে জাঁড়ত রয়েছে বহুবিধ সুদূরপ্রসারী 
প্রশ্ন, যার মধ্যে সবচেয়ে মূল প্রশ্ন হল শহর ও গ্রামাণ্চলের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসান । 
আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু ভাঁবষ্যং সমাজের ব্যবস্থাপনার জন্যে ইউটোপীয় ছক রচনা 
নয়, তাই এ প্রশ্নের আলোচনা এখানে নিরর্থক। কিন্তু একটা কথা সানাশ্চিত: 
ইতিমধ্যেই বড় বড় শহরে যে সকল ঘরবাঁড় রয়েছে, য্বাক্তিগ্রাহ্য পদ্ধাতি অনুযায়ী তার 
সদ্ধবহার করলে বাস্তবে 'বাস-সংস্থানের অভাব" যা আছে তা এখনই দূর করা ধায়। 
স্বভাবতই বর্তমান মালিকদের উচ্ছেদ করা হলেই একমান্র এ কাজ সম্ভবপর, অর্থাং যে 
সব শ্রামকদের ঘর নেই বা যারা তাদের বর্তমান বাঁড়তে গাদাগাঁদ করে বাস করে, 


* বড় বড় বা দূত সম্প্রসারণশীল মাঁক্নি শহরগ্যালর আশেপাশেও কেমন করে শ্রামককে 
নিজ 'গহের' সঙ্গে শৃঙ্খালত করে ফেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে, 
তা ১৮৮৬ সালের ২৮শে নভেম্বর, ইশ্ডিয়ানাপোলিস থেকে লেখা এলেওনর মাক স-এভেলিঙ-এর 
এক চিঠির নিম্নোক্ত অংশে দেখা যাবে: 'ক্যানসাস-[সাঁট শহরে, বলা ভালো শহরের উপকণ্ঠে, কাঠ 
ণ্দয়ে বানানো শ্রণহখন কতগুলি ছোট ছোট কুটীর দেখতে পেলাম। একেকাট কুটীরে গন তিনেক 


২৪২. ফেডারক এঙ্গেলস 


তাদের জায়গা করে 'দতে হবে মালিকদের বাঁড়তে। বর্তমান রাম্দ্র ষে রকমভাবে অন্যান্য 
ক্ষেত্রে উচ্ছেদ করে বা সৌনকদের বাসস্থান নির্দেশে করে দেয়, তেমনই অনায়াসে 
রাজনোৌতিক ক্ষমতা দখলের পর জনস্বার্থে গৃহীত এ ব্যবস্থা প্রলেতারিয়েত কাজে 
পারণত করতে পারবে। 


আমাদের প্রুধোঁপম্থী কিল্তৃ বসা-সংস্থান সমস্যায় ইতিপূর্বে যে কাতত্ব অর্জন 
করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট নন। তান প্রশ্নাটকে সমতল জাঁম থেকে উচ্চতর সমাজতন্ের 
স্তরে তুলবেনই, যাতে সেখানেও প্রমাণ করা যায় যে এট 'সামাঁজক সমস্যার এক 
আবচ্ছেদ্য 'ভগ্রাংশ;। 


'ধরে নেওয়া যাক যে সাত্যসাত্যই পঞজর উৎপাঁদকা শাক্তকে আয়ত্তে আনা হল যা আজ 
না হোক কাল আনতেই হবে, ধরুন এমন কোনো অন্তর্বতর্শ আইন মারফৎং যাতে সব পাঁজর সদকে 
শতকরা একটাকা হারে 'নার্দ্ট করা গেল। মনে রাখবেন, এই হারকেও ক্রমশ হাস করে শৃন্যে 
নাঁময়ে আনার ঝোঁক রাখতে হবে, যাতে শেষ পর্যশ্তড পঠ়ীজর সংচালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের 
আতীরক্ত আর কিছ দেয় না দাঁড়ায়। অন্যান্য সকল উৎপন্নের মতো ঘরবাঁড়ও স্বভাবতই এই 
আইনের আওতার মধ্যে অন্তভূক্তি ... বাঁড়র মাঁলক 'নজেই তখন যেচে ব্রি করতে রাঁজ হবে, 
কেননা অন্যথায় তার বাড়ী অব্যবহৃত পড়ে থাকবে এবং তার মধ্যে নিয়োজত প'জ সম্পর্ণরূপে 
নিষ্ফল হয়ে পড়বে।, 


উপরোক্ত অংশটিতে প্রুুধোঁবাদী প্রশ্নোত্তীরকার একটি প্রধান 'িশ্বাসসূত্র 'নাহত 
আছে এবং তার মধ্যে বিদামান 'বশ্রাস্তর এক উজ্জল দষ্টান্ত এতে মিলছে। 

'পতঁজর উৎপাঁদকা শাক্ত' কথাটিই একাঁটি আজগ্যাঁব ধারণা, বিচার বিবেচনা না 
করেই প্রধোঁ বুর্জোয়া অর্থতত্ববিদদের কাছ থেকে এটা ধার নিয়েছেন। সত্য বটে 
বুজোঁয়া অর্থতাত্বকেরা এই প্রাতিজ্ঞা থেকে শূর্‌ করেন যে শ্রমই সকল সম্পদের উৎস 
এবং সকল পণ্যমূল্যের মানদণ্ড; সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হয়, শিল্প বা 
হস্তাশজ্পগত ব্যবসায়ে আগ্রম পঠীজ ঢেলে পংাঁজপাঁতি শেষে শুধু পঠজিটাই নয় সঙ্গে 


ঘর, চারাদকটা এখনও ব.্‌নো। কোনন্রুমে কুণড়েটুকু ধরতে পারে, এইট্ুকন জমির দাম ৬০০ ডলার, 
কুড়ে তুলবার খরচ আরও ৬০০ ডলার, অর্থাং শহর থেকে ঘন্টাখানেকের পথ, জনহান 
জলাভূমির মধ্যে এই শ্রীহীন ছোট্র বাঁড়র জন্য ৪.৮০০ মার্ক। এইভাবে এইরকম ঘরটুকু পাবার 
জন্যও শ্রীমকদের মর্গেজ খণের গুরু বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে এবং তার ফলে তারা পারণত হবে 
মাঁলকদের খাঁটি গোলামে। তারা বাঁড়টুকুর সঙ্গে বাঁধা পড়বে, বাঁড় ছেড়ে চলে যেতে পারবে না, 
সুতরাং কাজের সর্ত যাই হোক, তাদের তা মেনে নতে হবে। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের 
টকা ।) 


বাস-সংস্থান সমস্যা ২৪৩ 


সঙ্গে আতারক্ত একটা মুনাফাও পায় কী উপায়ে। ফলে তাঁরা নানাবিধ 
স্বাবরোধতার জালে জাঁড়য়ে পড়তে এবং পঠাঁজতেও কটা উৎপাঁদকা শাক্ত আরোপ 
করতে বাধ্য হন। প্রুধোঁ ষে পাঁজর উৎপাঁদকা শাক্ত বাক্যাংশাট গ্রহণ করেছেন, এই 
সত্যই সর্বাপেক্ষা স্পম্ট করে প্রমাণ করে যে তান কত পুরোপুরি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের 
জালে জাঁড়য়ে রয়েছেন। আমরা একেবারে গোড়াতেই দেখোছ যে, 'পঠাজর উৎপাঁদকা 
নয় (বর্তমান সমাজ-সম্পরের আওতায়, যে সম্পরের অভাবে তা পঁজই হতে পারে 
না)। 

তবে বুর্জোয়া অর্থতত্বীবিদদের সঙ্গে প্রুধোর একটা তফাৎ আছে এই যে 'পজির 
উৎপাঁদকা শাক্তকে' তান অনুমোদন করেন না; বরং এর মধ্যে তিনি আঁবম্কার 
করেছেন “চরম্তন ন্যায়াবচারের' লংঘন। এই উৎপাঁদকা শাক্তই শ্রামককে তার শ্রমের 
পূর্ণ মূল্য পেতে বাধা দেয়; সৃতরাং এর অবসান ঘটাতে হবে। কিন্তু কী করে? 
বাধ্যতামূলক আইন করে সনদের হারকে কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত নাময়ে আনতে হবে 
শৃন্যে। আমাদের প্রুধোঁপল্থীর মতে তখন পঠাঁজর আর উৎপাঁদকা শক্ত থাকবে না। 

ধণ দেওয়া মদ পঁজর উপর যে সুদ তা মুনাফার একটা অংশ মান; শজ্পের 
পাঁজর উপরই হোক, বা বাঁণাঁজ্যক পাঁজর উপরেই হোক, মুনাফা হচ্ছে শ্রামক শ্রেণীর 
কাছ থেকে অবৈতানিক শ্রমর্পে পঠাঁজপাঁত শ্রেণী যে উদ্বত্ত মূল্য আদায় করে তারই 
একাংশ । সুদের হার ও উদ্বত্ত মূল্যের হার যে অর্থনোৌতক নিয়মে নিয়ন্মিত হয় সে 
নিয়ম দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ন, _ অবশ্য কোনও 'নাদর্ট সমাজের 'বাভন্ন নিয়মের মধ্যে 
ঘতদ্‌র পর্যন্ত সম্পক্রিহিত হওয়া সম্ভবপর ততখানই। বিভিন্ন পঃঁজপাঁতির মধ্যে এই 
উদ্বন্ত মূল্যের বণ্টন ব্যাপারে কিন্তু একথা স্পন্ট যে, যে-সব শিল্পপাঁত ও বাঁণকেরা 
তাদের ব্যবসায়ে অন্য পঠঁজপাঁতর কাছ থেকে ধণ করা মোটা রকমের পঠাজ নিয়োগ 
করেছে তাদের মুনাফার হার, অন্যান্য বিষয় সমান থাকলে, ততখানই বাড়বে, যতখানি 
নামবে সুদের হার । সুতরাং সৃদের হার হাস বা শেষ পর্যস্ত লোপ করলেও কোনক্রমেই 
'ধাঁজর উৎপাঁদকা শক্তিকে আয়ত্তে আনা" হবে না। এর ফলে শদধু শ্রামকদের কাছ 
থেকে দাম না দিয়ে আদায় করা উদ্বন্ত মূলাটার নৃতনতর বন্টন হবে 'বাভন্ন 
পজিপাতিদের মধ্যে, তার বেশী কিছু নয়। এর ফলে শিল্প পঁজপতির বিরুদ্ধে 
শ্রীামকের কোন সুবিধা হবে না, স্মাবধা হবে শুধু লভ্যাংশজীবীর বিরুদ্ধে শিল্প 
পঃজিপাঁতর। 

আইনগত দৃম্টিকোণ থেকে প্রধোঁ যেমন অন্যান্য অর্থনৌতিক ঘটনার ক্ষেত্রে, তেমনই 
সুদের হারের ব্যাপারটাকে সামাজিক উৎপাদন-ব্যবচ্ছা দিয়ে ব্যাখ্যা করার পাঁরবর্তে, এই 
সামাঁজক ব্যবস্থার সাধারণ আভব্যাক্ত ষে রাষ্ট্রীয় আইন তা 'দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। 





রাষ্ট্রীয় আইন ও সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে যে পারস্পাঁরক যোগসূত্র রয়েছে, সে 
সম্পর্কে এই দৃম্টভাঙ্গর বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই; ধরে নেওয়া হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় আইন 
সম্পূর্ণ মা্জমাঁফক হুকুম মান; যে কোন মুহূর্তে তাই তা পাল্টে দিয়ে সম্পূর্ণ 
উল্টো হুকুমও জার করা সন্তভব। অতএব -- প্রুধোর হাতে ক্ষমতা আসা মান -_ হুকুম 
জারি করে সুদের হারকে শতকরা এক ভাগে হাস করার মতো সহজ কাজ আর কিছুই 
হতে পারে না। অথচ যাঁদ সমাজের অন্য সব পারাস্থতি অপরিবার্তত থাকে, তবে 
প্রুধোঁবাদী এই হুকুম কাগজেই পর্যবাঁসত থাকবে । যতই "ডান্র জার হোক না কেন, 
সৃদের হার বর্তমানে যে অর্থনৌতিক নিয়মে শাসিত, সেই নিয়মেই তা চলবে। ক্লৌডট 
আছে এখন লোকেরা অবস্থানুযায়ী শতকরা দুই, [৩ন, চার, বা আরও চড়া হারের সুদে 
ধার নিতে থাকবে আগের মতোই'। তফাৎ হবে শুধু এই যে কুসীদজীবরা ধণ দেবার 
সময়ে খুব হঠাশয়ার হবে, এমন লোক দেখে দেবে, যাদের সঙ্গে মামলার সন্তাবনা নেই। 
তাছাড়া পখীঞ্জর 'উতৎপাঁদকা শাক্ত' বিলোপ করার এই মহৎ পাঁরকজ্পনাটও পাহাড় 
পব তের মতোই সুপ্রাচীন, সুপ্রাচীন সেই সব মহাজনী আইনগলোর মতোই যার 
উদ্দেশ। ছিল সুদের হার সীমিত করা অথচ যেগ্াঁল ইতিমধ্যে সর্বত্রই নাকচ করে দেওয়া 
হয়েছে, কেননা কার্য ক্ষেত্রে তাদেরকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করে ও এাঁড়য়ে যাওয়া হয়েছে 
আর সামাজক উৎপাদনের নিয়মগুলোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে তার নিজের অক্ষমতা 
স্বীকার করতে । আজ সেই মধ্য যুগীয় ও অকেজো আইনগ্ণাল পুনঃপ্রবর্তনই করেই 
ক 'পাজর উৎপাঁদিকা শাক্তকে আয়ত্তে, আনতে হবে 2 দেখা যাচ্ছে যে যতই সূক্ষনভাবে 
প্রধোঁবাদকে যাচাই করা যায়, ততই বোঁশ করে তার প্রাতাব্রয়াশল রৃপটা স্পন্ট হয়ে 
ওঠে। 

তারপর যখন এই উপায়ে সুদের হারকে নামিয়ে আনা হবে শৃন্যে এবং তার 
ফলে পাঁজর উপর সুদ উঠে যাবে, তখন “পধাজর সংচালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের 
আতরিক্ত আর কিছু দেয়, আর থাকবে না। এখানে ঘলতে চাওয়া হচ্ছে যে সুদের 
উচ্ছেদ এবং মুনাফা, এমন ক উদ্বৃত্ত মূল্যের উচ্ছেদ একই কথা । 'করস্তু বাস্তাবকই যাঁদ 
হুকুম দিয়ে সুদ লোপ করা যেত, তাহলে তার ফলাফল কী দাঁড়াত ঃ তখন কুসীদজীবী 
শ্রেণীর আর কোন প্রেরণা থাকত না তাদের পঠঁজকে ধণ হিসাবে আগাম দেবার । এর 
পরিবর্তে তারা নিজেদের আযাকাউন্টে ানজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানে 'কম্বা জয়েন্ট স্টক 
কোম্পানিতে টাকা খাটাত। শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে পঠঁজপাঁত শ্রেণী যে মোট উদ্বত্ত 
মূল্য আদার করে তার মোট পাঁরমাণটা থাকত অপাঁরবার্ততই ; পাঁরবর্তন হত শুধু 
তার বণ্টনের ক্ষেত্রে এবং তাও খুব বেশী কিছু নয়। 

আসলে প্রুধোঁপন্থী ভদ্রলোকাঁট দেখতে পাচ্ছেন না যে, ইতিমধ্যে এখনই বুর্জোয়া 
সমাজে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে গড়পড়তায় "পতাজ সংচালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমেব' বেলা 


বাস-সংস্থান সমস্যা ২৪৫ 


উচিত পণ্যাঁবশেষ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম) আতারক্ত আর কিছু দাম দেওয়া 
হয় না। সর্বাবধ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ডই হচ্ছে শ্রম এবং বর্তমান সমাজে 
বাজারের উঠাতি-পড়াতর কথা বাদ 'দলে পণ্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মোট 
শ্রমের চেয়ে গড়পড়তা 'হসাবে সেই পণ্যের বেশি দাম দেওয়া সম্পূর্ণ অসন্তব। না, 
না হে প্রুধোঁপল্থী, মৃশাঁকলটা অন্যন্র। মুশাকলটা রয়েছে এই সত্যে যে (আপনাদের 
বিভ্রান্তিকর ভাষায় বলতে গেলে) পাঁজর সংচালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের পুরো 
দামটি একেবারে মেটানো হয় না। কী করে তা হয় জানতে হলে মার্কস খুলে দেখতে 
পারেন। (পধাজ', প্রথম খন্ড, পৃঃ ১২৮--১৬০। 

এখানেই শেষ নয়। যাঁদ পাঁজর উপর সুদ (£:0191£91515) উঠিয়ে দেওয়া হয়, 
তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাঁড়ভাড়াও (116021)5) লোপ পাবে, কেননা, 'অন্যান্য সকল 
উৎপন্নের মতো ঘরবাঁড়ও স্বভাবতই এই 'নয়মের আওতা-ভুক্ত'। এটা ঠক সেই 
বৃদ্ধ মেজরের বক্তব্যের মতো, যান বছরমেয়াদশ স্বেচ্ছাসেবক এক 'রনুন্টকে ডেকে 
পাঠিয়ে বলোছলেন : 

“ওহে, শুনছি, তুমি নাক একজন ডাক্তার; তা মাঝে মাঝে আমার কোয়ার্টারে 
এসে হাজরা 'দিও-_স্ত্রী ও সাত সাতটা ছেলোপলে নিয়ে সংসার, সর্বদাই কিছু 
না কছু একটা লেগে থাকে॥ ্‌ 

রিন্ু্ট, মাপ করবেন, মেজর, আমি দর্শনশাস্রের ডন্নর । 

মেজর, আরে, আমার কাছে ও একই কথা। ডাক্তার একটা হলেই হল।" 

আমাদের প্রুধোঁপন্থীর ব্যাপারটাও এ একই রকমের: বাঁড়ভাড়া (74119021075) 
বা পাঁজর সুদ (৫:৪০16915175) তাঁর কাছে সবই এক। সুদ সব সময়ই সুদ; 
ডাক্তার সবই ডাক্তার। ইতিপূর্বে আমরা দেখোছ যে. যাকে সাধারণত বাঁড়ভাড়া 
(1116912105) বলা হয়, সেই ভাড়ার দরটা (116007515) গঠিত হয় এই ভাবে: 
১। একাংশ হল ভূম-খাজনা; ২। আরেক অংশ হচ্ছে নির্মাতার মনাফাসহ 
গৃহাঁনর্মীণ পাঁজর সুদ; ৩। একটা অংশ যায় বাঁড়াটর মেরামত ও বানার জন্য; 
৪1 আর এক অংশ হবে বাঁড়র ভ্রুমবর্ধমান ক্ষয়ক্ষতির হার অনুযায়ী মৃনাফাসহ 
বাঁড় নির্মাণের পজির পুনরুদ্ধারের €92)010126) উদ্দেশ্যে বার্ষক কিস্তি। 

এখন কথাট। চরম অন্ধের কাছেও নিশ্চয় পাঁরজ্কার হয়ে গেছে যে, 'বাঁড়র মালিক 
নিজেই তখন ষেচে বিক্রি করতে রাজ হবে, কেননা, অন্যথায় তার বাঁড় অব্যবহৃত 
পড়ে থাকবে এবং তার মধ্যে নিয়োজত পাঁজ সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয়ে পড়বে ।' 
ঠিক কথা৷ ধার-নেওয়া পঃঁজির উপর সুদ তুলে দিলে, তারপর কোনো বাঁড়ওয়ালাই 
তার বাঁড়ভাড়া বাবদ এক কপর্দকও আদায় করতে পারবে না, তার সোজা কারণ, 


বাঁড়ভাড়াকে (/15৮6) বলা যায় বাঁড়ভাড়ার্প সদ 0161517)9) এবং এই বাড়িভাড়া 


২৪৬ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


সুদের একাংশ সাঁত্যই হল পাঁজর উপর সুদ। ডাক্তার হলেই হল। পঠাঁজর উপর 
সাধারণ সুদ সম্পর্কত মহাজনী আইনকে শুধু পাশ কাটিয়েই ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত 
করা যেত, তবুও তেমন আইন কখনও পরোক্ষেও বাঁড়ভাড়াকে স্পর্শ করোনি। এই 
কল্পনা প্রহুধোর জন্যই মজ্‌ত ছিল যে, তাঁর নতুন মহাজনী আইন সহজ পাঁজর 
সুদের ব্যাপারাটকেই শুধু নয়, ?নার্ববাদে জাঁটল বাঁড়ভাড়ার €1$16051)5) ব্যবস্থাকে 
পর্যন্ত নিয়ল্পণ করে ক্রমশ লোপ করে দেবে। কেনই বা তাহলে এই রকম 
সম্পূর্ণরূপে নিম্ফল' বাঁড়টা লোকে কাচা পয়সা খরচ করে বাঁড়ওয়ালার কাছ থেকে 
কিনবে, এবং এই পাঁরস্িততে মেরামতের ব্যয়টা অন্তত বাঁচাবার জন্য বাঁড়ওয়ালাই 
বা কেন এই “সম্পূর্ণরূপে নিম্ফল' বাঁড়র হাত থেকে অব্যাহাতির জন্য উল্টো 'নজেই 
পয়সা দিতে চাইবে না __ এমন সব প্রশ্ন সম্পর্কে অবশ্য আমাদের অন্ধকারে রাখা 
হয়েছে। 

উচ্চতর সমাজতন্তের ক্ষেত্রে [গুরুদের প্রুধোর ভাষায় এটা হল উধর্ব-সমাজবাদ 
(580155001911577)] এই 'বজয়ী কীর্তর পর এই প্রুধোঁপল্থধী আরও উদ্ভুতে 
উড়বার জন্য 'নজেকে যোগ্য ববেচনা করলেন: 


“এখন করবার মধ্যে রইল শুধু কয়েকটি "সিদ্ধান্ত টানা যাতে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
উপর চতুর্দক থেকে পাঁরপূর্ণ আলোকপাত করা যায়। 


সেই 'সদ্ধান্তগ্ীলি তাহলে কী কী? পূর্ককার বক্তব্যের সঙ্গে এসব "সদ্ধান্তের 
তিক ততঙ্ুকুই সঙ্গতি, সুদ উচ্ছেদের সঙ্গে বসতবাঁড়র 'নম্ফল হয়ে যাওয়ার যতটুকু 
সঙ্গাত। আমাদের লেখকপ্রবরের সাড়ম্বর গুর্গন্তীর বাক্যচ্ছটা বাদ দলে কথাটা যা 
দাঁড়ায় তা" হল এই যে -_- ভাড়াটে বসতবাঁড়র দায়মোচনের ব্যাপারটার পথ সুগম 
করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগ্ীল বাঞ্ছনীয়: ১। বিষয়াট সম্পর্কে সাঠক সংখ্যাতথ্য; 
২। ভাল স্বাস্থ্য পাঁরদর্শক কর্মচারীর দল; ৩। নতুন বসতবাঁড় বানাবার ভার 
নেবার জন্য 'নর্মাণ-শ্রীমকদের সমবায়সমূহ । বাবন্থাগুঁল নিঃসন্দেহে ভার চমৎকার 
ও ভালো, কিন্তু যতই গলাবাঁজর ভাষায় এদের সজ্জিত রাখা হোক না কেন, 
কোনক্রমেই তাতে প্রুধোঁপল্থী মানাসক বভ্রাস্তর অন্ধকারের উপর পাঁরপূর্ণ 
আলোকপাত' হচ্ছে না। 

যাঁন এবম্প্রকার বৃহৎ কীর্তি অজ্ন করেছেন, তাঁর 'নশ্য়ই জার্মান শ্রামকদের 
কাছে গন্তীর আহবান জানাবার আধকার আছে: 


“এই ধরনের এবং অনুরূপ সমস্যাগীল সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর মনোযোগের যোগ্য বলেই 
আমাদের ধারণা ... বাস-সংস্থানের এই সমস্যার মতোই ক্লোঁডিট, রাম্্রীয় ঘাণ, ব্যাক্তগত ফাণ, কর- 
ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্যান্য সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও তারা যেন পাঁরচ্কার হয়ে নেয়। 


বাস-সংস্থান সমস্যা ২৪৭ 





সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই প্রুধোঁপল্থধীট 'অনুরূপ সমস্যাগাল' সম্পর্কে 
প্রবন্ধ-ধারার সন্ভাবনা হাঁজর করেছেন। এই প্রবন্ধগ্ীঁলতেও যাঁদ তান বর্তমানের 
'এত গরত্বপূর্ণ ব্রিষয়াটর' মতো সমান বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেন, 
তাহলে ৮9%55629£ পান্রকার পুরো বছরের মত খোরাক জুটে যাবে। আমরা বস্তু 
আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারাছ যে, হীতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তাই দাঁড়াবে : 
পাঁজর উপর সুদ তুলে দিতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ও ব্যাক্তগত ধণের সুদ 
লোপ পাবে, বিনা সূদেই খণ পাওয়া যাবে, ইত্যাঁদ। প্রতিটি ব্যাপারে সেই একই 
যাদুমল্ত প্রয়োগ করা হবে এবং প্রাতিক্ষেত্রেই অকাট্য যাঁক্ত দিয়ে সেই একই বিস্ময়কর 
সিদ্ধান্তে পেশছানো হবে যে, পঠজির উপর সূদ উচ্ছেদ হলে ধার-করা টাকার উপর 
আর সুদ দিতে হবে না। 

প্রসঙ্গত, প্রুধোঁপল্ধী আমাদের ভয় দোঁখিয়ে চমৎকার সব প্রশ্ন তুলেছেন: ক্রোডিট! 
হপ্তায় হপ্তায় যা প্রাপ্য অথবা বন্ধকী দোকান থেকে মেলে, তাছাড়া শ্রীমকের আর 
কোন ক্রোড্টের দরকার ? এই ক্রেডিট সে সুদ ছাড়া বা সুদ দিয়ে, যেভাবেই পাক না 
কেন, এমন কি বন্ধকী দোকান থেকে গলাকাট। সুদেই হোক না কেন, তাতে তার কতটা 
আসে যায়ঃ আর সাধারণভাবে বলতে গেলে এ থেকে যাঁদ কোনো স্হাবধাও হয়, 
অর্থাৎ শ্রমশাক্ত উৎপাদনের ব্যয়টা যাঁদ হ্বাস পায় তাহলে কি শ্রমশীক্তর দামও কমতে 
বাধ্য হবে নাঃ কিন্তু বুর্জোয়া ও বিশেষ করে পোঁট বুর্জোয়ার কাছে ন্রোঁডট একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে কোনো সময় যাঁদ চাইলেই, এবং 'বশেষ করে বিনা সুদে 
ক্রোডট পাওয়া যেত, তাহলে বিশেষত পোঁট বুজৌয়ার পক্ষে তা বড়ই ভালো হত। 
'রাষ্দ্রীয় দেনা! শ্রামক শ্রেণী জানে যে এই দেনা তাদের কার্তি নয়, এবং ক্ষমতা 
হাতে পেলে এ দেনা শোধ করার ভার ছেড়ে দেওয়া হবে যারা দেনা করেছিল তাদের 
উপর । 'ব্যাক্তগত খণ।” -- ক্রেডিট প্রসঙ্গ দ্রম্টব্য। 'কর!' ব্যাপারটা সম্বন্ধে বূর্জোয়াদের 
যথেম্ট আগ্রহ থাকলেও শ্রামকদের আগ্রহ যৎসামান্য। শ্রীমকেরা কর হিসাবে যা দেয়, 
তা শেষ পর্যন্ত শ্রমশাক্ত উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে, অতএব শেষ পর্যন্ত 
পঠাীজপাঁতিকে তার ক্ষাতপুরণ করতে হবে। শ্রীমকদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী ব্লে 
এই যত প্রশ্নকে আমাদের সামনে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, সে সব আসলে শুধু 
বৃর্জোয়াদের, আরও বেশ করে পোঁট বুর্জোয়াদের আগ্রহের বিষয়বস্তু । আর প্র-ধোঁ 
যাই বলুন না কেন, আমাদের অভিমত এই যে, এ সব শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার দায় 
শ্রামক শ্রেণীর নয়। 

যে বৃহৎ প্রশ্নে সত্যসত্যই শ্রামকদের স্বার্থ সে সম্বন্ধে এই প্রুধোপিন্থী লেখকের 
কোনো কথাই বলার নেই, অর্থাৎ পঁজপাঁত ও মজুরি-শ্রাীমকের মধ্যেকার সম্পক', 
কী করে পঁজপাঁত তার নিযুক্ত শ্রামকদের শ্রম দিয়ে নিজের ধনবাদ্ধ করতে পারে 


২৪৮ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 
এই প্রশ্ন। একথা সত্য যে তাঁর প্রভু ও গুরুদেব এ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন, কিন্তু 
বিষয়াটতে তানি বিল্দুুমান্তও স্বচ্ছতা আনতে পারেনান। এমন কি তাঁর সবশেষ 
রচনাগুলতেও 'তাঁন তাঁর “দারদ্যের দর্শন থেকে মূলত এগোতে পারেনান -_ যে 
বইটির শৃন্যগর্ভতা মার্কস ১৮৪৭ সালেই অত চমকপ্রদভাবে দেখিয়ে 'দিয়োছলেন। 

এটাই যথেস্ট আক্ষেপের কথা যে, গত পর্শচশ বছর ধরে ল্যাঁটন দেশগ্ালর 
শ্রীমকদের ভাগ্যে এই পদ্ধতীয় সাম্রাজ্যের সমাজতল্লীর” রচনা ভিন্ন সমাজতন্নী 
মানাসক পূুম্টি প্রায় কিছুই জোটেনি এবং যাঁদ আজকের দিনে জার্মীনকেও 
প্রুধোবাদী তত্ব প্লাবত করে তাহলে দ্বিগুণ দুর্ভাগ্যের কথা । অবশ্য এ আশঙ্কার 
কোনা ভীত্ত নেই । জার্মান শ্রমকদের তাঁত্ক দৃ্টিভাঙ্গ প্রুধোবাদকে পিছনে ফেলে 
পণ্টাশ বছর এাঁগয়ে গিয়েছে এবং বাস-সংস্থান সমস্যার মতো এই একাঁট সমস্যার 
দৃষ্টান্ত রাখলেই আর ভাঁবষাতে এদিক থেক বেগ পেতে হবে না। 





'দ্বতীয় ভাগ 


ব্জোয়ারা কী করে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করে 


১ 


বাস-সংস্থান সমস্যার প্রযযোঁবাদশী সমাধান আলোচনার অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে পোঁট 
বুর্জোয়াদের স্বার্থ কত বেশণ প্রত্যক্ষভাবে এই প্রশ্নের সঙ্গে জাঁড়ত। পরোক্ষভাবে 
হলেও, বড় বৃর্জোয়াদেরও এ ব্যাপারে খুব আগ্রহ আছে। আধ্নক প্রাকৃতিক জ্ঞান 
এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, শহরগ্ীল মাঝে মাঝেই যে মহামারীর আক্রমণে জজীরাত 
হয়, তার সব কটারই জন্মস্থান হল সেই তথাকাঁথত 'দারদ্রু পাড়াগুল' যেখানে শ্রীমকেরা 
গাদাগাঁদ করে বাস করে। কলেরা, টাইফাস, টাইফয়েড জবর, বসন্ত ইত্যাঁদ সর্বনেশে 
রোগগাল শ্রামক শ্রেণীর এইসব এলাকার সংন্রামক বাতাসে এবং বিষাক্ত জলেই তাদের 
রোগবীজাণু ছড়ায়। সেখানে এ কীজাণ্গুল প্রায় কখনই সম্পূর্ণ মরে না, সুযোগ 
পেলেই মহামারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং নিজেদের জন্মস্থান অতন্রম করে 
পাজপাঁতদের অধ্যাষত শহরের অধিকতর আলো হাওয়াযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়ে শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে মহামারীর উত্ভব হওয়ার তৃ্তিটুকু পাঁজবাদী শাসনের 
পক্ষে বনা শাস্ততে উপভোগ করা সম্ভব নয়, তার ফলাফল ভোগ করতে হয় 
পঃজপাঁতিদেরও, এবং যেমন মজুরদের মধ্যে তেমনই এদের ভিতরেও ষমদৃত সমান 
নির্মমভাবেই অবাধ বিচরণ করে। 

এই না মিজাননালতরানে ভান রর জা দানাভিরিধীয রানিনারর 
স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে মহানুভবতার প্রাতদ্বন্দ্িতায় উদ্দশীপিত হয়ে পড়েছেন। 
পৌনঃপ্ীনক মহামারীর উৎস নিল করার উদ্দেশ্যে বহুবিধ সমিতি সংগঠিত হয়েছে, 
পুস্তক 'লাখত হয়েছে, রাঁচত হয়েছে প্রস্তাব, আলোচিত ও গৃহীত হয়েছে আইন। 
শ্রামকদের বসবাসের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়েছে এবং চেস্টা হয়েছে চরমতম 
দর্দশার প্রতাবধান করার । বড় বড় শহরের সংখ্যা ইংলণ্ডে সর্বাধিক, সুতরাং 'বিপদের 
আশঙুকাটাও এখানকার বুর্জোয়াদেরই সব থেকে বেশী; তাই এখানেই বিশেষ করে 


২৫০ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 
ব্যাপক কার্যকলাপ শুরু হল। শ্রামক শ্রেণীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য 
নিযুক্ত হল একাধক সরকার কাঁমশন। এইসকল কাঁমশনের রিপোর্ট ইউরোপ- 
মহাদেশীয় সকল তথ্যসংগ্রহের তুলনায় যথার্থতা, সমগ্রতা এবং নিরপেক্ষতার দিক থেকে 
অনেক বেশী সম্মানজনক বোৌশল্ট্য নিয়ে নতুন নতুন, কমবেশী আমূল সব আইনের 
[ভাত্ত জোগায়। দোষব্রাট থাকলেও, আজ পর্যন্ত মহাদেশে এই ধরনের যা কিছু করা 
হয়েছে, তার তুলনায় এসব আইন বহুগুণেই শ্রেম্ঠ। এ সত্তেও প:জবাদী সমাজ-ব্যবস্থা 
বারংবার প্রাতাবধেয় অমঙ্গলের জন্ম 'দয়ে যাচ্ছে, এবং তা দিচ্ছে এমন আঁনবার্য 
আবাঁশ্যকতায় যে ব্যাধি প্রীতাঁবধানের কাজ এমন ?ক ইংলশ্ডে প্রায় এক ধাপও 
এগোয়ান। 

জার্মানিতে বরাবরের মতো এ ব্যাপারেও সেখানকার বারোমেসে সংক্রমণের 
উৎসগ্যালর পক্ষে মারাত্মক স্তরে পেশছে তন্দ্রালু বড় বুর্জোয়াদের ঘুম ভাঙাতে অনেক 
বেশী সময় লাগল। 'কন্তু মে ধীরে চলে, সে নিশ্চিত হয়েই চলে । সৃতরাং আমাদের 
দেশেও শেষ পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য ও বাস-সংস্থান সমস্যা সংক্রান্ত একটা বুজোৌঁয়া সাহত্যের 
উদ্ভব হয়েছে, যা হল তার বদেশী, বিশেষ করে ইংরেজ পূর্বস্রীদের একটা জোলো 
নর্যাস, অবশ্য তার মধ্যে গুরুগন্তীর ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে উচ্চতর 
মননশশীলতার ছাপ দেবার একটা শঠ প্রচেম্টাও আছে। ১৮৬৯ সালে ভিয়েনা থেকে 
প্রকাশিত ডক্টর এমল জাক্স রাঁচত শ্রামক শ্রেণীর বাস-সংস্থানের অবস্থা ও তার সংসকার'* 
এই সাহত্যের অন্তর্গতি। 

বাস-সংস্থান সমস্যার বুর্জোয়া আলোচনা পদ্ধাতর পাঁরচয় দেবার জন্যে এই বইটি 
আম বেছে ানয়োছ এই কারণেই যে, এখানে এই বিষয়ক বুর্জোয়া সাহত্যের যতটা 
সম্ভব সংঁক্ষপ্তসার দেবার চেষ্টা হয়েছে। আর যে সাহত্য এই লেখকের উৎস" হিসাবে 
কাজ করেছে, তাকে চমকপ্রদই বলতে হয়! এ ব্যাপারে যা কনা আসল উৎস, দেই 
ইংরেজ পালণমেন্টীয় রপোর্টের মধ্যে মানত তিনাট, ভাও সব থেকে পুরানো 'রপোটেরি 
নামোলেখ করা হয়েছে মান্র; গোটা বই থেকেই প্রমাণ হয় যে লেখক তার একটিরও পাতা 
কখনো উল্টে দেখেননি । অপরাঁদকে 'ফাঁরাস্ত দেওয়া হয়েছে রাজ্যের যত মামুলণী 
বুজয়া, সদদ্দেশ্য-প্রণোদিত কুপমণ্ডুক, আর ভণ্ড লোকাহতৈষী রচনাসমূহের : 
দ্যকপোঁসয়ে, রবা্টস্‌, হোল, হবার; সমাজাবজ্ঞান (বরণ বলা উচিত সামাজিক 
ছাইপাঁশ) সম্বন্ধীয় ইংরেজ কংগ্রেসগ,লোর কার্যাববরণী; প্রাশিয়ার শ্রমজীবী 
শ্রেণীসমূহের কল্যাণ সামতির পান্রকা; প্যারিস বিশ্ব প্রদর্শনী সম্বন্ধে আস্ট্ীয়ার সরকারণ 
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বাস-সংক্ছান সমস্যা ২৫১ 


সপ পন পল পাপ তা সস 


রিপোর্ট, এ একই বিষয়ে বোনাপাট্াঁয় সরকারী 'রপোর্ট) 1118500890. 1.07207% 
1295%) 01991 10720 0010. 71691; এবং সর্বোপাঁর সেই “্বীকৃত বিশেষজ্ঞ, 'তখক্ষ! 
ব্যবহাঁরক বোধসম্পন্ন” ব্যাক্ত, প্রত্যয়সাধক হৃদয়গ্রাহী বক্তা অর্থাৎ -- ইউলিউস 
ফাউখার! উৎসের এই তাঁলকা থেকে বাদ পড়েছে শুধু 007970100199,+৭+ 
8£0902970206501% এবং বন্দুকবাজ কুচকেক্ষ্ষক। 

শ্রীযুক্ত জাক্সের দূষ্টিভাঙ্গ সম্বন্ধে ভুল বুঝবার কোনও অবকাশ ধাতে থাকতে না 
পারে, তারজন্য তিনি ২২ পূচ্ঠায় ঘোষণা করেছেন : 


'সামাঁজক অর্থনীতি বলতে আমরা বোঝাতে চাই সামাজিক প্রশন সম্পর্কে প্রযুক্ত জাতীয় 
অর্থনীতির তত্ব, অথবা আরও স্যানার্দ্উভাবে বলতে গেলে, বর্তমানে প্রাতষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্ছার 
কাঠামোর সধ্যে প্রচালত 'লৌহদূঢ়' নিয়মাবলশর ভিত্তিতে, তথাকাখত (1) সম্পাত্তীবহশীন শ্রেশশকে 
সম্পত্তিসম্পনন শ্রেণীর স্তরে উন্নীত করবার জন্য এই বিজ্ঞান নিদেশেশত সমুদয় উপায় পল্থার সমাঘ্ট।' 


অর্থশাস্ত্ বা 'জাতীয় অর্থনীতির তর্ত' 'সামাজক" প্রশ্ন ছাড়া সাধারণত অন্য 
ব্যাপারেরই কারবার করে কনা, এই বিভ্রাস্তকর ধারণা নিয়ে আমরা আলোচনা করুব 
না। আমরা সরাসরি চলে আসব মূল প্র*্নটিতে । ভন্তর জাঝ দাঁব করছেন যে, বুর্জোয়া 
অর্থশাস্তের 'লৌহদ্‌় নিয়মাবলী", “বর্তমানে প্রাতিম্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো" অর্থাৎ 
অন্য কথায় পঃজবাদী উৎপাদন-পদ্ধাত অর্পারবার্তত হয়ে চালু থাকবে, কিন্তু তৎসত্তেও 
“তথাকথিত সম্পান্তাবহীন শ্রেণীকে' 'সম্পাত্তসম্পন্ন শ্রেণীর স্তরে তুলতে হবে। অথচ 
পংজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধীতির এক আনবার্ধ প্রাথথামক শর্তই হল এই যে, তথাকাঁথত নয়, 
সত্যসত্যই সম্পাত্তাবহীঁন একটি শ্রেণীর আস্তত্ব থাকবে, থাকবে এমন এক শ্রেণী যার 
শ্রমশাক্ত ছাড়া 'বক্রয় করার আর িছ* নেই এবং যাকে সুতরাং বাধ্য হয়ে শিষ্প 
পংাঁজপাঁতির কাছে 'নিজের শ্রমশীক্তটাই বিক্রয় করতে হয়। শ্রীযুক্ত জাক্স কর্তৃক উল্তাবত 
সামাঁজক অর্থনীতির এই নতুন বিজ্ঞানের কর্তব্য তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, -- একাঁদকে 
সকল কাঁচামাল, উৎপাদনের যন্ত ও প্রাণ ধারণের উপকরণের মাঁলক পঠাজপাঁত, আর 


* 11145602692 170112017 [০৮৩ -- ১৮৪২ সালে প্রাতীম্ঠিত ব্যাপক প্রচালিত সাচন্র 
বুর্জোয়া সাপ্তাহক। -- সম্পাঃ 
** 0991 10180. 020 11991 (জলে স্থলে) _ ১৮৫৮ সালে সুতগার্তে প্রকাশিত সাঁচ্ 
সাহত্য পান্রকা। _- সম্পাঃ 
+++ 00157:10%6 ককঞজ) অর্বাচীন গাহস্ছি পত্রিকা বিশেষ । _ সম্পাঃ 
কককক চ80511274668956 2051501029  বেন্দুকবাজ আউগ্স্ত কুচকে) -_- কবি গতহেলফ 
হফমান, ১৮৭০-৭১ ফরাসী-জার্মান যৃদ্ধের সময় জনাপ্রয় স্বদেশপ্রোমক গান লিখেছিলেন। -_ 
সম্পাঃ 


২৫২ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


অন্যাদকে সম্পান্তীবহীন মজ্যার-শ্রামক, শ্রমশাক্ত ছাড়া যাদের নিজের বলতে আর কিছ 
নেই __ এই দুই শ্রেণীর বিরোধের উপর প্রাতিষ্ঠত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই, সকল মজ-ার- 
শ্রীমককেই তাদের মজ:রি-শ্রীমক অবস্থাতেই পধাঁজপাতিতে রূপাস্তীরত করার উপায় 
উদ্ভাবন করা। শ্রীযুক্ত জাকের শ্বাস যে তিনি এই সমস্যার সমাধান করেছেন। তানি 
দয়া করে আমাদের তাহলে দৌখয়ে দন কণ উপায়ে যারা সেই আদ নেপোঁলয়নের 
সময় থেকেই নাক তাদের কাঁধের থাঁলতে একটা মার্শালের দন্ড নিয়ে রেখেছে, সেই 
ফরাসী বাহনীর সৌনকেরা সবাই সাধারণ সৌনিক থেকে গিয়েও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে 
এক একজন ফিল্ড মার্শালে পাঁরণত হতে পারে । অথবা জার্মান রাষ্ট্রের চার কোট 
নাগাঁরকের প্রত্যেককেই জার্মান সম্রাট বানানো খ।য কা করে। 

বর্তমান সমাজের সবাঁকছ অমঙ্গলের ভিক্তিটা বজায় থাকবে, কিন্তু অমঙ্গলগুীল 
লোপ পাবে, এই কামনাই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র মূলকথা । 'কামিউানস্ট ইশৃতেহারে 
ইীতপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, বুজোঁয়া সমাজতন্বীরা 'বুজেঁয়া সমাজের নিরবাচ্ছন্ন 
আন্তত্বের 'নশ্চয়তা সাঁন্ট করার জন্যই সামাজক অভাবআভযোগের প্রাতকার' প্রয়াসী ; 
তারা চায় '্রলেতারয়েতকে বাদ ীদয়ে ব্‌্জোয়া শ্রেণী" । আমরা দেখোছ যে, শ্রীযুক্ত 
জাক্স-ও সমস্যাঁটকে ঠিক এইভাবেই উপাঁস্থত করেছেন। বাস-সংস্থান প্রশ্নের সমাধানের 
মধ্যে তান এই সমস্যার সমাধান খঃজে পেয়েছেন। তাঁর আভমত হল এই যে, 'মেহনতাঁ 
শ্রেণীগীলর বাসস্থানের উন্নাতসাধন দ্বারা উপরে বার্ণত বৈষায়ক ও আঁত্মক দুর্দশার 
সফল প্রাতকার সম্ভব এবং এতদ্বারা __ শধুমান্্ বাস-সংস্থান পারস্থিতির আমূল উন্নাতির 
ভিতর দিয়েই -- এই সকল শ্রেণীর আঁধকাংশকে তাদের প্রায় অমানাবক জীবন- 
পারস্ছিতির পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে বৈষাঁয়ক ও আঁত্মক সচ্ছলতার [নর্মল [শিখরে 
তোলা যায়” (১৪ পৃজ্ঠা)। প্রসঙ্গন্রদমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক 
দিয়েই যে প্রলেভারয়েতের আস্তত্ব সুন্টি হয়, এবং সেই উৎপাদন-সম্পকের আস্তত্ব 
বজায় রাখার জন্যই ষে প্রলেতারয়েতের, প্রয়োজন, এই সত্য ঢেকে রাখাটাই বুয়ার 
স্বার্থ । সুতরাং শ্রীযুক্ত জাঝ্স বলেছেন যে, (২১ পৃঃ) মেহনতী শ্রেণগুীল কথাটিতে 
সকল '“সম্পান্তহীন সামাজিক শ্রেণীগ্ীলকেই' বোঝায়, এবং প্রকৃত শ্রামক ছাড়াও 
"সাধারণভাবে স্বপ রোজগেরে লোক যথা হস্তাশলপী, বিধবা, পেন্সনভোগন(1), অধস্তন 
কর্মচারী ইত্যাঁদ" সকলেই এর মধ্যে পড়ে। বূরজয়া সমাজতল্ত পেটি বূ্োয়া 
প্রকারভেদের দিকেও হাত বাড়ায়। 

তাহলে বাস-সংস্থানের অভাবটা আসছে কোথা থেকে » কী করে এই সমস্যার উদ্ভব 
হল? খাঁটি বুর্জোয়া হিসাবে শ্রীযুক্ত জাক্সের এটা জানার কথা নয় যে, সমস্যাঁট বুর্জোয়া 
সমাজ-ব্যবস্থার অপাঁরহার্য ফল, যে সমাজে ব্যাপক শ্রমজীবী জনতা একান্তভাবে মজ্যারর 
উপর, অর্থাৎ কনা তাদের প্রাণধারণের এবং বংশবাদ্ধর জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের 


বাস-সংশ্ছান সমস্যা ৫৩ 
উপকরণটুকুর উপর 'নর্ভরশীল; যে সমাজে যন্দপাঁত ইত্যাঁদর উন্নাত প্রাতন্য়ত 
ব্যাপক সংখ্যায় শ্রীমকদের চাকার থেকে উৎখাত করছে; যে সমাজে িল্পোংপাদনের 
নিয়মিত পুনঃপনঃ তীব্র উত্থানপতন একাঁদকে বেকার শ্রামকের বিরাট মজৃত বাহনীর 
আস্তত্ব ?নাদ্্ট করছে এবং অন্যাদকে সময় সময় বহুসংখ্যক শ্রামকদের বেকার করে 
ফেলে পথে বার করে দিচ্ছে; যে সমাজে প্রচাঁলত ব্যবস্থায় শ্রামকদের বাসগৃহ 'নার্মত 
হওয়ার গতিবেগ থেকে দ্ূততর গাঁততে দলে দলে শ্রামক বড় বড় শহরে এসে ভিড় করে; 
যে পারাস্থাতিতে সৃতরাং আত জঘন্য শুয়োরের খোঁয়াড়ের জন্যও ভাড়াটে জুটতে বাধ্য; 
এবং যে পারাক্ছাততে শেষ পধন্ত বাঁড়র মাঁলক পধাজপাঁতি হসাবে শুধু যে বাঁড় 
ভাড়ার ভিতর 'দয়ে তার সম্পান্ত থেকে নির্মমভাবে যথাসম্ভব উসুল করে নেবার 
আঁধকারটুকু পায় তাই নয়, প্রাতযোগিতার চাপে এটা কিছ পারমাণে তার কর্তব্যও হয়ে 
দাঁড়ায় _ তেমন সমাজে এমন সমস্যা বিদ্যমান না থেকে পারে না। এমন ধারা সমাজে 
বাস-সংস্থানের অভাব কোন আকাস্মক ঘটনা নয়; এটা এই সমাজের একটা অপাঁরহার্ষ 
প্রাতজ্ঞান; এবং স্বাস্থ্য প্রভীতর উপরে এর সমস্ত কুফল সমেত এই সমস্যার অবসান 
তখনই হতে পারে যখন যে সমাজ-ব্যবস্থা থেকে এর জল্ম সেই সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাটারই 
আমূল পুনগণঠিন করা হচ্ছে। অবশ্য এ কথাটা জানার সাহস বুর্জোয়া সমাজবাদের 
নেই। তার সাহদ্গ নেই এই সত্য ব্যাখ্যা করার যে, বর্তমান ব্যবস্থা থেকেই বাসস্থান 
অভাবের জন্ম। সৃতরাং এটা মানুষের দৃষ্প্রবান্তর ফল, আদ পাপের ফল, এই নীতি 
বাকা আউড়ে বাসস্থানের অভাবের কারণ বর্ণনা ছাড়া তার উপায় নেই। 


এবং এই প্রসঙ্গে আমরা এ কথা না দেখে পারি না এবং সুতরাং অস্বীকারও করতে পার 
না" (কী দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত 1) 'যে, দোষ ... খাঁনকটা যারা বাঁড় চায় সেই শ্রমিকদের নিজেদেরই, 
এবং খানিকটা, অবশ্য অনেক বোঁশর ভাগটা তাদেরই, যারা এই চাহদা পূরণ করার দায়িত্ব নেয় 
অথবা তাদেরই যারা হাতে যথেন্ট পারমাণে সঙ্গতি থাকা সত্তেও এই চাঁহদা পূরণ করার চেষ্টা করে 
না, অর্থাৎ কনা সম্পান্তবান উচ্চতর সামাঁজক প্রেণশীগনালর । শেষোক্ত শ্রেণীগ্ীল এই জন্য 'নন্দাহ্ ... 
যে তারা উপধুক্ত পাঁরমাণে ভাল বাসগৃহ সরবরাচহর দায়ত্ব নেয় না।' 


ঠিক যেমন প্রুধোঁ অর্থতত্বের আওতা থেকে আমাদের আইনী বুঁলর রাজ্যে নিয়ে 
যান, এই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্ীও তেমাঁন অর্থনোতিক ক্ষেত্র থেকে আমাদের নৌতকতার 
মহলে নিয়ে যাচ্ছেন। এর চাইতে স্বাভাবিক আর কিছু হতে পারে না। কেউ যাঁদ 
একদিকে এই কথা ঘোষণা করে যে, পঠাঁজবাদী উৎপাদন-পদ্ধাত, বর্তমান বুর্জোয়া 
সমাজের 'লৌহ দঢ় নিয়মাবলী” অলংঘনীয়, অথচ সঙ্গে সঙ্গে চায় যে এই সমাজ-ব্যবস্থার 
অপ্রীতিকর কিন্তু অপাঁরহার্য ফলাফলগুলির অবসান হোক, তার পক্ষে পধাজপতিদের 
প্রাত নীত-উপদেশ বর্ষণ ছাড়া গত্যন্তর নেই, যে নীতিবাক্যের ভাবাকুল প্রাতিক্রিয়াটা 


২৫৪ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 

অবশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং প্রয়োজন হলে প্রাতিষোঁগতার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ উবে যায়। 
তা 'দয়ে ফোটানো হাঁসের বাচ্চার দলকে পুকুরের জলে উল্লাসভাবে ভাসতে দেখে পাড়ে 
উপাবন্ট মুরগী-মায়ের সাবধান-বাণীর মতনই নীতি উপদেশ নিম্ফষল। জলে যাঁদও 
কাঁড়কাঠ নেই তব: হাঁসের বাচ্চার স্বভাবজাত টান সেই দিকেই ; মুনাফা নিজ্করুণ, 
কিন্তু পাঁজপাতি মান্রেই তার উপর ছো মারবে । "টাকা পয়সার ব্যাপারে হৃদয়বান্তর কোন 
স্থান নেই” -- বলোছলেন বুড়ো হানজেমান, 'যান শ্রীযুক্ত জাক্স অপেক্ষা এই ব্যাপারে 
অনেক বেশী আভজ্ঞ। 


“ভালো বাসগৃহ এতই ব্য়সাধ্য যে আঁধকাংশ শ্রামকের পক্ষে তা ভোগ করা একান্তই অসন্ভব। 
বৃহৎ পঠাঁজ ... মেহনতাঁ শ্রেণীর জন্য বাসগৃহ নির্মাণে লাপ্ন করতে কুণ্ঠিত... ফলে এই শ্রেণীগাল 
তাদের বাসস্থানের চাঁহদা মেটাতে গিয়ে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই ফাটকাবাজদের শিকারে পাঁরণত হয়।, 


জঘন্য ফাটকাবাঁজ -- বৃহৎ প%$ঁজ স্বভাবতই কখনও ফাটকাবাঁজ করে না! 'কন্তৃ 
শ্রামকদের বাসগৃহ নিয়ে বৃহৎ প$ঁজ যে ফাটকাবাঁজ করছে না তার কারণ তাদের 
অসাদচ্ছা নয়, কারণ তাদের অজ্ঞতা মান: 


'বাঁড়র মালকরা মোটেই জানেন না, গৃহসংস্থানের চাঁহদার স্বাভাঁবক পূরণের ... কী বিরাট 
ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; সাধারণত এমন দায়ত্বহশীনভাবে খারাপ ও ক্ষাতিকর বাসগৃহ সরবরাহ 
করে তাঁরা লোকের কী করছেন, তা তাঁরা জানেন না; পাঁরশেষে তাঁবা তাতে করে নিজেদেরই কণ 


ক্ষতিসাধন করছেন, তা তাঁরা জানেন না।, পেঃ ২৭) 


তবু পঠজপাত শ্রেণীর অজ্ঞতার সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর অজ্ঞতা যোগ না হলে কিন্তু 
বাসস্থান অভাবের সূম্টি হয় না। শ্রীমুক্ত জাঝ্স স্বীকার করেছেন যে শ্রামক শ্রেণীর 
'দাঁরদ্রতম অংশ, “একেবারে যাতে খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকতে না হয় তার জন্য 
যেখানেই পাক এবং যেভাবেই পাক রান্রর আশ্রয় খজতে বাধ্য!) হয় আর এই ব্যাপারে 
তারা সম্পূর্ণভাবে অরাঁক্ষত এবং অসহায়।' এর পরেই তান আমাদের বলছেন : 


“কারণ এ কথা স্নীবাঁদত সত্য যে, তাদের শ্রিমকদের) অনেকেই কিছুটা অসাবধানতাবশত, 
অথচ প্রধানত অজ্ঞতাবশত, বলতে ইচ্ছা হয় বিশেষ পারদার্শতাসহ, তাদের দেহকে স্বাভাবক 'বিকাশ 
এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনণয় ব্যবস্থা থেকে বাত করে, কারণ যাঁক্তসঙ্গত স্বাস্থ্যবিধান 
এবং বিশেষ করে এই স্বাস্থ্যাবাঁধর বাপারে বাস-সংস্থানের অসীম গুরুত্ব সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র 
ধারণা পর্যস্ত নেই। (২৭ পৃচ্ঠা) 


এইখানে অবশ্য বুর্জোয়া গাধার কানটা বোৌরয়ে আসছে । পঃঁজপাঁতিদের ক্ষেত্রে 
“অপরাধ উবে গিয়ে অজ্ঞতা হল, 'িস্তু শ্রামকদের ক্ষেত্রে অজ্ঞতাটাই তাদের অপরাধের 
কারণ হয়ে দাঁড়াল। আরও শুনুন: 


বাস-সংল্থান সমস্যা ৫৫ 


সপ শসা আগ ১ 


“এই ভাবেই দেখা ষায় অবশ্য অজ্ঞতাবশত) যে, তারা ভাড়া বাবদে কিছ্‌ বাঁচাতে পারার 
খাতিরে স্বাস্থ্যাবজ্ঞানের চাঁহদাগুলকে সরাসাঁর ব্যঙ্গ করে অন্ধকার, স্যাঁংস্যাতে এবং অপাঁরসর বাসগৃহে 
উঠে যায়... প্রায় এ রকম ঘটে যে, একই ফ্ল্যাটে, এমন কি একই ঘর কয়েকাঁট পাঁরবার মিলে ভাড়া 
নেয় -_ উদ্দেশ্যটা হল শুধু বাঁড় ভাড়ার জন্য যতটা সম্ভব কম খরচ করা অথচ অন্যাদকে মদ্যপান এবং 
অন্যান্য নানাবিধ অলস প্রমোদে সত্যসত্যই পাতকীর মতো তাদের আয়কে ডীঁড়য়ে দেয় তারা।' 


শ্রীমকেরা মাদক পানীয় এবং তামাকের খাতে যে অর্থ অপচয়' করে (২৮ পৃচ্ঠা), 
'শড়খানার যে জীবন তার দুঃখজনক ফলাফলসহ পাথরের মতো তাদের পাঁকে আবার 
টেনে নামায়" তা সাত্যই শ্রীযুক্ত জাক্সের পাকচ্ছলনীতে পাথরের মতন বোঝা হয়ে রয়েছে। 
বর্তমান পাঁরাস্থৃতিতে মদ্যাসাক্ত যে শ্রমিকদের জাঁবন যাত্রার অবস্থার অপারহার্য ফল; 
যেমন অপারহার্য টাইফাস রোগ, অপরাধপ্রবণতা, উকুন পোকা, আদালতের পেয়াদা এবং 
অন্যান্য সামাজক কুফল; এমনই অপারহার্য যে গড়পড়তা কতজন শ্রীমক মাতলামোর 
শিকার হবে তা পর্যন্ত আগে থাকতে গুণে বলা যায় -- এগুলি ফের এমন কথা যা 
শ্রীফুক্ত জাক নিজেকে জানতে দিতে পারেন না। আমার পাঠশালার বৃদ্ধ গুরুমশাই 
কথাচ্ছলে বলতেন, “সাধারণ লোক শংড়খানায় যায় আর বাবুরা যান ক্লাবে। 
আমি নিজে দুই জায়গাতেই গিয়োছি বলে বলতে পার যে, কথাটা একেবারে 
খাঁটি। 

উভয়পক্ষের 'অজ্্রতা” সম্বন্ধে বাগাড়ম্বরটুকু সম্পূর্ণতই শ্রম ও প:জির স্বার্থ সমন্বয় 
সম্পর্কে পুরানো বুল ছাড়া আর কিছ্‌ নয়। পজপাঁতরা যাঁদ তাদের প্রকৃত স্বার্থ 
বুঝতে পারত তাহলে তারা শ্রীমকদের ভাল ভাল বাসগহের ব্যবস্থা করত আর 
সাধারণভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি করে দিত; আবার শ্রমিকেরা যাঁদ তাদের প্রকৃত 
স্বার্থ বৃঝত তাহলে তারা ধর্মঘট করতে যেত না, সোশ্যাল-ডেমোল্লাসিতে ভিড়ত না, 
রাজনীতি 'নিয়ে মাথা ঘামাত না, শিম্টভাবে তারা তাদের উধতন পণীজপাঁতদের অনুসরণ 
করে চলত । দুঃখের বিষয় উভয়পক্ষই শ্রীযুক্ত জাক্স এবং তাঁর অগাঁণত পূর্বগামীদের 
নশীতিবাক্যের এলাকা থেকে একেবারেই অন্যন্র তাদের স্বার্থ দেখে । শ্রম ও পাঁজর মধ্যে 
সমন্বয়ের বাণণ প্রায় পণ্ঠাশ বছর ধরে প্রচারিত হয়েছে, এবং বুর্জোয়া জনাহতৈষারা 
আদর্শ প্রাতিষ্ঞান 'নর্মাণ করে এই সমন্বয় প্রমাণ করবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। 
তবুও পণ্টাশ বছব আগে যেখানে ছিলাম আজও আমরা যে ঠিক সেখানেই আছি তা 
পরে দেখা যাবে। 

লেখক বন্ধ; এবার সমস্যার বাস্তব সমাধানের 'দকে যাচ্ছেন। শ্রামকদের তাদের 
বাসগৃহের মালিকে পাঁরণত করা সম্বন্ধে প্রুধোঁর প্রস্তাব যে কত কম বিপ্লবাঁ, তা এই 
থেকেই বোঝা যায় যে বুর্জোয়া সমাজবাদ প্রধোঁর আগে থেকে তাকে কাজে পাঁরণত 
করার চেস্টা করেছে এবং এখনও করছে। শ্রীযুক্ত জাক্সও ঘোষণা করছেন যে বাসগৃহের 


২৫৬ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 
মাঁলিকানাস্বত্ব শ্রীমকদের হাতে হস্তান্তারত করেই মান্র বাস-সংস্থান সমস্যার সম্পূর্ণ 
সমাধান করা যায় (৫৮ ও ৫৯ পৃজ্ঠা)। শুধু তাই নয়, এই পাঁরকজ্পনা 'নয়ে তিনি 
কাঁবসূলভ পলকে পুলাকত হয়ে তাঁর অনুভূতিকে 'নম্নালীখত ভাবোচ্ছবাসে রূপ 
দিয়েছেন : 


"জমির মালিকানা অজনের জন্য মানুষের অন্তার্নীহত আকাঙ্খার মধ্যে একটা অদ্ভুত 'কছ_ 
'জানস আছে; বর্তমান যুগের ক্ষিপ্ঠষ্পান্দত কারবারশী জীবনও এ আবেগ প্রশমিত করতে পারেনি। 
জাঁমর মাঁলকানার মধ্যে যে অর্থনৌতিক সার্থকতা প্রীতিফাঁলত, এটা তার তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা 
অচেতন উপলান্ধ। এর মধ্যেই ব্যার্ত একটা পাকা প্রতিজ্ঞা পায়; মাঁটর ভিতরে সে যেন একটা দু 
1শকড় গাড়ে; প্রাতাটি উদ্যোগের (1) সর্বাপেক্ষা স্ায় 'ভীত্ত এর মধ্যেই। জমির মালিকানার সুফল 
ক্তু এইসব বৈষাঁষক সুখ-সাবধা আতন্রম করে আরও অনেকদূর চলে যায়। কেউ যাঁদ ভাগ্যন্রমে 
একখণ্ড জাম নিজের বলে দাবি করতে পারে, তাহলে সে অর্থনোতিক স্বাধীনতার কল্পনীয় সবোচ্চ 
স্তরে পৌছে যায়; তার এমন একখণ্ড জাঁম রইল যেখানে সে সার্বভৌমশাক্ত রূপে রাজত্ব করতে 
পারে; সে-ই তখন তার নিজের প্রভু; সে তখন খাঁনকটা ক্ষমতার আঁধকারা, প্রয়োজনের সময় ভর 
করবার মতন তার নিশ্চিত সহায় রইল; তার আত্মীবশ্বাস আর সঙ্গে সঙ্গে নোৌতক বলও বৃদ্ধি পায়। 
এইজন্যই বর্তমান সমস্যায় সম্পা্তর গভীর তাৎপর্য... অর্থনৌতিক জীবনের ঘাতপ্রাতিঘাতের সম্মুখে 
বতমানে অসহায়ভাবে উন্মুক্ত, এবং নিয়তই মালিকদের উপর নিভরশীল শ্রামকেরা উপরোক্ত উপায়ে 
এই দুরূহ অবস্থা থেকে খানিকটা রেহাই পেতে পারে; সে হয়ে দাঁড়াবে পঃজিপাতি; স্থাবর সম্পাত্তর 
মাঁলকানা তাকে যে ক্লৌডটের পথ খুলে দেবে তা দিয়ে বেকার ও কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায় যে বপদের 
সম্মুখীন তাকে হতে হত, তার হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে। সম্পাত্তাবহশীনদের ম্তর থেকে 
এইভাবে সে সম্পাত্তশালণ শ্রেণীর স্তরে উন্নীত হবে" (৬৩ পৃজ্ঠা)। 


মনে হচ্ছে যে শ্রীষুক্ত জাক্স মানুষকে মূলত কৃষক বলে ধরে নিয়েছেন, নতুবা 
তিনি আমাদের বড় বড় শহরের শ্রামকদের উপর 'মিছোমাছ জমির মাঁলকানার জন্যে 
আকাঙ্খা আরোপ করতেন না, যে আকাঙ্খা আর কেউ তাদের মধ্যে দেখতে পায়নি । 
আমাদের বড় বড় শহরের শ্রীমকদের পক্ষে চলাচলের স্বাধীনতাটাই আস্তিত্বের প্রধান 
শর্ত, জামর মালিকানা তাদের পক্ষে শুধু শৃঙ্খলস্বর্প | ৩।দের যাঁধ নিজেদের ঘরবাঁড় 
করে দাও, আবার নতুন করে জাঁমর সঙ্গে শৃঙ্খালত করে ফেল, তাহলে কারখানার 
মাঁলকগণ কর্তৃক মজুর কাটবার বিরুদ্ধে শ্রাীমকদের প্রাতরোধের শাক্তকে ভেঙে দেওয়া 
হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো শ্রামক কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বাঁড় 'বান্রু 
করতে সক্ষম হতে পারে, কিন্তু বড় কোন ধর্মঘটের অর্থবা সর্বাআ্বক শিল্পসঙ্কটের সময়ে 
সংশ্লম্ট সকল শ্রামকদেরই বাঁড় "বক্রয়ের প্রয়োজন হবে, ফলে হয় কোন ক্রেতাই পাওয়া 
যাবে না নয়ত বেচে দিতে হবে নির্মাণ ব্যয়ের অনেক কম মূল্যে। আর যাঁদ সকল শ্রামক 
ক্রেতা পেয়েও যায় তাহলেও শ্রীযুক্ত জাক্সের এই চমৎকার বাস-সংচ্ছান সংস্কারটা 


গোটাগৃটি ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হবে এবং তাঁকে আবার শুরু করতে হবে গোড়া থেকে। 
কিন্তু কাবরা বাস করেন কল্পলোকে, জাক্স মহাশয়ও তাই। তাঁর কম্পনাতে জামর মালিক 
“অর্থনোতিক স্বাধীনতার সর্বোচ্চ স্তরে পেপছে যায়'; তার শনশ্চিত সহায়" থাকে: 'সে 
হয়ে দাঁড়াবে পজপাতি, স্থাবর সম্পান্তর মালিকানা তাকে যে ক্রোডটের পথ খুলে 
দেবে তা 'দয়ে বেকার ও কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায় যে বিপদের সম্মুখীন তাকে হতে 
হত, তারই হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে” ইত্যাঁদ। শ্রীযুক্ত জাক্সের উাঁচত 
ফরাসী দেশের ও আমাদের নিজেদের রাইন অণ্চলের ক্ষুদে কৃষকদের দিকে তাকিয়ে 
দেখা । তাদের ঘরবাঁড় ও ক্ষেতখামার মগ্গেজের বোঝায় ভাড়াক্রান্ত; তাদের ফসল কাটা 
হবার আগেই উত্তমর্ণদের সম্পাক্ততে পাঁরণত; এই কৃষকেরা তাদের 'এলাকার' উপর 
সার্বভৌম শাক্তরূপে রাজত্ব করে না. রাজত্ব করে মহাজন, উাঁকল ও আদালতের 
পেয়াদারা। এই পাঁরাস্থাতি অর্থনোৌতিক স্বাধীনতার সর্বোচ্চ-কজ্পনীয় স্তরের প্রতীকই 
বটে তবে তা -_ মহাজনদেরই জন্য । আর শ্রামকেরাও যাতে যতদ্রুত সম্ভব তাদের ছোট 
ছোট ঘরবাঁড়গুদল মহাজনদের সেই সার্বভোৌমকতার অধীনে 'নয়ে আসতে পারে, 
তারই জন্য আমাদের শৃভব্দাদ্ধ প্রণোঁদত জাক্স মহাশয় সযত্বে 'নর্দেশ করছেন সেই 
ন্রেডিটের প্রাতি, যাতে করে তারা বেকার ও কর্মক্ষমতাহীনতার সময় দেশের 
দাঁরদ্রুভাপ্ডারের উপর বোঝা না হয়ে সহায়তা পাবে স্থাবর সম্পাত্ত থেকে। 

সে যাই হোক, শ্রীযুক্ত জাক্স গোড়াতে যে প্রশ্ন তুলোৌছলেন, তার সমাধান করে 
শদয়েছেন: শ্রীমক ছোট একাট বাঁড়র মালিকানা অর্জন করে “হয়ে দাঁড়াবে প;জিপতি'। 

পুঁজ হচ্ছে অপরের অবৈতাঁনক শ্রমের উপর কর্তৃত্ব । শ্রীমকের ছোট বাঁড়টা তাই 
তখনই পঃঁজতে পাঁরণত হতে পারে, যখন সে তা একটি তৃতীয় ব্যাক্তর কাছে ভাড়া 
'দয়ে ভাড়া আদায়ের মারফৎ এ তৃতীয় ব্যাক্তর শ্রমফলের একাংশ 'নজে আত্মসাৎ করে। 
কন্তু তার বাঁড় পঠজতে পাঁরণত হবার পথে বাধাটি ঠিক এইখানে যে শ্রামক স্বয়ং 
সে বাঁড়তে বাস করে, যেমন যে মৃহূর্তে দার্জর কাছ থেকে কিনে কোট'ট গায়ে চড়াই, 
ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে কোটাট আর পঠাঁজ নয়। একহাজ্জার টেলার মূল্যের ছোট্ট 
বাঁড়টার মালিক যে শ্রামক সে অবশ্য সাঁত্যই আর প্রলেতারীয় নয়, কিন্তু তাই বলে 
শ্রীযুক্ত জাঝ্স ছাড়া আর কেউ তাকে পঠাঁজপাঁত বলবে না। 

আমাদের শ্রীমকের মধ্যে এই যে পুঁজিবাদী অবয়ব, এর কিন্তু আর একটি দিকও 
আছে। ধরে নেওয়া যাক কোনো একটি 'শজ্পান্টলে এই নিয়ম হয়ে দাঁড়য়েছে যে 
প্রত্যেকাট শ্রীমকেরই নিজস্ব একটি করে; ছোট্ট বাঁড় আছে। সেই ক্ষেত্রে এ এলাকার 
শ্রমিক শ্রেশী বিনা ভাড়ায় থাকতে পাচ্ছে; তাদের শ্রমশীক্তর মূল্যের মধ্যে তাহলে বাস- 
সংস্থান ব্যয় আর অন্তভূক্ত হবে না। 'জাতীয় অর্থনখাীতর তত্তবের লোৌহদড় 'নিয়মাবলনর 
ণভাত্ততে' শ্রমশাক্তর উৎপাদন-ব্যয় হাস হলেই, অর্থাৎ কনা শ্রীমকের জীবনধারণের 


২৫৮ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 
জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য স্থায়ীভাবে হ্রাস পেলেই তা শ্রমশক্তির মূল্য হাসের 
সামিল, সুতরাং শেষ পর্যন্ত তদনুষায়ী মজুরি হাসে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। ভাড়ার 
দরুন গড়পড়তা যে পাঁরমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে সেই পাঁরমাণে গড়পড়তা মজ্যারও হাস 
পাবে, অর্থাৎ কনা শ্রামক ঠিক আগের মতো টাকা আনা পাইতে বাঁড়র মালিককে 
ভাড়া গুণে না দিলেও, যে কারখানায় সে কাজ করে সেই কারখানার মাঁলককে সে 
অবৈতাঁনক শ্রমের আকারে বাঁড়ভাড়া তুলে দিতে থাকবে । এইভাবে ছোট্ট বাঁড়াটিতে 
নিয়োজত শ্রমিকের সণ্চয় একাঁট বিশেষ অর্থে প:জিতে পাঁরণত হবে বটে, তবে সেটা 
শ্রামকের জন্য নয়, তার িয়োগকর্তা প:জপাঁতাটির জন্য পাঁজ। 

সুতরাং শ্রীযুক্ত জাক্স কাগজ কলমে পর্যন্ত তাঁর শ্রমিককে পঁজপাঁততে পারিণত 
করতে অক্ষম । 

প্রসঙ্গত যে সব তথাকাঁথত সমাজ সংস্কারকে সন্য় পাঁরকজ্পনা বা শ্রামকের 
জীবনধারণের উপকরণের মূল্য হাসে দাঁড় করানো যায় তাদের সকলের ক্ষেত্রে উপরের 
মন্তব্য প্রযোজ্য। হয় এইসব পাঁরকজ্পনা সাধারণভাবে প্রযুক্ত হবে, আর তাহলে তার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে মজার হাস হবে; নয়ত তা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছন্ন একটা 
পরীক্ষা হয়ে থাকবে, এবং সে ক্ষেত্রে তাদের 'বাচ্ছন্ন ব্যাতিক্রম-সত্তাটা এই কথাই প্রমাণ 
করবে যে ব্যাপক আকারে, তাকে কার্যে পাঁরণত করা বর্তমান পধাঁজবাদী উৎপাদন- 
পদ্ধাতর সঙ্গে খাপ খায় না। ধরে নেওয়া যাক কোন একাট অঞ্চলে সাধারণভাবে 
ক্রেতাদের সমবায় প্রবর্তনের ফলে শ্রামকদের জীবনধারণের উপকরণের ব্যয় শতকরা 
২০ ভাগ হাস করতে পারা গেল। তাহলে শেষ পর্যন্ত এ এলাকায় মজুরও মোটামুটি 
শতকরা ২০ ভাগ হাস পাবে, অর্থাৎ কনা যে পাঁরমাণে জীবনধারণের এ সকল উপকরণ 
শ্রামকদের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত সেই অনুপাতে । উদাহরণস্বরূপ কোন শ্রমিক যাঁদ 
সাপ্লাহক মজুরির তিন চতুর্থাংশ এ সকল সামগ্রীর জন্য ব্যয় করে তবে মজুর শেষ 
পর্যন্ত শতকরা ৩/৪২২০-১৫ ভাগ কমবে । অর্থাৎ যখনই এই ধরনের কোন সাশ্রয়ী 
সংস্কার ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়, তখনই যতটা পাঁরমাণে এই সাশ্রয়ের দরূন জীবনধারণের 
ব্য় হাস হল সেই পাঁরমাণে শ্রীমকদের মজনীরও হাস পাবে। প্রত্যেক শ্রমিক যাঁদ সাশ্রয়ের 
দ্বারা বছরে ৫২ টেলার স্বতন্ত আয় করতে পারে, তাহলে তার সাপ্তাহিক মজুর শেষ 
পর্যন্ত হাস পাবে এক টেলার। সৃতরাং সে যতই সঞ্চয় করবে সেই অনুপাতে তার মজার 
কমতে থাকবে । সে তাই সণ্চয় করছে নিজ স্বার্থে নয়, পঠাঁজপাতর স্বার্থে। “তার মনের 
মধ্যে সব থেকে প্রবলভাবে ... প্রাথামক অর্থনৌতিক গুণ, সণ্যয়প্রবৃত্তি ... জাগাবার 
জন্য' এ ছাড়া আর কী দরকার? (৬৪ পৃজ্ঠা)। 

আধকন্তৃ, শ্রীযুক্ত জাক্সও একটু পরে আমাদের বলছেন যে, শ্রামকেরা বাঁড়র, 
মাঁলক হবে ততটা নিজেদের স্বার্থে নয় যতটা পজিপাতিদের স্বার্থে: 


বাস-সংস্থান সমস্যা ২৫৯ 
“সেই যাই হোক, যথাসম্ভব বেশী সংখ্যক লোক জামর সঙ্গে বাঁধা থাক ৫) এটা শুধু শ্রামক 
শ্রেণীর নয়, সমগ্র সমাজেরই সর্বাঁধক স্বার্থ আমার ইচ্ছে হয় একবার অস্তত স্বয়ং শ্রাষুক্ত জান্কে 
এই অবস্থায় দৌখ)... শ্রামিকেরা যাঁদ এই পদ্ধাততে ানজেরাই সম্পান্তবান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়... 
তাহলে আমাদের পদতলে ধূমায়মান সামাজিক সমস্যা নামে কাঁথত আগ্রেয়গাঁরতে যা কিছু আগ্র 
সংযোগ করে সেইসব গুড় শাক্ত, প্রলেতারীয় তিক্ততা, 'বদ্ধেষ.. ভাবধারার 'বপজ্জনক বিভ্রান্ত ... 
সমস্ত কিছ প্রভাত সূর্যের আলোকে অপসূযমান কুয়াসার মতন বিদূরিত হয়ে যাবে (৬৫ পৃত্ঠা)। 


অন্য ভাষায় বলতে গেলে শ্রীযুক্ত জাক্স আশা করছেন যে, বাঁড়র মালিকানা 
অজঁনের ফলে শ্রীমকদের প্রলেতারীয় অবাস্থৃতির যে পরিবর্তন ঘটবে তার ফলে তারা 
গ্রলেতারীয় চারব্রটুকুও হাঁরয়ে পুনরায় তাদের, বাঁড়-মালক পূর্বপুরুষদের মতো 
বশংবদ তাঁবেদারে পাঁরণত হবে। প্রুধোঁপন্থীরা কথাটা যেন হৃদয়ঙ্গম করেন। 

শ্রীযুক্ত জাক্সের বিশ্বাস তিনি এইভাবে সামাঁজক সমস্যা সমাধান করে ফেলেছেন: 


'ছুব্যসামগ্রীর ন্যাধ্যতর ভাগবাচৌয়ারা, এই যে স্ফিংসের ধাঁধার সমাধানে অতাঁতে এত লোক 
ব্যর্থ চেস্টা করেছে, তা ক এখন একটা প্রত্যক্ষ বাস্তব 'হসাবে বোধ হচ্ছে না? তাকে কি আদর্শের 
কল্পলোক থেকে এইভাবে বাস্তবের রাজ্যে আনা হচ্ছে নাঃ আর এটা যাঁদ কাজে পাঁরণও হয়, তবে 
তার অর্থ ক সেই উচ্চতম লক্ষ্য 'সাদ্ধ নয়, যাকে চরমপন্থী সমাজতন্ত্রীরা পর্যন্ত তাদের তত্বের চরম 
কথা বলে উপস্থিত করে থাকে ?' (৬৬ পন্ঠা)। 


আমাদের সত্যই সৌভাগ্য যে আমরা এতদূর অবাঁধ উঠোছ, কেননা এই জয়ধবাঁনই 
জাক্সের পুস্তকের 'শীষদেশ'। এখন থেকে আমরা আবার “আদর্শের কল্পলোক' থেকে 
বাস্তবতার সমতলভূমিতে ধীরে ধীরে অবতরণ করব এবং অবতরণ করার পর দেখতে 
পাব যে আমাদের অনূপাস্থীতিকালে কিছুই পাঁরবার্তত হয়ান, একেবারে 
কিছুই না। 

পথপ্রদর্শক আমাদের প্রথম ধাপ অবতরণ করাচ্ছেন এই জাঁনয়ে যে, শ্রামকদের 
বাসগৃহের মধ্যে দুইটি ধরন আছে: কুটার, প্রথা, যাতে প্রত্যেকাট শ্রামক পাঁরবারের 
একটি করে ছোট বাঁড় এবং সম্ভব হলে ছোট্ট একট বাগানও থাকে, যেমন ইংলন্ডে 
রয়েছে, আর বড় বড় ভাড়াটে বাঁড়র বারাক-প্রথা, যেখানে অসংখ্য শ্রীমক বাস করে, 
যেমন প্যারিস, ভিয়েনা ইত্যাঁদতে আছে । উত্তর জাম্ণানতে যে বাবস্থা প্রচলিত তা এই 
দুই প্রথার মাঝামাঝি। জাক্স মহাশয় আমাদের এ কথা বলছেন সাত, যে কুটীর প্রথাটাই 
একমাত্র সঠিক প্রথা, একমাত্র প্রথা যার মধ্যে প্রত্যেকাট শ্রামক তার নিজ গৃহের মালিকানা 
অজনন করতে পারে; তাছাড়া তান যুক্ত 'দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ব্যারাক-প্রথার ভিতর 
স্বাস্থ্যরক্ষা, নৌতিক জীবন এবং গাহস্ছ্য শান্তর ব্যাপারে অনেক গুরুতর অসুবিধাও 
থাকে । কিন্তু হায়, হার! তান বলছেন যে গৃহসংকটের কেন্দ্রস্ছলে বড় বড় শহরে 
জামর চড়া দামের জন্য কুটীর প্রথা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়; অতএব এই সকল 


২৬০ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


জায়গায় যাঁদ বড় বড় ব্যারাকের পাঁরবর্তে চার, থেকে ছয়টি ক্ষ্যাট যুক্ত বাঁড় 'নর্মাণ 
করা যায়, অথবা যাঁদ নানাবধ সুচতুর নির্মাণ কৌশল প্রয়োগে ব্যারাক-প্রথার প্রধান 
প্রধান অসীবধাগুঁলির কিছুটা উপশম করা যায়, তাহলেই খাঁশ হওয়া উচিত (৭১- 
৯২ পৃজ্ঠা)। 

আমরা ইতিমধ্যেই খাঁনকটা নেমে এসেছি, নয় কিঃ শ্রামকের পঠজপাঁতিতে 
রূপান্তর, সামাঁজক সমস্যার সমাধান, প্রত্যেকট শ্রীমকের জন্য নিজস্ব একখানা বাঁড় __ 
এ সবই পেছনে “আদর্শের কল্পলোকে' উপ্চুতে ফেলে আসা হল। এখন আমাদের 
করণীয় শুধু গ্রামাঞ্চলে কুটির প্রথার প্রবর্তন এবং শহরাণলে শ্রামক ব্যারাকগযীলকে 
যতটা সম্ভব সহনযোগ্য করে তোলা । 

সূতরাং বাস-সংস্থান সমস্যার বুর্জোয়া সমাধান তাদের নিজেদের স্বীকীতিতেই 
বার্থতায় পর্যবাঁসত হয়েছে, কারণ হল শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্য। এইখানেই 
আমরা সমস্যার মূল কেন্দ্রে উপনীত হচ্ছ। আজকের পঠঁজবাদী সমাজ শহর ও 
গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ধৈপরাত্যকে যে চরম 'ীবন্দুতে এনে ফেলেছে, তার অবসানের 'দকে 
অগ্রসর হবার, উপযোগশ সামাঁজক পাঁরবর্তন সাধত হলেই বাস-সংস্থান সমস্যার 
সমাধান হতে পারে । এই বৈপরণত্যের অবসান দূরে থাক, পক্ষান্তরে পঁজবাদী সমাজ 
প্রাতাঁদন একে তীব্রতর করতে বাধ্য হয়। প্রথম আধ্ুঁনক ইউটোপাীয় সমাজতল্শরা, 
যথা ওয়েন এবং ফুঁরয়ে, এটা তখনই সঠিকভাবে ধরতে পেরোছিলেন। তাঁদের আদর্শ 
কাঠামোয় শহর ও গ্রামের বৈপরাত্য লোপ পেয়েছিল। সুতরাং শ্রীযুক্ত জাক্স যে মত 
প্রচার করছেন, তার 'বপরশতটাই ঘটে; বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক 
সমস্যারও সমাধান করে, একথা সত্য নয়: বরং সামাঁজক সমস্যার সমাধান হলে পরেই, 
অর্থাং পঠঁজবাদী উৎপাদন-পদ্ধতর অবসান ঘটাতে পারলেই, শুধু বাস-সংস্থান 
সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। আধুনিক বড়ো বড়ো শহর বজায় রাখবার সঙ্গে সঙ্গে 
বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের আকাঙ্খা আজগুবি । অথচ পধাঁজবাদণ উৎপাদন-পদ্ধীতর 
অবসান হলেই কিন্তু আধুানক মহানগরীর অবসান হবে, আর তা একবার সুরু হলে 
প্রত্যেক শ্রামককে ছোট্ু একটা বাঁড় দেবার প্রশ্ন নয় একেবারেই পৃথক সব সমস্যা দেখা 
দেবে। 

গোড়াতে প্রত্যেক সমাজ বিপ্লবকেই অবশ্য তদানীস্তন পাঁরাস্ছাত থেকে সুর 
করতে হয়, এবং হাতের কাছে যা উপায় থাকে তা 'দয়েই দূর করতে হয় সবচাইতে 
জর্বার ব্যাঁধগ্লিকে। আর আমরা ইতিপূরেই দেখোঁছ যে বাসস্থান সঙ্কটের সমাধান 
এখনই হতে পারে, যাঁদ সম্পাত্তবান শ্রেণগ্ীলর বিলাসভবনের একাংশ থেকে তাদের 
আঁধকারচ্যুত করা যায় এবং বাঁক অংশে করা হয় বাধ্যতামূলকভাবে 'অপরের বসাঁতির 
ব্যবন্ছা। 


বাস-সংস্থান সমস্যা ২৬১ 
শ্রীযুক্ত জাক্স যাঁদ এরপর আরেকবার বড় বড় শহরগুলিকে বাদ 'দয়ে শহরের 
কাছাকাছি শ্রামক উপাঁনবেশ 'নর্মাণ সম্পর্কে বাক্যবহুল বক্তৃতা করতে থাকেন; তান 
যঁদ এ ধরনের শ্রীমক উপাঁনবেশের সকল মাধুরীর বর্ণনা করতে থাকেন -_ যেখানে 
থাকছে সকলের জন্য 'জল সরবরাহ, গ্যাসের আলো, বায়ুপ্রবাহ অথবা জল গরমের 
ব্যবস্থা, ধোপাখানা, কাপড় শুকোবার ঘর, ক্লানাগার ইত্যাঁদ" প্রাতি উপাঁনবেশের সঙ্গে 
সংশ্লিন্ট ণশশু পাঁরচর্যা কেন্দ্র, স্কুল, প্রার্থনাগৃহ (), পাঠাগার, লাইরোর ... সুরা ও 
[বয়র হল, যথাবাহত মর্ধাদাযুক্ত নাচগানের ঘর': প্রত্যেকাট বাঁড়তে সংফুক্ত বাষ্পশাক্ত, 
যা'দয়ে ণকছু কিছু পাঁরমাণে কারখানা থেকে ফের গাহস্ছ্য কর্মশালায় উৎপাদনের 
কাজ টেনে আনা যেতে পারে' _ তাহলেও 'কন্তু পাঁরস্থিতির কোন পাঁরবর্তন হচ্ছে না। 
তিনি যে উপানবেশের বর্ণনা করলেন তা সমাজতন্তী ওয়েন ও ফুঁরয়ের কাছ থেকে 
শ্রীযুক্ত হবার সরাসার ধার করা, কেবল সমাজবাদ+ প্রত্যেকাঁট ব্যাপার বাদ "দিয়ে 
তাকে তান দিয়েছেন পুরোপ্দীর একটা বুর্জোয়া চাঁরন্র। ফলে অবশ্য পাঁরিকজ্পনাটা 
বাস্তাবকই ইউটোপিয়ায় পাঁরণত হয়েছে। কোন পাজপাঁতরই এইরকম উপানবেশ 
স্থাপনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ফ্রান্সের গিজ-এ ছাড়া দুনিয়ার কোথায়ও বাস্তবে এই 
ধরনের উপাঁনবেশের আস্তত্বও নেই; আর সেটিও 'নার্মত হয়েছিল সমাজবাদশী পরাক্ষা 
গহসাবে ফুরিয়ের এক অনৃগামীর দ্বারা, মুনাফার খাতিরে নয়।* তাঁর বুর্জোয়া প্রকম্প- 
জল্পনার সমর্থনে শ্রীযুক্ত জাক্স পণ্চম দশকের গোড়াতে ওয়েন কর্তৃক হাম্পাঁশরে 
প্রাতীষ্ঠত এবং বহাাদন বিলুপ্ত কমিউীনস্ট উপাঁনবেশ হার্মীন হলের' দম্টান্তও উল্লেখ 
করতে পারতেন। 
যা হোক, উপনিবেশ গঠনের এইসব বুলি কিন্তু আদর্শের কঞ্পলোকে' ফের উড়ে 
যাবার পঙ্গু প্রচেষ্টার চাইতে বোঁশ 'কছু নয়, আবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চেষ্টা পাঁরত্যাগ 
করতে হয়। আমরা পুনরায় দ্ুুতবেগে নিচে নামতে থাঁক। এবার সহজতম সমাধান 
হচ্ছে এই যে, শনয়োগকর্তাদের, ফ্যাক্টীর মালিকদের উঁচত শ্রামকদের যথাযোগ্য বাসগৃহ 
সংগ্রহ করতে সাহায্য করা, তা তাঁরা 'নজেরাই বাঁড় বানিয়ে দিন, অথবা জাম জোগান 
দিয়ে এবং গুহ নির্মাণের পীজ আগাম 'দয়ে নজেদের বাসগৃহ বানাতে শ্রমিকদের 
সাহায্যই করুন, ইত্যাঁদ' (১০৬ পৃজ্ঠা)। এই কথা বলার মানে হল আমরা আবার শহর 
থেকে বার হয়ে গ্রামে ফিরে গেলাম, কেননা শহরে তার প্রশনই ওঠে না। এরপর শ্রীযুক্ত 
জাক্স প্রমাণ করছেন যে শ্রামকদের বাসযোগ্য গৃহ সংগ্রহ করতে সাহায্য করাটা 
মাঁলকদেরই স্বার্থ, কেননা একাঁদকে এটা হল লাভজনক পাঁজ বিনিয়োগ, এবং 


* এটিও অবশ্য শেষ পর্যন্ত শ্রামক শ্রেণীর শোষণেরই এক ক্ষেত্রে পাঁরণত হয়েছে: ১৮৮৬ সালের 
প্যারিসের 5০০101566 পন্রিকা্ট দেখুন। 6১৮৮৭ সালের সংস্করণে একঙ্গেলসের টাকা ।) 


২৬২ ফেডারক এঙ্গেলস 


অন্যাদকে অবশ্যন্তাবী “ফলস্বরূপ শ্রীমকদের উন্নয়নে ... তাদের মানসিক ও শারীরক 
কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা স্বভাবতই ... মালিকদের পক্ষেও কম ... স্মীবধাজনক হবে 
না। এতে করে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মালিকদের অংশগ্রহণের সঠিক 
দাঁম্টভাঙ্গটা দেওয়া হচ্ছে। এটা দেখা 'দচ্ছে অন্তর্নিহিত সংযোগের ফলস্বরৃপ, 
শ্রীমকদের শারীরক, আর্ক, মানাসক ও নৌতিক উন্নতির জন্য মালিকদের প্রযত্ের 
ফলস্বরূপ যা সাধারণত ঢাকা থাকে মানবাঁহতৈষী প্রচেষ্টার আবরণে আর যা নিজেই 
নিজের, আর্ক পুরস্কারস্বরূপ, কারণ তার সুফল হল পাঁরশ্রমী, দক্ষ, কমেচ্ছুক, 
সন্তুষ্ট এবং অন্গত শ্রামক শ্রেণীর সাম্ট ও পালন" (১০৮ পৃজ্ঠা)। 

হুবার 'অস্তীর্নাহত সংযোগ” এই বাক্যাংশাঁট দিয়ে বুয়া হিতবাদী প্রলাপে 
যে উন্নত তাৎপর্য আরোপ করার চেম্টা করেছেন তাতে পারাস্থতির কোনই পরিবর্তন 
হয় না। সে বাক্যাংশ ছাড়াই বড় বড় গ্রামীণ ফ্যাক্টর মালিকেরা, বিশেষ করে ইংলন্ডে, 
বহৃপূর্েই বুঝতে পেরেছিল যে, শ্রীমকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ শুধু প্রয়োজনই নয়, 
শুধু ফ্যাক্তারর সাজ সরঞ্জামের অঙ্গই নয়, লাভজনকও বটে। ইংলশ্ডে অনেক গ্রাম 
গোটাটাই এইভাবে গড়ে উঠোঁছল, কয়েকটা পরে শহরেও পাঁরণত হয়েছে। শ্রামকেরা 
ক্তু এর দরুন মানবাঁহতৈষী পঃজপাঁতদের প্রাতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পাঁরবর্তে এই 'কুটীর 
প্রথার বিরুদ্ধে সর্বদাই রাঁতমত আপাতত জাঁনয়ে এসেছে। ফ্যার্তীরর মালিকদের 
প্রীতিযোগণ না থাকাতে ঘরবাঁড়র জন্য শ্রীমকেরা শুধু যে একচোঁটয়া দাম 'দতে বাধ্য 
হয় তাই নয়, ধম্নঘট শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা গৃহচ্যুত হয়ে পড়ে, কেননা ফ্যাক্তীরর 
মালক তাদের বনা বাক্যব্যয়ে বাঁড় থেকে বার করে দেয় যার ফলে প্রাতিরোধ হয়ে ওঠে 
কাঠন। এ সম্পর্কে বিস্তারত বরণ আমার 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা" পুস্তকে 
২২৪ এবং ২২৮ পৃজ্গা থেকে অধাযন করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত জাক্স অবশ্য মনে 
করেন যে, এই সকল 'আপাত্ত বলতে গেলে খন্ডন করারও যোগ্য নয়” (১১১ পৃচ্ঠা)। 
কিন্ত তান ক শ্রামককে তার ছোট্ট বাঁড়ীটির মাঁলকে পাঁরণত করতে চান না? 'নশ্চয় 
চান। 'কন্তু যেহেতু "নয়োগকর্তার পক্ষে সর্বদাই বাসগৃহ বিলিবন্টনের আঁধকার থাকা 
দরকার, যাতে বরখাস্ত শ্রামকের পাঁরবর্তে যে শ্রীমক আসবে তাকে স্থান দেওয়া সম্ভব 
হয", তাই... 'এই ধরনের ক্ষেত্রে মালিকানা প্রত্যাহারযোগ্য, এই সতর্টা আরোপ করা" 
ছাড়া আর কু করার নেই* (১১৩ পৃজ্ঠা)। 


* এই ব্যাপারেও ইংরেজ প:জিপাঁতিরা শ্রীযুক্ত জাক্সের বাঞ্কিত কামনা যে অনেক পূবেই পূরণ 
করেছে তাই নয়, তাকে আঁতন্রম করে অনেকদূর এঁগয়েও গিয়েছে। ১৮৭২ সালে ১৪ই অক্োবর 
সোমবার মরপেথ্‌-এ পালামেন্টীয় নির্বাচনে ভোটদাতাদের তালিকা "স্থির করার আদালতকে এই 
তালিকায় নাম তুলবার জন্য ২,০০০ খাঁন শ্রামকদের তরফ থেকে এক দরখাস্ত বিচার করতে হয়। 
এই প্রসঙ্গে প্রকাশ পেল যে এই শ্রামকদের আঁধকাংশ, যে খানিতে নিধুক্ত সেই খাঁনর নিয়ম অনষায়ী, 


বাস-লংস্ছান সমস্যা ২৬৩ 

এবার আমরা হঠাৎ ধপ করে নেমে পড়োছি,। প্রথমে বলা হয়োছল ষে শ্রামকদের 
[নিজস্ব ছোট্ট বাঁড়াটর মালিক হওয়া উচিত, পরে আমরা অবগত হলাম যে শহরে 
তা অসম্ভব এবং শুধু গ্রামাণ্লেই সম্ভব হতে পারে এবং এখন আমাদের বলা হল যে 
গ্রামাণ্লেও এই মালিকানা “চুক্তির দ্বারা প্রত্যাহারযোগ্য' হওয়া উাঁচত। শ্রীযুক্ত জাক্ধ 
কর্তৃক শ্রামকদের জন্য এই নতুন ধরনের সম্পান্ত আবিচ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রীমকদের 
চুক্তির দ্বারা প্রত্যাহারযোগ্য' পীজপাঁততে এই রূপান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার 
সমতল ভূমিতে 'নরাপদে পেশছে গোঁছ। এইবার আমাদের পরাঁক্ষা করে দেখতে হবে, 
বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের জনা প:জপাতি এবং অন্যান্য মানবাঁহতৈষারা বাস্তবে কা 
করেছে। 


ই 


আমাদের ডক্টর জাক্সকে যাঁদ বিশ্বাস করতে হয় তাহলে এই ভদ্রমহোদয়গণ অর্থাৎ 
প:ঁজপাঁতরা বাসস্থান অভাবের প্রাতিকারে হাতমধ্যে অনেক কিছু করেছেন এবং 
প:াঁজবাদী উৎপাদন-পদ্ধাতর 'ভীঁ্ততে যে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান সম্ভব তার প্রমাণ 
পাওয়া গিয়েছে। 

সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত জাক্স বোনাপাটশয় ফ্রান্সের দম্টান্ত দিয়েছেন! এ কথা স্নীবাঁদত 
যে. প্যারিস বিশ্বপ্রদ্শনীর সময়ে লুই বোনাপার্ট এক কামশন নিয়োগ করোছলেন 
বাহ্যত ফ্রান্সের শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট করবার জন্য, কিন্তু আসলে 
সাম্রাজ্যের গোরববাৃদ্ধির জন্য তাদের অবস্থাকে পরম সুখময় বলে বর্ণনা করবার 
উদ্দেশ্যে। বোনাপার্টপল্থার চরমতম দুনর্শীতপরায়ণ সেবকদের য়ে গঠিত এই 
কামিশনের 'রিপোর্টেরই শ্রীযুক্ত জাক্স উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে এই কারণে যে, 
কমিশনের অনুসন্ধানের ফলাফল ভারপ্রাপ্ত কমিশনের নিজের 'বিৰূতি অনুযায়ী সমগ্র 
ফরাসী দেশের ক্ষেত্রে মোটামুটি সূসম্পূর্ণ। এবং কী সেই ফলাফল ? যে উননব্বইজন 
বড় বড় £শল্পপাঁত বা জয়েন্ট্-স্টক কোম্পাঁন তধ্য সরবরাহ করেছেন, তার মধ্যে 
একান্রশ জন শ্রীমকদের জন্য কোনোরূপ বাসগৃহই নির্মাণ করেনান। জাক্সের নিজস্ব 
[হিসাব অনুযায়ী যে বাঁড়গ্াঁল তৈরী হয়েছে তাতে বড়জে;. ৫০,০০০ থেকে 


যে বাঁড়তে বাস করে তার ইজারাদার বলে গণ্য হতে পারে না, তাদের বসবাস হল বাঁড়র মাঁলকদের 
দয়া সাপেক্ষ; এবং যে কোন সময় বিনা নোটসে তাদের উচ্ছেদ করা চলে। খোঁন মালিক এব" বাঁড়র 
মাঁলক অবশ্য স্বভাবতই এক ব্যাক্তি ।) বিচারক রায় দিলেন যে এরা ইজারাদার নয়, ভৃত্য মানত, এবং 
সেই কারণে এরা ভোটার তাঁলকায় অন্তভূক্তি হওয়ার আঁধকারণী নয়। (7১011 148৮9, 
১৫ই অক্কোবর, ১৮৭২৭) এরঙ্গেলসের টাঁকা।) 


২৬৪ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


৬০,০০০ লোক থাকে, আর প্রায় কোনোটতেই পাঁরবার পিছু দুই কামরার বেশী 
জায়গা নেই! 

এ কথা সুস্পম্ট যে স্বীয় শিল্পের পারাশ্ছিতির দরুন _- জলশাক্ত, কয়লাখাঁন, 
লৌহ-আকর এবং অন্যান্য খাঁনজের অবাঁস্থতি ইত্যাঁদর কারণে _ কোন একট গ্রামীণ 
অগ্ুলে, যে পঃজপাঁতদের বাঁধা থাকতে হয়, তাদের: প্রত্যেকেই ঘরবাঁড়র অনা ব্যবস্থা 
না থাকলে নিজের শ্রামকদের জন্য বাসগৃহ বানাতে হবে। এর মধ্যে 'অস্তাৰ্নীহত 
সংযোগ", এই প্রশ্ন এবং তার ব্যাপক তাৎংপর্যের ক্রমবর্ধমান উপলান্ধর মুখর সাক্ষ্য, 
“আশাপ্রদ সূচনা” (১১৫ পৃষ্টা) - এ সবের প্রমাণ পেতে হলে আত্মপ্রবণ্নার অত্যন্ত 
সুপট্ু অভ্যাস প্রয়োজন। তাছাড়া এই ব্যাপারেও 'বাঁভন্ন দেশের শিল্পপাঁতদের মধ্যে 
তাদের জাতীয় চারন্র অনুযায়ী তফাৎ আছে। উদাহরণস্বরূপ শ্রীযুক্ত জাক্স আমাদের 
জানাচ্ছেন (১১৭ পৃজ্ঠা): 


£ইংলশ্ডে অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালেই মাঁলকদের তরফ থেকে এই ব্যাপারে বার্ধত ক্রিয়াকলাপ 
দেখা গেছে। বশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় দূরবতর্গ পাড়াগাঁ সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য ... শ্রাীমকদের 
জন্য মাঁলকেরা যে বাসগৃহ ধনর্মাণ করছে তার প্রধান প্রেরণা হল এই যে, অন্যথায় শ্রামকেরা 
[নিকটবততম গ্রাম থেকে কারখানা অবাধ এতদূর হেটে আসতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ত যে তারা যথেষ্ট 
কাজ করতে পারত না। তবে অবশ্য পাঁরাস্থীতি সম্বন্ধে গভীরতর উপলান্ধসম্পন্ন লোকের সংখ্যা, 
যাবা বাসস্থান সংস্কারের সঙ্গে অস্তার্নীহত সংযোগের মোটামুটি অন্যান্য সব উপাদানগ্ঁলকেও 
মালয়ে নেয়, তাদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে আর বার্ধফ। উপাঁনবেশগ্ঁলর প্রাতষ্ঠার গৌরব এই 
লোকগ্বীলরই প্রাপ্য... হাইড-এর আ্যাশটন, টার্টন-এব আযাশওযার্থ, ব্যারব গ্র্যান্ট, বাঁলংটনের গ্রেগ, 
লিড্‌্স-এর মার্শাল, বেলপার-এর স্ট্রাট, সলটেয়ার-এর সলট, কোপাঁলর আ্যাক্রয়েড প্রভাীতিদের নাম 
এই কাবণেই গোটা যুক্তরাজ্যে সপাঁরিচিত।' 


ধন্য সরলতা এবং আরো ধন্য অজ্ঞতা! ইংরেজ গ্রামীণ ফ্যার্তীরমালিকেরা, নাকি 
শুধু “অত্যন্ত সাম্প্রীতক কালে" শ্রামকদের বাসগৃহ বান্নাতে শুরু করেছে! না, প্রিয় 
বন্ধ, জাক্স, ইংরেজ পঠাঁজপাতিরা শুধু টাকার থাঁলর দিক 'দয়ে নয়, মগজের হিসাবেও 
সত্যই বৃহৎ শিল্পপাতি। জার্মীনতে সত্যকারের বহদায়তন শিপ উদবের অনেক আগেই 
তারা বুঝতে পেরোছল যে, গ্রামীণ জেলাগুলিতে কারখানার উৎপাদন চালাতে হলে 
শ্রীমকদের বাসগৃহের জন্য টাকা খরচটা হল 'ানয়োজত মোট পাঁজর একটা আবিচ্ছেদ্য 
অংশ, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অত্যন্ত লাভজনকও বটে। 'িসমার্ক ও জার্মান 
বুর্জোয়াদের মধ্যেকার সংগ্রাম জার্মান শ্রীমকদের সংগঠনের অধিকার এনে দেবার অনেক 
আগেই, ইংরেজ ফ্যাক্লীর, খাঁন ও ঢালাই কারখানার মালিকদের এই বাস্তব আভন্ঞতা 
হয়োছিল যে, একই সঙ্গে শ্রামকদের বাঁড়ওয়ালা হতে পারলে ধমণঘটশ শ্রীমকদের উপরে 
কী চাপ দেওয়া সম্ভব। গ্রেগ, আযশটন ও আযশওয়ার্থের 'বাঁধন্ু উপাঁনবেশগ্াল” এতই 


বাস-সংস্থান সমস্যা ৬৫ 


'সাম্প্রীতক' যে চাল্লশ বছর আগেই বুর্জোয়ারা এগুঁলকে আদর্শ বলে আভনান্দত 
করোছল, যে কথা আম নিজেই আঠাশ বছর আগে লিখোছ। ('ইংলন্ডে শ্রামক শ্রেণীর 
অবস্থা দ্রম্টব্য, পৃঃ ২২৮-৩০, টিকা ।) মার্শাল এবং আকরয়েডের (তান 41005 
বানান করেন, 4০৮০5 নয়) উপানবেশগ্ালও প্রায় সমান প্রাচীন; আর স্ট্রাটেরাঁট 
আরও বেশী পুরনো, তার শুরু গত *শতাব্দীতে। ইংলশ্ডে যেহেতু শ্রামক শ্রেণীর 
বাসগৃহের গড়পড়তা আয়ু চল্লিশ বছর বলে ধরা হয়, তাই শ্রীযুক্ত জাক্স আঙ্গুল গুণেই 
হিসেব করে দেখতে পারেন এই 'বাধ্চু উপাঁনবেশগৃঁলির' আজ কা ভগ্রদশা। তাছাড়া 
এই উপাঁনবেশগ্ীলর আধকাংশেরই অবাঁস্থৃতি আজ আর গ্রামাণ্চলে নয় । শিল্পের 'বপূল 
প্রসার এদের বোৌশর ভাগকে চারদিক থেকে ফ্যাক্টর ও বাঁড়ঘর দিয়ে এমন করে ঘিরে 
ফেলেছে যে এরা আজ ২০,০০০ বা ৩০,০০০, এমন ছি ততোধিক আধিবাসীর দ্বারা 
অধ্যাষত নোংরা, ধৃশ্রমীলন শহরের কেন্দ্র স্থলে অবাচ্ছিত। ক্তু এত সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত 
জাক্স যার প্রাতিনাধ সেই জার্মান বুর্জোয়া বিজ্ঞানের পক্ষে আজ ১৮৪০ সালের ইংরেজ 
মহলে প্রচালত সেই প্রশংসা গাথার ভাক্তপ্লুত পুনরাবাত্ত আটকায় না যা আজ আর 
প্রযোজ্য নয়। 

আর, দষ্টান্ত 'ক না বুড়ো আআক্রয়েডের ! এই গুণী ব্যাক্তাট নশ্চয়ই সেরা 
[হিতৈষাবাদী ছিলেন। তানি তাঁর শ্রামকদের, বিশেষ করে নার শ্রাীমকদের এতই 
ভালবাসতেন যে ইয়ক্শায়ারে তাঁর অপেক্ষাকৃত কম হিতৈষাবাদী প্রাতিদ্বন্দীরা তাঁর 
সম্বন্ধে বলে বেড়াত যে তান শুধৃমান্র নিজের সন্তানদের দিয়েই কারখানা চালু রাখছেন! 
একথা সত্য যে শ্রীযুক্ত জাক্স মত প্রকাশ করেছেন যে, এইসব বাধ উপনিবেশগ্লিতে 
'জারজ সন্তানের সংখ্যা ্মশ কমে আসছে' (১১৮ পৃজ্ঠা)। হ্যাঁ, বিবাহ বন্ধনের বাইরে 
জাত জারজ সন্তানের সংখ্যা কমেছে বটে, কেননা ইংলন্ডের শিল্পাণ্চলে সুন্দরী মেয়েদের 
আত অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। 

ইংলশ্ডে গত ষাট বছর বা ততোধিক কাল ধরে প্রাতাঁট বড় গ্রামীণ ফ্যাক্ার প্রাতষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গেই তার কাছাকা'ছ শ্রামকদের জন্য ঘাসস্থান 'নর্মাণ হরওয়াজ হয়ে দাঁডয়েছে। 
পৃবেহি উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ফ্যান্তীর-গ্রামের অনেকগ্ীল পরবতর্শকালে এক একটা 
গোটা ফ্যান্টীর-শহরের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, এবং ফ্যাক্ঠীব শহর যতাঁকছ কুফল নিয়ে আসে 
তা সবই এসেছে । সৃতরাং এই সব উপাঁনবেশ গৃহসংস্থান সমস্যার সমাধান, তো করেইনি, 
বরং এই সমস্ত অণ্ুলে সমস্যাটার সৃম্টিই ঘটিয়েছে আসলে এরাই প্রথম । 

অন্যাদকে, বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে ষে সব দেশ কোনব্রমে খুঁড়িয়ে খখাডয়ে 
ইংলশ্ডের বহ্‌ পেছনে চলেছে, বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে যাদের বাস্তব পাঁরচয় কেবল 
১৮৪৮ সালের পরেই, সেই ফ্রান্সে এবং বিশেষ করে জার্মানিতে অবস্থাটা সম্পূর্ণ 
পৃথক। এই সব দেশে শুধুমাত্র সুবৃহৎ ইস্পাত কলকারখানা শ্রামকদের বাসগৃহ কিছুটা 


২৬৬ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


শপ সপ পপি ০ অসম 
পিল পাকা শিস 


মস 


নির্মাণ করেছে, তাও অনেক 'দ্বিধার পর যেমন করেছে ক্লেজো-তে শনাইদার এবং এসেন-এ 
ক্রুপের কারখানা । গ্রাম্য শিল্পপাঁতদের আঁধকাঃশই গরম, বর্ষা ও তুষারের মধ্য ?দয়ে 
শ্রীমকদের মাইলের পর মাইল হেটে প্রাতাঁদন সকালে কারখানায় আসা এবং সন্ধ্যা 
বেলায় বাড়ি ফিরে যাওয়া চলতে ?দচ্ছে। এইরকম ব্যবস্থা বিশেষ করে দেখা [গিয়েছে 
পাহাড়শ এলাকায়, ফরাসী এবং আলসাসয়ান ভগেজ জেলাগুলিতে, ভূপার, জিগ, 
আগার, লেন, এবং রাইনল্যান্ড ভৈস্তফালীয় অপব নদীগুঁলর উপত্যকায় । এ২সগোঁবগে 
অণ্চলেও সম্ভবত পাঁরাস্ছিতি কিছুতেই এর চাইতে ভাল নয়। জার্মান এবং ফরাসী, 
উভয়ের মধ্যেই একই তুচ্ছ কঞ্জগষতা দেখতে পাওয়া যায়। 

শ্রীফুক্ত জাক্স ভাল করেই জানেন যে, এই আঁতি আশাপ্রদ সূচনা তথা বাধ 
উপাঁনবেশগাঁলর প্রায় কোনই তাৎপর্য নেই। তাই তান এখন পধাজপাঁতদের কাছে 
প্রমাণ করতে চেম্টা করছেন যে তারা শ্রামকদের জন্যে বাসগৃহ বাঁনয়ে মোটা ভাড়া 
আদায় করতে পারে। অর্থাৎ 'তান শ্রাঁমকদের প্রবণ্ণনা করার নতুন রাস্তা এদের বাতলে 
দেবার চেষ্টায় আছেন। 

প্রথমত 'তাঁন এদের কাছে তুলে ধরেছেন লপ্ডনের আধা জনাঁহতৈষী এবং আধা 
ফাটকাবাজ কয়েক গৃহানর্মাণ সাঁমাতর দষ্টান্ত, যারা শতকরা চার থেকে ছয় ভাগ বা 
তারও বোঁশ হারে নিট মুনাফা অজ্ন করেছে । আমাদের কাছে শ্রীযুক্ত জাক্সের এটা 
প্রমাণ করার কোনই দরকার নেই যে, শ্রামকদের বাঁড় বানানোর পেছনে 'নয়োজত পখাজ 
থেকে ভাল মুনাফা পাওয়া যায়। পঃঁজপাতরা যে শ্রীমকদের গৃহানির্মাণের জন্য আরও 
বোঁশ করে পঃজি নিয়োগ করে না, তার কারণ হচ্ছে এই যে, আধিকতর ব্যয়সাধ্য বাসগৃহ 
নির্মাণ করলে মুনাফা জোটে আরও চড়া হারে। ধানিকদের কাছে শ্রীযুক্ত জাক্সের আবেদন 
তাই ফের নীতিউপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। 

এবার যাদের উজ্জ্বল সাফল্য সম্পকে শ্রীযুক্ত জাক্স এত জোরে জয়ঢাক বাজালেন 
সেই লন্ডন গৃহানর্মাণ সামাতিগুঁল তর দেওয়া ঠহসাব মতই, সবরকমের গ.হানরশাণন 
ফাটকা এর মধ্যে ধরে, মোট ২,১৩২টি পাঁরবার ও ৭০৬টি একক বাক্ত অর্থাৎ 
১৫,০০০ এরও কম লোকের জন্য গৃহরসংস্থান করেছে! যখন কনা লন্ডনের একমান্র 
ইস্ট এস্ড্‌্-এই দশ লক্ষাধক শ্রমিক জঘন্যতম বাসস্থানে বাস করছে, তখন এই ধরনের 
ছেলেমানুষীকে দারুণ সাফল্য হিসেবে জার্মানিতে পেশ করাটা কি গুরুত্ব দিয়ে করা 
হচ্ছে ? মানবাহতৈষী এই সব প্রচেষ্টা সব মিালয়ে বাস্তবে এতই শোচনীয় আর তুচ্ছ 
যে, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে ইংলন্ডে পালামেশ্টীয় রিপোর্টে এ সবের উল্লেখটুক 
পর্যন্ত করা হয় না। 

সমগ্র অধ্যায়াটতেই লশ্ডন সম্পর্কে যে হাস্যকর অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে সে সম্বন্ধে 
এখানে আমরা আলোচনা করতে চাই না! শুধূ একটি কথা । শ্রীযুক্ত জাক্সের মতে 
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সোহোতে একক ব্যক্তিদের জন্য আবাসগৃহ ব্যবসা গোটাতে বাধা হয়েছে কেননা 
নিকটবতর্শ অণ্ুল থেকে ব্যাপক সংখ্যায় খদ্দের পাবার কোন আশাই ছল না'। জাক্স 
মহাশয়ের ধারণা এই যে লম্ডনের ওয়েস্ট এপ্ড অণুলাঁট গোটাটাই এক বিরাট বলাস 
নগরী, সেখানে শোভনতম রাজপথের পেছনেই যে সব থেকে নোংরা শ্রামক বসাঁতি দেখা 
যায়, সোহো যার অন্যতম, তা 'তাঁন জানেন না। সোহোর যে আদর্শ আবাসগৃহাটর 
কথা তান উল্লেখ করেছেন তার সম্বন্ধে তেইশ বছর আগেই আমি অবাঁহত 'ছলাম। 
গোড়াতে অনেকেই সেখানে যাতায়াত করত, তবু এটা উঠে যাবার কারণ এই যে, সেখানে 
কেউ একে বরদাস্ত করতে পারল না যাঁদও এটাই ছল উৎকৃম্টদের অন্যতম । 

কিন্তু আলসাসের অন্তর্গত ম্যলহাউজেন-এর শ্রমিক নগরীটী নিশ্চয় সাফল্য অন 
করেছে, নয় ক? | 

আাশটন, আযাশওয়ার্থ গ্রেগ প্রমুখের একদা-বার্ধফ্জ উপাঁনবেশ যেমন ইংরেজ 
বুর্জোয়াদের দেখাবার মতন বস্তু ছিল, তেমনই ম্যলহাউজেন-এর শ্রীমক নগরণীটী হল 
ইউরোপ মহাদেশীয় বুর্জোয়াদের সেরা দ্রষ্টব্য । দুঃখের বষয় ম্যলহাউজেন দণ্টাম্তাট 
“অন্তার্নীহত' সংযোগের নয়, দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য এবং আলসাসের পঠাঁজপাঁতিদের 
মধ্যে প্রকাশ্য মলনেরই ফল। এটি লুই বোনাপার্টের সমাজবাদী 'নরাক্ষাগ্াীলর অনাতম, 
এর এক তৃতীয়াংশ পঠঁজ রান্ট্রের দ্বারা লগ্ন করা হয়োছল। চোদ্দ বছরে (১৮৬৭ পর্যক্ি) 
এখানে ৮০০টি ছোট বাঁড় তৈরণ হয়েছে, তাও ব্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা অনুযায়ী, যা ইংলন্ডে 
হওয়া অসম্ভব, কেননা তারা এই বষয়ে অনেক বোঁশ ওয়াকিবহাল. তের থেকে পনর বছর 
ধরে বার্ধত হারে ভাড়া আদায় করার পর এই বাঁড়গ্ালকে শ্রীমকদের কাছে হস্তান্তর 
করা হয় তাদের সম্পান্ত 'হসাবে। সম্পর্ত অ্নের পল্থারুপে আলসাসের 
বোনাপার্টপল্থীদের এই পদ্ধাতি আঁবচ্কার করার কোন প্রয়োজন ছল না, আমরা দেখতে 
পাব যে ইংরেজ সমবায় গৃহানর্মাণ সামাতিগুঁল এই প্রথা প্রবর্তন করোছিল অনেক 
আগেই! এই বাঁড়গ্দাল কেনার জন্য যে আতারক্ত ভাড়া দিতে হয়েছে তা আবার 
ইংলশ্ডের তুলনায় অনেক চড়া । উদাহরণস্বরূপ, পনর বছর ধরে 'কাস্তিবন্দী হারে মোট 
৪,৫00 ফ্রাঁ শোধ করবার পর শ্রামক যে বাঁড়র আধকার পেল, পনর বছর আগে তরে 
দাম ছিল মান্র ৩,৩০০ ফ্রাঁ। যাঁদ কোন শ্রামক চলে যেতে চায়, অথবা সে বাদ একমাসের 
ণকাস্তও বাঁক ফেলে (সে ক্ষেত্রে তাকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে), তবে বাঁড়র আদিমূল্যের 
উপরে শতকরা ৬৪ ভাগ বার্ধক ভাড়া 'হিসাবে ধার্য করা হয় অর্থাৎ ৩,০০০ ফ্রাঁ 
মূল্যের বাঁড়র জন্য মাঁসক ১৭ ফ্রা) আর বাকিটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, অবশ্য 
সদ হিসাবে এক কপর্দকও না দিয়ে। এ কথা স্পম্ট যে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের কথা সম্পূর্ণ 
ছেড়ে দিলেও এই পারাস্থাতিতে গৃহানর্মাণ সামাঁতাটর তহাবল ভার হতে পারে। এ 
কথাও অবশ্য সমপাঁরমাণে স্পম্ট যে, এই ব্যবস্থায় পাওয়া বাঁড় শহরের পুরান 
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বহ্ক্ষ্যাটযুক্ত বাঁড়গ্ৰীলর তুলনায় ভাল, আর কোন কারণে না হোক শুধৃমাত্র শহরের 
বাইরে আধা-গ্রামীণ অঞ্চলে 'নার্মত বলেই। 

জার্মানর মধ্যে যে কয়েকাঁট নগণ্য নিরাঁক্ষা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের একাট 
কথা বলারও প্রয়োজন নেই; শ্রীযুক্ত জাক্স পর্যন্ত ১৫৭ পচ্ঠায় তার শোচনীয়তা স্বীকার 
করেছেন। 

তাহলে এই সকল দম্টাম্ত থেকে কী প্রমাণ-হল? প্রমাণ হল শুধ এই যে, স্বাস্থ্য 
বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম পদদাঁলত না করলেও শ্রামকদের জন্য বাসগৃহ 'নর্মাণ 
পাঁজপাঁতদের দৃম্টকোণ থেকে লাভজনক । কিন্তু সে কথা কখনও অস্বীকৃত হয়ান, 
কথাটা অনেক আগে থাকতেই আমাদের জানা । যাতে একটা বর্তমান চাঁহদা মেটে 
এমন যে-কোনো প:জি লাগ্রই লাভজনক যাঁদ তা যুক্তসহ পদ্ধাততে পাঁরচাঁলিত হয়। 
প্রশনটা কিন্তু এই যে তাসত্বেও বাস-সংস্থানের অভাব বজায় থাকে কেন, পঠাঁজপাঁতরা 
কেন তাসত্তেও শ্রীমকদের জন্য উপযুক্ত পাঁরমাণে স্বাস্থ্যকর বাসস্থান জোগায় না। 
এখানেও আবার পংাঁজপাতিদের প্রীত আবেদন ছাড়া শ্রীযুক্ত জাক্সের আর কিছ: বক্তব্য 
নেই, তান আমাদের কাছে প্রশ্নটার জবাব দিতে অপারগ । আসল জবাব অবশ্য আমরা 
উপরেই 'দয়োছ। 

পঃজ যাঁদ বাসস্থানের অভাব অবসান করতে সক্ষম হয়, তবুও তা সমাধান করতে 
চায় না; কথাটা এতক্ষণে পুরোপার প্রমাণত হয়েছে । সৃতরাং আর দুটি মান্র উপায় 
রইল: শ্রাীমকদের আতন্রাণ আর রান্দ্রীয় সাহায্য। 

শ্রীযুক্ত জাক্স আত্মন্রাণের উৎসাহী পৃজারা, বাস-সংস্থান সমস্যার ব্যাপারেও এর 
সম্বন্ধে তান অলৌকিক ব্যাপার বিবৃত করতে সক্ষম । দুঃখের বিষয়, তান একেবারে 
গোড়াতেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, যে সক অণ্ুলে কুটনর প্রথা বিদ্যমান রয়েছে 
িংবা তার প্রবর্তন সন্ভবপর, অর্থাৎ আবার কিনা সেই গ্রামীণ এলাকাতেই শুধু 
আত্মন্রাণ কিছুটা ফলপ্রসূ হতে পারে। বড় বড় শহরে, এমন ক ইংলন্ডেও, সে চেস্টা 
কার্যকর হতে পারে অত্যন্ত সীমিত পাঁরমাণে। অতঃপর শ্রীষুক্ত জাঝ্স দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে 
বলছেন, “এই পল্থায় (আত্মন্লাণের পথে) সংস্কার সম্পন্ন হতে পারে শুধু ঘরপথে, 
সুতরাং সর্বদাই ভ্র;টিপূর্শভাবে, অর্থাৎ যে অনুপাতে বাসগৃহের গুণাগুণের উপরে 
প্রাতক্রিয়া ফেলার মতো করে ব্যাক্তগত মালিকানা নীতি শাক্তশালী হচ্ছে সেই 
অনুপাতে । অবশ্য এটুকুও সন্দেহের কথা; যা হোক 'ব্যাক্তগত মাঁলকানার নীতি' কিন্তু 
গ্রন্থকারের িখনরীতির 'গুণাগণের উপর কোনরূপ সংস্কারক প্রভাব বিস্তার করতে 
পারোনি। এইসব সত্তেও নাক ইংলণ্ডে স্বাবলম্বন এমন অসাধ্যসাধন করেছে যে, 'বাস- 
সংস্থান সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অন্যান্য পন্থায় সেখানে যা কিছু করা হয়েছে এই 
উপায়টা তাকে অনেক ছাড়িয়ে গিম্েছে। শ্রীষূক্ত জাক্স এখানে ইংরেজ 'গৃহনির্মাণ 


বাস-সংস্থান সমস্যা ২৬৯ 


সামাতিগুঁলর কথাই বলছেন। এ সম্পর্কে এত বিশদভাবে তান আলোচনা করছেন 
বশেষ করে এইজন্য যে, এদের চরিন্র এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাধারণত হয় অ-পর্াপ্ত 
অথবা ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে। ইংরেজ গৃহনির্মাণ সামাতগ্ীল কোনক্রমেই গৃহানর্মাণের 
জন্য সামাত বা সমবায় নয়; তাদের বর্ণনা করা যায়... জার্মান ভাষায় 
চ7908967/611১61616 হিসাবে গুহ অন সামাতি ধরনের সংগঠন)। সামাতগুীলর 
উদ্দেশ্য হল সদস্যদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ করে তহবিল সণ্টয় করা, যাতে 
তা থেকে তহবিলের পাঁরমাণ অনুযায়ী বাসগৃহ ভ্রুয় করার জন্য সদস্যদের খণ মঞ্জুর 
করা যায়... নির্মাণ সামাতি সৃতরাং কাজ করে সদস্যদের একাংশের জন্য সৌভংস ব্যাংক 
হিসাবে, আর অপরাংশের পক্ষে খণ দেবার ব্যাঙ্ক হিসাবে । অতএব এই 'নর্মাণ 
সামাতগ্াল প্রধানত শ্রামকদের চাঁহদা মেটাবার জন্য মর্গেজ ধণ প্রাতিষ্ঠানস্বরূপ; 
এরা প্রধানত ... শ্রমিকদের সণ্চয়কে ব্যবহার করে... গৃহ ক্রয় অথবা নির্মাণের জন্য 
আমানতকারাদের সমপর্যায়ভুক্ত ব্যাক্তিদের সাহায্য করে। এ কথা অনুমেয় যে, এই 
খণ সংশ্লিষ্ট স্থাবরসম্পাত্তটুকু বন্ধক রেখেই মঞ্জুর করতে হয় এবং এই শর্তে ষে 
অজ্পাঁদনের মধ্যে 'কাস্তবন্দী 'হসাবে সুদ ও আসলসহ তা ফেরৎ দিতে হবে... প্রাপ্য 
সুদ আমানতকারাদের তুলতে দেওয়া হয় না, তাদের নামে তা চক্র বৃদ্ধি হারে জমা হয়... 
যে কোন সময়ে একমাসের নোটিস 'দয়ে সদস্যরা তাদের দেওয়া টাকা সুদসহ ফেরং 
পাবার দাবি করতে পারে' (১৭০--১৭২ পৃজ্ঠা)। ইংলন্ডে ২,০০০-এরও বোশ এ রকম 
সাঁমাতি আছে... তাদের সাণ্টত মোট পাঁজর পাঁরমাণ প্রায় দেড় কোট 
পাউণ্ড। এইভাবে প্রায় ১,০০,০০০ শ্রামক পাঁরবার ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব 
গৃহকোণের আধকার অজ্ন করেছে _ এমন সামাজিক সাফল্যের তুলনা মেলা ভার' 
(১৭৪ পৃজ্ঠা)। 

দুর্ভাগ্যবশত এই ক্ষেত্রেও ঠিক পেছনে খড়য়ে খখাঁড়য়ে এক "কস্তু এসে হাঁজর : 

শকস্তু এই উপায়ে সমস্যাটার একটা খত সমাধান কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি, আর 
কোনও কারণে না-হোক অন্তত এই কারণেই যে একমাত্র বেশ অবস্থাপন্ন শ্রীমকের 
পক্ষেই বাঁড়র আধকার অর্জন সম্ভবপর... ?বশেষ করে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রায়শই 
যথেম্ট পারমাণে বিবেচিত হয় না। (১৭৬ পৃজ্ঠা)। মহাদেশে 'এই ধরনের সমিতির... 
ণবকাশের বিশেষ সুযোগ নেই ।” এদের পূর্বসর্ত হল কুটার প্রথার অস্তিত্ব, বা মহাদেশে 
শুধু গ্রাম অণ্চলেই বিদ্যমান, এবং গ্রামাণ্লের শ্রামকেরা স্বাবলম্বনের জন্য যথেম্ট 
পাঁরমাণে পারণত হয়ে ওঠোঁন। অন্যাদকে শহরে যেখানে প্রকৃত গৃহনির্মাণ সমবায় 
গড়ে উঠতে পারত, সেখানে তারা “নানা ধরনের বৃহৎ ও গুরুতর সমস্যার সম্মৃখীন' 
(১৭৯ পৃজ্ঠা)। এরা শুধু কুটীরই নির্মাণ করতে পারে, যেটা বড় বড় শহরে চলবে 
না। সংক্ষেপে “বর্তমান পারস্থিতিতে এবং বলতে গেলে নিকট ভবিষ্যতেও -- এই 


২৭০ ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস 


ধরনের সমবায়ী স্বাবলম্বন আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধানে প্রধান ভামকা 
গ্রহণ করতে' পারবে না। দেখতেই পাচ্ছেন, এই গৃহনির্মাণ সামাতগীল এখন অবাঁধ 
“তাদের প্রারান্তক, অপাঁরণত স্তরে রয়েছে 'কথাটা এমন 'ক ইংলশ্ড সম্বন্ধেও সত্য” 


(পেঃ ১৮১)। 
সৃতরাং পঠীজপাতিরা চায় না এবং শ্রীমকেরা পারে না। আমরা এইখানেই এই 
অধ্যায়ের ইতি করতে পারতাম, যাঁদ শুলংসে-দোৌঁলচ মার্কা বুর্জোয়ারা আমাদের 


শ্রীমকদের সামনে সবসময়েই যে আদর্শ তুলে ধরেন সেই ইংলণ্ডের গৃহানর্মাণ সাঁমাত 
সম্পর্কে অল্প একটু খবর দেওয়া একান্ত অপারহার্য না হত। 

এই গৃহনির্মাণ সামাতিগ্াল শ্রীমকদের সমাতিও নয়, শ্রীমকদের নিজস্ব গৃহসংস্থান 
করাও তাদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। উল্টো, আমরা দেখতে পাব যে এই কাজ তারা ক্কাঁচিং 
ব্যাতক্রম হিসাবে করে থাকে । গৃহানর্মাণ সাঁমাতগ্ালর চান মূলত ফাটকাবাজ, যেমন 
সেই আদ ছোট সামাতগুল তেমনই তাদের অনুগামী বড়গুলি পর্যন্ত । যে সরাইখানায় 
পরে সাঁমাতির সাপ্তাহক বৈঠক বসে, সাধারণত তারই মাঁলকের তাগিদে কয়েকজন 
[নিয়ামত খদ্দের ও তাদের বন্ধ_বান্ধব, দোকানদার, আঁফসকেরাণণী, ঘুরে-ঘুরে- 
[জানসপন্রের অর্ডার সংগ্রহকারী, ওস্তাদ কাঁরগর ও অন্যান্য পেট বুর্জোয়া এবং 
কখনো কখনো বা স্বশ্রেণীর আভজাত-স্তরভূক্ত কোনো মেকানিক বা অন্য কোনো শ্রমিক 
একন্রিত হয়ে একটা গৃহনির্মাণ সমবায় প্রাতিষ্ঠা করে। এর আশু উপলক্ষ সাধারণত 
এই যে সরাইখানার মাঁলক কাছাকাঁছ কোনও জায়গায় অথবা অন্যত্র অপেক্ষাকৃত সস্তায় 
একখণন্ড জাম আঁবন্কার করেছে । আধকাংশ সদস্য আবার পেশার দরুন কোন বিশেষ 
অণ্চলের সঙ্গে বাঁধা নয়। এমন কি, অনেক দোকানদার ও কারিগরেরও করমস্ছানটাই 
শহরে, সেখানে তাদের বাসস্থান নেই । সকলেই ধোঁয়াভরা নগর কেন্দ্রের বদলে পারলে 
উপকণ্ঠে বাস করাটাই পছন্দ করে। বাঁড় বানাবার জমিটা কেনা হয়; ষতগুীল সম্ভব 
কুটীরও তার উপর 'নার্মত হয়। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন সদস্যদের ক্লোডটেই জাম 
কেনা সম্ভবপর হয়েছে আর অল্প স্বল্প কিছ ধণ ও সাপ্তাহিক চাঁদা 'মালয়ে বাঁড় 
বানাবার সাপ্তাহক খরচট্রুকু মেটে। যে সব সদসা 'ননজস্ব একাঁট বাঁড় পেতে চায়, এক 
একটা কুটীর তৈরী সম্পূর্ণ হলে লট্ার করে তাদের তা দেওয়া হয়। যথাযোগ্য 
আতরিক্ত ভাড়াটা ক্রয়মূল্য শোধের কাজে লাগে । বাকি কুটঈরগূঁল তারপর হয় ভাড়া 
নইলে 'বান্রু করে দেওয়া হয়। ভাল ব্যবসা চালাতে পারলে গৃহানর্মাণ সামীতাঁটির হাতে 
মোটামুটি ভালই পয়সা জমে থাকে৷ নিয়ামত চাঁদা চালয়ে গেলে এটা সদস্যদেরই 
সম্পা্ত রূপে থাকে; এবং কছাদন পর পর অথবা সমিতি তুলে দেবার সময় তা ভাগ 
করে দেওয়া হয় সভ্যদের মধ্যে। এই হল শতকরা নব্বইটি ইংরেজ গৃহনির্মাণ সমাতির 
জীবনের ইতিহাস। বাঁকগুলি হচ্ছে বড় বড় প্রাতজ্ঠান, কখনও রাজনোতিক কখনও বা 


বাস-পংস্থান সমস্যা ১৭১ 
জনাহতৈষী অজুহাত নিয়ে গঠিত, 'কন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের প্রধান লক্ষ্য সবসময়ই হল 
পোটি বর্জোয়াদের সণ্ণয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত লাভজনক বন্ধক লাগ্নর ব্যবস্থা, ভালরকম 
সুদের হার আর ভূসম্পান্ত নিয়ে ফাটকাবাজশ থেকে ভাল রকম লভ্যাংশের আশা। 

কী ধরনের মক্কেলদের নিয়ে এই সামাতিগাল ফাটকাবাঁজ করে, তা বৃহত্তম না 
হলেও বড় বড় সাঁমাতগ্ালর অন্যতম একাঁটর প্রসপেক্ঠীস থেকে দেখা যেতে পারে। 
লপ্ডনের '২৯ ও ৩০ চান্সাঁর লেনাস্ৃত, সাদাম্পটন 'বাঁজ্ডংস-এ অবাস্থত দ বাক্কবেক 
[বিল্ডিং সোসাইটি, প্রাতষ্ঠার পর থেকে. যার মোট আদায়ের পারমাণ দাঁড়য়েছে 
১৯,০৫,০০,০০০ পাউন্ডের বেশী (৭ কোটি টেলর), ব্যাঙ্ক এবং সরকারী খণপনে যার 
৪,৯৬,০০০ পাউন্ডেরও বেশী লগ্মণ রয়েছে, এবং যার সদস্য ও আমানতকারশর সংখ্যা 
আজ ২১,৪৪১, সেই সমিতি জনসাধারণের কাছে 'নম্নালখিতভাবে আত্মপারিচয় 


দিচ্ছে: 


'আধকাংশ লোক 'পয়ানো কারবারধদের তথাকাথত 'তনসালা ধন্দোবস্তের সঙ্গে পাঁরাচত 
আছেন; এই ব্যবস্থা অন্যায়ী যে কেউ তিন বছরের জন্য একটা 'পয়ানো ভাড়া গনলে এ সময় উত্তীর্ণ 
হয়ে যাবার পব সেই িয়ানোটীর মাঁলকে পাঁরণত হন। এই প্রথা প্রবর্তনের পূর্বে সীমাবদ্ধ আয়ের 
লোকদের পক্ষে ভাল পয়ানো কেনা প্রায় বাঁড় কেনার মতন কাঠন ছিল। তেমন লোক 'পিযানোর 
ভাড়া গুণে যেতেন বছরেব পর বছর এবং এইভাবে খরচ করতেন 'পয়ানোটার দামের দুই খা তিনগুণ 
অর্থ। 'পয়ানে! সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য বাঁড় সম্বন্ধেও তাই. অবশ্য বাঁড়র দাম ?পয়ানোর চাইতে বোঁশ 
হওয়াব দরুন . . তার ক্রয়মূল্য ভাড়া হিসাবে শোধ করতে দীর্ঘতর সময় লাগে। সেইজন্ ডিরেকটারগণ 
লন্ডন ও শহরতলীতে 'বাঁভন্ন অণ্চলে বাঁড় মাঁলকদের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করেছেন, যার ফলে তারা 
বাকর্বেক 'বাল্ডং সোসাইটির সদসা এবং অন্যান্যদের শহরের বিভিন্ন পাড়ায় অবস্থিত অনেকগণল 
বাঁড়র মধ্য থেকে পছন্দ করে নেবার বিস্তৃত সযোগ দিতে পাবে। বোর্ড অব ডিরোরস যে ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করতে চান তা হল এই. এই বাঁড়গঁল সাড়ে বারো বছরের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে, নিয়মিত 
ভাড়া দেওয়া হলে এই সময়ের পরে ভাড়াটে আর কোন 'কছু না দিয়েই বাড়াটার সম্পূর্ণ মালকানা 
পাবেন... ভাড়াটে স্ব্পতব সময়ের জন্য বোঁশ ভাড়া 'দয়ে অথবা দীর্ঘতর সময়ের জন কম ভাড়া 
দিয়েও চুক্তি করতে পারেন ... সীমত আয়ের লোকেরা, কেরাণণীবৃন্দ, দোকান কর্মচারশগণ এবং অন্যরা 
আঁবলম্ে বাক্বেক বাল্ডং সোসাইটির সঙ হয়ে বাঁড়ওয়ালার হাত থেকে মুক্ত হতে পারবেন)? 


খুবই স্পম্ট কথা । এতে শ্রামকদের নাম উল্লেখ নেই, আছে কেরাণী এবং দোকান 
কর্মচারী প্রভাতি সীমত আয়ের লোকজনদের কথা, তার উপর আবার ধরে নেওয়া 
হয়েছে যে, দরখাস্তকারীদের সাধারণত ইতিমধ্যে একটি করে শিয়ানো আছেই। 
প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষেত্রে কারবার হচ্ছে মোটেই শ্রামকদের সঙ্গে নয়, হচ্ছে পেট বুর্জোয়া 
বা যারা পৌট বুর্জোয়ায় পাঁরণত হতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম তাদের সঙ্গে। কারবার সেই 
লোকদেরই সঙ্গে যাদের আয় কেরাণী বা অনুর্প কর্মচারীদেরই মতন 'নাঁদর্ট সীমার 


২৭২ ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস 
মধ্যে হলেও ব্রমশ বেড়ে চলে। অন্যাদকে শ্রামকদের আয় খুব বেশি হলেও টাকার 
অঙ্কে অপারবর্তিত থাকে, এবং আসলে পাঁরবারের আয়তন এবং প্রয়োজনের বৃদ্ধির 
অনুপাতে কমে যায়। প্রকৃতপক্ষে আতি অল্পসংখ্যক শ্রাীমকই ব্যাতিক্রম হিসাবে এই 
ধরনের সামাতর সভ্য হতে পারে। একাঁদকে তাদের আয় এতই সামান্য এবং অন্যাদকে 
তা এত আনশ্চিত যে আগে থাকতে সাড়ে বার বছরের জন্য দায়ত্ব গ্রহণ করতে তারা 
সক্ষম নয়। অজ্প যে কট ব্যাতিক্রমের ক্ষেত্রে তা খাটে না, সেটা হল সর্বোচ্চ বেতনভূক্‌ 
শ্রামক বা ফোরম্যানদের ক্ষেত্রে ।* 

তাছাড়া, এ কথাটা সকলের কাছেই স্পম্ট যে ম্যলহাউজেন-এর শ্রীমক-নগরীর 
বোনাপার্টপল্থীরা এই পোঁট বুজোয়া ইংরেজ গৃহনির্মাণ সামাতগুীলর করুণ 
অনুকারক ব্যতীত আর ক নয়। একমাত্র তফাৎ হল এই যে, পূর্বোক্তরা রাষ্ট্রীয় 
সাহায্য সত্তেও গৃহনির্মাণ সাঁমাতিদের তুলনায় অনেক বেশী লোক ঠাঁকয়ে থাকে। 
মোটের উপরে এদের শর্ত ইংলশ্ডের গড়পড়তা শর্তের তুলনায় অনেক কম উদার। 
ইংলণ্ডে সাধারণ সদ এবং চক্রবাদ্ধি সুদ প্রাতটি আমানতের উপর আলাদা আলাদা 
ধহসাব করা হয় এবং টাকা তোলা যায় একমাসের নোটস 'দিয়ে। ম্যলহাউজেনের 
ফ্যাক্তীর-মালকেরা 'স্তু সাধারণ সুদ ও চক্রবাদ্ধ সুদ দুই-ই পকেটস্থ করে এবং 
শ্রীমকেরা নগদ পঁি-ফ্রাঁ মুদ্রায় যে টাকা জমা দেয় তার উপরে এক পয়সাও বোঁশ তাদের 


ঠা তি বারতা রনি 
পদ্ধতিতে পাঁরচালিত হয়, সে সম্বন্ধে এখানে আমবা 'কছু সামান্য তথ্য যোগ করতে চাই। একথা 
সুবিদপিত যে, যে-জামতে লন্ডন শহরটি গড়ে উঠেছে তার প্রায় সমস্ত ডজনখানেক আভজাত ব্যক্তির 
সম্পা্ত, যাদের মধ্যে প্রধান হলেন ডিউক অব ওয়েস্টামনস্টার, ডিউক অব বেডফোর্ড, ডিউক অব 
পোটল্যান্ড ইত্যাদ। গোড়ার দিকে এ*বা এক একটি বাঁড় বানাবার জন্য জমি 'নিরানব্বই বছরের মতন 
ইজারা দিতেন এবং এ সময উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দখল করে নিতেন ঘরদোরশদ্ধ জামটি। তারপরে 
এপ্রা বাঁড়গুীল ভাড়া 'দতে লাগলেন স্বল্প মেয়াদে, যথা উনচাল্লশ বছরের জন্যে তথ্যকাঁথত মেরামত 
ইজারার সর্তে, যাতে ব্যবস্থা থাকত যে ইজারাদার বাঁড় মেরামত করে সারয়ে নেবে এবং ভাল 
অবস্থায় রাখবে। চুক্তি এতখানি অগ্রসর হলেই নাড়ির মালক তাব স্থপাঁতি এবং জলা জারপকারবে 
€সাভেয়ার) পাঁচিয়ে দিত বাঁড় পরীক্ষা করে কী কী মেরামত প্রয়োজন 'নিদ্ধারণ করবার জন্য। 
মেরামতের কাজ প্রায়ই খুব বা'পক হয়ে দাঁড়াত, এবং সম্মৃখভাগ, ছাদ প্রীত পুনর্বিন্যাস করতে 
হত। ইজারাদার এর পরে ইজারার দাললটা কোনও গৃহাঁনর্মাণ সাঁমাতর কাছে বন্ধক রেখে তার নিজ 
বায়ে বাঁড় সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ধরে নিত -_ বার্ধক বাঁড় ভাড়া ১৩০ পাউন্ড থেকে 
১৫০ পাউন্ড হলে এরূপ খণের পাঁরমাণ দাঁড়াত ১,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত বা তারও বোঁশ। এই 
গৃহানর্মাণ সাঁমাতিগহীল এইভাবে আভজাত ভুস্বামীদের শিরঃপণড়ার কারণ না ঘাঁটয়ে জনসাধারণের 
খরচে তাদের লপ্ডনস্থ গৃহগুলির বারংবার নবায়ন এবং বসবাসযোগ্য অবস্থায় রাখবার ব্যবস্থায় একটি 
গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবতর্শ ফোগসূত্র হয়ে দাঁড়য়েছে! আর একেই ধরা হচ্ছে শ্রীমকদের জন্য বাস-সংস্থান 
সমস্যার সমাধান বলে! (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলস-এর টীকা ।) 


বাস-সংস্থান সমস্যা ২৭৩ 
ফেরৎ দেওয়া হয় না। এই তফাৎ দেখে শ্রীষুক্ত জাক্সই সব থেকে বোঁশ অবাক হবেন, 
দিও তাঁর বইতেই তাঁর অজ্ঞাতে এইসব তথ্য রয়েছে। 

সৃতরাং শ্রীমকদের আত্মন্রাণও কোন কাজের কথা নয়। বাঁক থাকল রাষ্ট্রীয় 
সাহায্য । এই ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত জাক্স আমাদের ক প্রস্তাব দচ্ছেন 2 'তনাট 'জানস: 


“সর্বপ্রথম, রাস্ট্রের বিধান ও প্রশাসন ক্ষেত্রে যে সব কারণে শ্রামক শ্রেণীগীলর মধো বাসন্থানের 
অভাব কোনও ক্রমে তীব্রতর হতে পারে, তার অবসান বা যথাযথ প্রাতকারের জন্য যত্ন নিতে হবে 
রাষ্ট্রকে পেত ১৮৭)। 


অতএব চাই গৃহানর্মাণ যাতে সুলভতর হতে পারে তার জন্য গৃহনির্মাণ নিয়ল্ঘণ 
আইনের সংশোধন এবং নির্মাণ-ীশল্পের স্বাধীনতা । কিন্তু ইংলণ্ডে ত নর্মাণ-নিয়ল্ণ- 
আইন স্বজ্পতম গণ্ডিতে পর্যবাসত, গৃহনির্মাণ-শল্পও আকাশের 'বহঙ্গের মতই 
স্বাধীন; অথচ সেখানে তাসত্তেও বাসস্থানের অভাব বজায় রয়েছে। উপরন্তু, ইংলণ্ডে 
বাঁড় আজকাল এত সন্তায় বানানো হয় যে গাঁড় গেলে তা কাঁপতে থাকে এবং প্রাতাঁদনই 
কোনো না কোনো বাঁড় ধ্বসে পড়ে। গতকালই ২৫শে অক্টোবর, ১৮৭২ ম্যানচেস্টারে 
একই সঙ্গে ছয়খানা বাঁড় ধৰসে পড়েছে এবং গুরুতর রূপে আহত করেছে ছয়জন 
শ্রামককে। সূতরাং এটাও কোন সমাধান নয়। 


পপ্বতীয়ত, ক্ষদ্ুচেতা ব্যক্তস্বাতন্ত্যের বশবতর্ঁ হয়ে বাঁক্তবিশেষ এই বিপদ ছাঁড়য়ে দিতে গেলে, 
বা নতুন কবে সাষ্ট করতে গেলে রাষ্ট্রক্ষমতা 'দয়ে তাকে বাধা দিতে হবে? 


অতএব চাই স্বাস্থ্যাবভাগ ও গৃহানর্মাণ-পুীলশ কর্তৃক শ্রামক বসাতিগুলির 
পাঁরদর্শন: ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ১৮৫৭ সাল থেকে যা করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের হাতে সেইরূপ 
ক্ষমতা অর্পণ, যাতে তারা জীর্ণ এবং অস্বাচ্ছ্যকর গৃহে বসবাস 'নাঁষদ্ধ করে দিতে 
পারে। কিন্তু সেখানে কী ঘটল ঃ এই ব্যাপারে ১৮৫ সালের প্রথম আইন (আবর্জনা 
স্থানান্তর আইন) শ্রীযুক্ত জাক্স নিজেই যা স্বীকার করছেন একটা “চোঁতা কাগজ' হয়ে 
থাকে, যেমন হয় ১৮৫৮ সালের দ্বিতীয় আইনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন) (পৃঃ ১৯৭)। 
অপর পক্ষে, শ্রীযুক্ত জাক্সের মতে, শুধু দশ হাজারের বোৌঁশ লোক দ্বারা অধ্যুষিত " 
শহরগাঁলতে প্রযোজ) তৃতীয় আইনাঁট কোরিগরদের বাসস্থান আইন) 'অবশ্যই সামাঁজক 
ব্যাপারে 'ব্রাটশ পার্লামেন্টের গভশর উপলান্ধর অনুকূল সাক্ষ্য দিচ্ছে (১৯৯ পৃচ্ঠা)। 
আসলে কিস্তু এই ডীক্তাট ইংরেজদের 'ব্যাপারে' শ্রীযুক্ত জাক্সের নিদারুণ অজ্ঞতা 
সম্বন্ধে “অনুকূল সাক্ষা দেওয়া” ছাড়া আর 'কছু করছে না। এ কথা আবসংবাদ যে 
'সামাজক ব্যাপারে' সাধারণভাবে ইংলণ্ড ইউরোপ মহাদেশের তুলনায় অনেক বোশ 
অগ্রসর । ইংলন্ডই হল আধুনক বৃহদায়তন শিল্পের মাতৃভূমি; পধাঁজবাদনী উৎপাদন- 


২৭৪ ফেডাঁরক এনঙ্গেলস 


সপ প্স্দসপস্পাসলাপিস্পিপিপীসি শশা শ শী শী শী টি শিপ পাপী দিপাপাপপ পাপ সাপ পাশাপাশি শী শিপ পেসপীল শালা 


পদ্ধাত এদেশে সর্বাপেক্ষা অবাধে এবং ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছে; তার ফলাফল 
সর্বাপেক্ষা প্রথরভাবে এখানেই দেখা 'দয়েছে; সুতরাং অনুরূপভাবে এদেশেই প্রথম 
আইনের ক্ষেত্রে তার প্রাতীন্রয়ারও সৃম্টি হয়েছে। এর সেরা প্রমাণ হল ফ্যাক্টর বধান। 
কন্তু শ্রীযুক্ত জাক্স যাঁদ মনে করে থাকেন পার্লামেন্টের বিধান আইনত চাল হলেই 
সঙ্গে সঙ্গে তা কারক্ষেত্রেও পালিত হবে, তাহলে 'তানি দারুণভাবেই ভুল করছেন। এবং 
অন্য যে কোন আইন অপেক্ষা (অবশ্য ওয়ারক্শপ আইনাঁটর ব্যাতিক্রম ছাড়া) এ কথা 
স্থানীয় শাসনের আইন সম্পর্কে সব থেকে বেশি প্রযোজ্য । এই আইন পাঁরচালনার ভার 
দেওয়া হয়োছল নগর কর্তৃপক্ষদের হাতে, যারা ইংলন্ডের সর্বত্র সর্বপ্রকার দুনর্টীত 
স্বজন-পোষণ এবং 1990275%*র জন্য সুপারচিত। নগর কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত 
কমণচারীরা নানারুপ পাঁরবারিক বিবেচনার খাতিরে তাদের কাজ পেয়ে থাকে; সতরাং 
তাদের পক্ষে এ ধরনের সামাজিক আইন কার্যকরী করা হয় সম্ভব নয়, নয়তো তারা তা 
করতেই আনিচ্ছুক। পক্ষান্তরে এই ইংলন্ডেই সামাজিক আইনকানুন রচনা ও কাজে 
পাঁরণত করার জন্য ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা তাদের কর্তব্যপরায়ণতার জন্য 
সাধারণত সুপাঁরাচত -- যাঁদও বিশ রশ বছর পূর্বে যতটা ছিল আজকে তার চাইতে 
কম মান্রায়। 'বপজ্জনক আর জীঁর্ণপ্রায় বাঁড়র মালিকদের প্রায় সর্ব নগর 
কাউান্সলগুলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ প্রতিনাধত্ব আছে। ছোট ছোট পাড়ার 
1ভান্ততে নগর কাউীন্সলগুল নর্বাচন প্রথার ফলে নির্বাচিত সদস্যরা ক্ষ;দ্রূতম স্থানীয় 
স্বার্থ ও প্রভাবের মুখাপেক্ষী; পুনার্নবাচনকামী কোন কাডীন্সলারের পক্ষে তার 
নির্বাচন কেন্দ্রে এই আইন কার্যকরী করার পক্ষে ভোট দেবার সাহস করা কঠিন, সম্ভব 
নয়। সুতরাং এ কথা বোধগম্য যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রায় সর্বত্রই এই আইনকে কা রকম 
বিতৃষ্কার চোখে দেখেছে; আজ অবাঁধ অতান্ত লঙ্জাকর ক্ষেত্রেই মান্ন এ আইন কার্যকরণ 
হয়েছে -- এবং তাও সাধারণত ম্যানচেস্টার ও স্যালফোর্ডে গত বছর যে বসন্ত মহামারী 
দেখা দিয়োছল, এ রকম কোন মহামারীর প্রাদূভভভবের ফলে । আজ অবাধ কেবল মাত 
এই বাাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্র কাছে আবেদন সফল হয়েছে, কারণ ইংলণ্ডের প্রাতিটী 
উদারপন্থণ সরকারের নীতি হচ্ছে কেবল বাধ্য হলেই ফোনর্প সমাজ সংস্কার আইন 

* )0006815 -_ কথাটির মানে হচ্ছে কোন সরকারী কর্মচারণ কর্তৃক বাক্তগত বা পারিবারিক 
স্বার্থে সরকারী পদাধকারকে ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ যাঁদ কোন দেশের সরকারী তার-বিভাগের 
আঁধকর্তা একটি কাগজ তৈরীর কারখানার নিক্ক্রিয় অংশখদার হয়ে তাঁর বন থেকে এঁ কারখানাকে কাঠ 
সরবরাহ করেন এবং তার-আঁফসের জনা প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহের অর্ডার এ কারখানাকেই দেন, 
তাহলে ব্যাপারটা ছোট হলেও বেশ খাসা একটা 30৮, কেননা এর মধ্যে দিয়ে 1000675 নশীত সম্বন্ধে 
ধারণা স্পম্ট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে; প্রসঙ্গত সে জিনিসটা বিসমাকেরি আমলে স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত 
ছল। (এঙ্ষেলসের টকা ।) 


বাস-সংস্ছান সমস্যা ২৭৫ 


প্রস্তাব করা এবং ষে সব আইন ইতিমধ্যে পাশ হয়েছে যতটা সম্ভব তা কার্ধকরা না করা। 
ইংলন্ডে অন্যান্য অনেক আইনের মতন ডীল্লাখত আইনাঁটরও গুরুত্ব এইখানে যে শ্রীমক 
শ্রেণীর দ্বারা 'নিয়াল্পিত বা তাদের চাপে চাঁলত যে সরকার এই আইন অবশেষে সত্যসত্যই 
কাজে পাঁরণত করবে, তার হাতে এটা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ফাটল ধরাবার শাঁক্তশালশ 
অস্ব হয়ে দাঁড়াবে। 


তার হাতে যা কিছু বাস্তব পল্থা আছে যথাসম্ভব তার ব্যাপকতম সদ্ধবহার করা। 


অর্থাৎ কনা রাস্ট্রশীক্তর উঁচত তার 'অধস্তন কেরাণী ও কর্মচারীদের জন্য' (স্তু 
এরা যে শ্রীমক নয়!) ব্যারাক, বা "সত্যিকারের আদর্শগৃহ নির্মাণ করা', আর ইংল্ডে 
পূর্তকার্য খণ আইন অনুযায়ী যা করা হয়, এবং প্যারস ও মন্যল্হাউজেনে লুই 
বোনাপার্ট যা করেছেন, সেই রকমভাবে শ্রামক শ্রেণীর বাসম্থান পারাস্ছতির উন্নাতর জন্য 
[মউানাসপাঁলটী, সামাতি ও ব্যক্তীবশেষদেরও ... খণ দেওয়া' (পৃঃ ২০৩)। অথচ 
পূর্তকার্য খণ আইনাঁটও কাগজেই পর্যবাঁসত। সরকার কমিশনারদের জন্য বড় জোর 
০,০০০ পাউন্ড বরাদ্দ করে, যা 'দয়ে নির্মাণ করা চলে বড় জোর ৪০০ কুটীর। 
অর্থাৎ চাল্লশ বছরে মোট আশী হাজার লোকের জন্য ষোল হাজার কুটীর বা বাসা 
নির্মাণ _ চৌবাচ্চায় বাঁরাবন্দুর মতন। আমরা যাঁদ ধরেও নই যে, পাঁরশোধ হওয়ার 
ফলে কুড়ি বছরে কামশনগুলোর হাতের তহাবিল 'দ্বিগুণিত হয়েছে, অর্থাৎ গত কুঁড় 
বছরে বাসা বানানো হয়েছে আরও চল্লিশ হাজার লোকের জন্য, তাহলেও ব্যাপারটা হল 
চৌবাচ্চায় বাঁরাবিল্দু মান্। এবং যেহেতু কুটীরগুলর গড়পড়তা জবনকাল চল্লিশ 
বছরের বোশ নয়, তাই চল্লশ বছর পরে বাৎসারক ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ পাউন্ড 
নগদ সম্পদ বায় করতে হবে সব থেকে জীর্ণ ও পুরানো কুটীরগুঁলর বদালর জন্য। 
শ্রীযুক্ত জান্সের ঘোষণা অনুযায়ী (২০৩ পৃন্ঠা): এই হচ্ছে সঠিকভাবে এবং 'অপারিসম 
ব্যাপকতায়' নীতিটিকে কাজে পাঁরণত করা! এমন 'ক ইংলণ্ডেও রাষ্ট্র 'অপাঁরসীম 
ব্যাপকতায়' প্রায় কিছুই সাফল্য অজ্ন করতে পারোন, কার্যত এই স্বীকারোক্তি করে 
শ্রীযুক্ত জাক্স তাঁর গ্রল্থ শেষ করেছেন, অবশ্য সংশ্লন্ট সকলের প্রাতি আরেকবার 
উপদেশামত বর্ষণ করার পরেই ।* 


* ইংরেজ পার্লামেন্টের সাম্প্রাতিক আইনগুলিতে লন্ডন নির্মাণ কর্তপক্ষদের নতুন রাস্তা 
তৈরণর উদ্দেশ্যে উচ্ছেদের আঁধকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে এর ফলে যারা বাস্ধুহারা হল তেমন শ্রামকদের 
প্রতি কিছুটা 'বিবেঢনা দেখানো হয়েছে । একটি ধারা অন্তরভূক্ত করা হরেছে যে, কোনও অণ্ঠলে আগে 
যে সব শ্রেণীর জনসাধারণ বাস করত নতুন বাঁড় তাদের বাসের উপযোগশ করেই তৈরী করতে হবে। 
সুতরাং সুলভতম জমিতে শ্রমিকদের জন্য পাঁচ ছয় তলা বড় বড় ভাড়াটে বাড়ি তোলা হচ্ছে, তাতে 
18* 





এ কথা একেবারে সুস্পম্ট যে আজকের 'দিনে যা বর্তমান সের্প রাষ্ট্র গৃহসংস্থান 
বিপয/য়ের প্রাতিকারে কিছু করতে সমর্থও নয়, ইচ্ছকও নয়। শ্রীমক ও কৃষক -_ এই 
শোষত শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে বিত্তবান শ্রেণীগুলর, ভূস্বামী ও পঃজপাঁতদের সংগঠিত 
যৌথ শীক্ত ছাড়া রাষ্ট্র আর কিছুই নয়। ব্যক্তি পীজপাঁতরা (এ ক্ষেত্রে শুধু 
পঃঁজপাঁতিদেরই কথা ওঠে, কেননা ও ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ভূস্বামীরাও প্রধানত পঃঁজপাঁতি 
[হিসাবে কাজ করে) যা অপছন্দ করবে, তাদের রাষ্ট্রও সেটা চাইবে না। সুতরাং ব্যাক্ত 
পঃঁজপাতিরা বাসস্থানাভাব সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করলেও তার সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ 
ফলাফলগাীলর উপর বাহ্যত প্রলেপ লাগাবার কাজে পর্যন্ত যখন তাদের নাড়ানো প্রায় 
সপ্ভব নয়, তখন যৌথ পঃঁজপাত যে রাষ্ট্র সে তার চাইতে বোশ কিছু করবে না। বড় 
জোর রাম্ট্র শুধু এইটুকু দেখবে যে বাহ্যক প্রলেপের যে কাজটা রেওয়াজ দাঁড়য়েছে, 
সেটা যেন সর্বত্র সমভাবে কাজে পাঁরণত হয়। আর পাঁরাস্থাতিটা যে এই, তা আমরা 
দেখোঁছ। 

কেউ কেউ আপাতত করতে পারে জার্মানতে তো এখনও বুর্জোয়ারা রাজত্ব করছে 
না; জার্মানিতে রাষ্ট্র এখনও কিছ পাঁরমাণে স্বতন্ন শাক্তর্পে সমাজের উধেরে 
বরাজমান, সুতরাং জার্মান রাষ্ট্র কোন একটি মাত্র শ্রেণী-স্বার্থের বদলে সমগ্র সমাজের 
সমন্টিগত স্বার্থের প্রাতানাধত্ব করছে। এমনিধারা রাষ্ট্র নিশ্চয়ই বুর্জোয়া রাষ্ট্র অপেক্ষা 
বেশি কছু করতে পারে, তাই সামাঁজক ক্ষেত্রেও এমন রান্ট্রের কাছ থেকে অন্যতর কিছ 
আশা করা উাচত। 

এ হল প্রাতিক্রিয়াশশলদের ভাষা । আসলে জার্মাঁনর বর্তমানে 'বদ্যমান রাম্ট্রও 
যে সামাঁজক 'ভাত্ত থেকে তার উৎপ্ত্ত, তারই অপাঁরহার্য ফলমান্ত্। প্রাশয়াতে __ 
এখন প্রাশয়ার গুরুত্বই চূড়ান্ত -- এখনও অবাঁধ ক্ষমতাশালন ভূম্যাঁধকারী আভজাত 
শ্রেণীর পাশাপাঁশ অপেক্ষাকত তরুণ আর আত কাপুরুষ এক বুর্জোয়া শ্রেণী রয়েছে। 
এই বুর্জোয়া শ্রেণী এখন অবাধ ফ্রান্সের মতন প্রত্যক্ষ রাজনোৌতিক আঁধপত্য অন 
করতে পারোন, পারোনি ইংলগ্ডের মতন কম বোঁশ পরোক্ষ আ'ধপত্য কায়েম করতে। 
এই দুই শ্রেণীর পাশাপাশি দ্রুত বর্ধনশীল প্রলেতাঁরয়েতও অবশ্য রয়েছে, যে শ্রেণী 
মননশীলতার দিক থেকে খুব বিকাশিত এবং প্রতিদিন উত্তরোত্তর সংগঠিত হয়ে উঠছে। 
সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে এ ক্ষেত্রে পুরানো একচ্ছন্র রাজতল্তের বাঁনয়াদশ ভিত্তি 


করে আইনের আক্ষান্নক মর্ধাদা রক্ষা হচ্ছে। ভাঁবষ্যতেই দেখা যাবে এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হল, 
কেননা শ্রামকেরা এতে একেবারেই অভ্ম্ত নয় এবং লণ্ডনের সনাতন পাঁরমণ্ডলের মধ্যে এই 
বাঁড়গ্ল সম্পূর্ণ বিসদৃশ এক ব্যাপার। নতুন 'নর্মীণ কার্ষের ফলে যত শ্রামক বাস্তবপক্ষে চ্ছানচ্যুত 
হচ্ছে তার বড়োজোর এক চতুর্থাংশের মানত নতুন বাসগহের সংস্থান হতে পারে এতে। (১৮৮৭ সালের 
সংস্করণে এঙ্গেলসের টাকা ।) 


বাস-সংস্ছান সমস্যা ২৭৭ 


অর্থাৎ অভিজাত ভূস্বামী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্যের পাশাপাঁশ আছে 
আধুনিক বোনাপার্টবাদের বুনিয়াদশ 'ভাত্ত অর্থাৎ বুর্জোয়া ও প্রলেতারয়েতের মধ্যে 
ভারসাম্য । কিন্তু পুরানো একচ্ছন্ন রাজতন্ত্র এবং আধ্নক বোনাপার্টবাদশী রাজতন্ত্র _ 
এই উভয়ক্ষেত্রেই আসল শাসন ক্ষমতা থাকে সামারক আফসার এবং সরকার? 
কর্মচারীদের এক বিশেষ গোম্ঠীর হাতে। প্রাঁশয়ার এই গোম্ঠীর নতুন সদস্য আসে 
অংশত এদের নিজেদের ভিতর থেকে, অংশত জ্যেম্ঠাঁধকারানুবতর্শ অধস্তন আভিজাতদের 
মধ্য থেকে, শীর্ষস্থানীয় আঁভজাতদের ভিতর থেকে আসে অনেক কম, এবং সব থেকে 
কম আসে বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে । গোম্ঠখটার স্থান মনে হয় যেন সমাজের বাইরে এবং 
বলতে গেলে সমাজের উধের্ব। তার এই স্বাতন্দ্যের ফলে রাষ্ট্রও সমাজ থেকে একটা 
স্বাতন্দ্যের রূপ পায়। 

স্বাঁবরোধী এই সামাঁজক পাঁরাস্থিতিব্র মধ্য থেকে প্রাশিয়াতে (এবং প্রাশিয়ার 
অনুকরণে জার্মানির নতুন রাইখ ব্যবস্থাতে) যে রূপের রাষ্ট্র অপপারহার্য ধারাবাহিকতা 
অনুসরণ করে 'বকাশ লাভ করেছে, তা হল একটা মোক-সংবধানানুবার্ততা। এর 
মধ্যে একই সঙ্গে বদ্যমান আছে পুরানো একচ্ছন্্র রাজতল্দ্ের বর্তমানকালীন ভাঙ্গনের 
রূপ এবং বোনাপার্টবাদী রাজতন্দের অস্তিত্বের রৃপ। প্রাশিয়াতে ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৬ 
সাল পর্যস্ত মোঁক-সংবধানানুবার্ততা একট্ছন্ন রাজতল্মের মন্খর পচনকে আবৃত ও 
সাহায্য করাছল। কিন্তু ১৮৬৬ সাল থেকে, আরও বিশেষ করে ১৮৭০ সালের পর 
সামাজক পারাস্থাতির ওলটপালট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পুরানো রাষ্ট্রের ভাঙ্গন সকলের 
চোখের সামনেই দ্ুতবর্ধমান বেগে ঘটছে। শিল্পের, 'বশেষত স্টক এক্সচেঞ্জের 
ঠকবাজর দ্রুত প্রসার সমস্ত শাসক শ্রেণীগুলিকে ফাটকা খেলার ঘূর্ণাবর্তে টেনে 
নাঁময়েছে। ১৮৭০ সালে ফ্রান্স থেকে আমদানী করা পাইকারী দুনাীত অভূতপূর্ব 
তীর গাঁততে বিস্তার লাভ করছে। স্বুসবের্গ এবং পেরেইর -- কেউ কারও থেকে কম 
যান না। মন্ত্রীবর্গ, জেনারেল, 'প্রন্স, এবং কাউন্টরা শেয়ার বাজারের ধূর্ততম নেকড়েদের 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফাটকাবাঁজতে নেমেছে। আর রাস্ট্রশাক্ত শেয়ার বাজারের এই 
নেকড়েদের পাইকারীভাবে ব্যারন উপাঁধ বর্ষণ করে এদের সমমর্ধাদা স্বীকার করে 
নচ্ছে। গ্রামীণ আভজাত শ্রেণী দীর্ঘকাল ধরে বঁটাচান তৈরি এবং ব্র্যাশ্ডি চোলাইয়ের 
শশল্পপাতি হয়ে গছল; তারা তাদের সেই সম্মানীয় পুরানো দিনগুলি বহুকাল হল 
ফেলে এসেছে এবং নানারকম ভালমন্দ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ডিরেক্টারদের তালিকা 
এদের নামে স্ফীত হতে দেখা যাচ্ছে। আমলাতন্ত্র জের আয় বাদ্ধর একমান্র উপায় 
1হসাবে ব্ুমশ তহাবল তছরূপকে বেশী করে তাচ্ছিল্য করতে শুরু করছে; রাম্ট্ষন্ত 
পারত্যাগ করে এরা সুরু করেছে শিল্প প্রাতিষ্ঠানের অনেক বেশী লাভজনক পাঁরচালক 
পদের জন্য কাড়াকাঁড়। যারা সরকারী পদে এখনও পড়ে রয়েছে, তারাও তাদের 


২৭৮ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 
উপরওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শেয়ারের ফাটকাবাজিতে নেমেছে এবং রেলওয়ে 
প্রভতিতে 'স্বার্থঅজর্ন' করছে। কেউ যাঁদ ধরে নেয় যে লেফটেনাণ্টরা পর্যন্ত কোন 
না কোন ধরনের ফাটকা খেলায় ভাগ নিচ্ছে, তাহলেও কিছ; অন্যায় হবে না। এক 
কথায় পুরাতন রাস্ট্রের সব কয়টা উপাদানই পচনের মুখে এবং একচ্ছন্ন রাজতন্ত্র থেকে 
বোনাপাটাঁয় রাজতন্দে উত্তরণের প্রাক্রিয়া চলছে পুরাদমে । পরবতর্শ বড় গোছের ব্যবসা 
ও শিল্প সঙ্কট এলে শুধু যে বর্তমান ঠকবাঁজ ধ্বসে পড়বে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে 
যাবে পুরানো প্রাশয়া রাষ্ট্রও ।* 

যার অ-বুজোয়া অংশগ্ালও দিনের পর দিন বোশ বূজয়া হয়ে উঠছে সেই 
রাষ্ট্র কনা 'সামাজিক সমস্যা" অন্ততপক্ষে বাস-সংগ্ছান সমস্যা সমাধান করবে 2 ঠিক তার 
[বিপরীত । প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক প্রনেন প্রাশিয়! রাষ্ট্র ্রমশ বেশ করে বুর্জোয়াদের 
হাতে চলে যাচ্ছে । আর ১৮৬৬ সাল থেকে অর্থনোতিক ক্ষেত্রে আইনকানুন বুর্জোয়াদের 
স্বার্থে যতটা আঁভিযোঁজত হয়েছে, তার চেয়ে বৌশ করে যে হয়ান, সেটা কার দোষে 2 
এর জন্য বুর্জোয়ারাই প্রধানত দায়শ, প্রথমত এই কারণে যে এই শ্রেণী এতই ভীরু 
যে নিজেদের দাঁব নয়ে উদ্যোগ সহকারে অগ্রসর হতে পারে না এবং "দ্বিতীয়ত, 
এরা এমন প্রতোকাট সুবধাতেই বাধা দেয় যাঁদ তা সেই সঙ্গেই বিপন্নকারী 
প্রলেতারয়েতকেও নতুন অস্ত্র সরবরাহ করে। আব রাষ্ট্রশাক্ত অর্থাৎ বিসমর্ক যাঁদ 
বৃর্জোয়াদের রাজনোতিক কার্যকলাপ সংষত রাখার জন্য নিজের দেহরক্ষী প্রলেতািয়েত 
বাহন সংগঠন করার চেষ্টায় থাকেন, তাহলে তা অপাঁরহার্য এবং সুপাঁরচিত সেই 
বোনাপাটাঁয় দাওয়াই ছাড়া আর কিছুই নয় -- যে দাওয়াই শ্রামকদের জন্য কিছু কহ 
ন্ট কথা এবং বড় জোর লুই বোনাপার্ট মার্কা গৃহনির্মীণ সামাতগুালর জন্য নম্নতম 
রাষ্ট্রীয় সাহাযা ছাড়া বোশি কিছ প্রাঁত শ্রুতিতে রাম্ট্রকে আবদ্ধ করে না। 

শ্রমিকেরা প্রাশিয়া রাষ্ট্রের কাছ থেকে কী আশা করতে পারে তার সেরা প্রমাণ পাওয়া 
যাবে শত শত কোটি ফরাসী মুদ্রা বায় বরাদ্দের মধ্যে, যে টাকাটা সমাজের দক থেকে 
প্রুশীয় রাষ্ট্রঘন্ত্ের স্বাধীনতার আয়ু স্বল্পকালের জনা নৃতন করে বাঁড়য়ে দিয়েছে। 
বালনের যে সব শ্রীমক পারবার পথে এসে দাঁড়য়েছে, তাদের আশ্রয়ের বাবস্থা করার 
জন্য ক এই কোট কোটি মূদ্রা থেকে এক কপদকিও ব্যয়ত হল * ঠিক তার বিপরীত। 
গ্রীত্মকালে যে কয়ট খুপাঁর শ্রামকদের মাথার উপরে সামায়ক আচ্ছাদন রুপে কাজ 


* এমন কি আজকে ১৮৮৬ সালে, পুরানো প্রাশিয়া রাম্্র ও তার ভাত্তকে সংরক্ষণ শৃল্কের 
দ্বারা জোড় দেওয়া বড় বড় ভূমিমালিকানা ও পাঁজব মৈত্রীবন্ধনকে একসঙ্গে যা ধরে রেখেছে তা হল 
প্রলেতাঁরয়েত সম্পর্কে আতঙক, ১৮৭২ লাল থেকে যে প্রলেতারয়েত সংখ্যায় শ্রেণী-চেতনায় প্রচন্ড 
বেড়ে উঠেছে। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টাঁকা ।) 


বাস-পসংস্থান সমস্যা ২৭৯ 


শিপ পপ পপ পাপা লা সপে পাপা পা পালিল 


করেছিল, হেমন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাস্ট্রশাক্ত তাও ভেঙে দেবার আদেশ 'দিয়েছে। 
এই পাঁচশ কোটি টাকা দ্রুতগাঁতিতে যাচ্ছে সাভ্যস্ত পথে : কেল্লা, কামান ও ফৌজের খাতে। 
লুই বোনাপার্ট কর্তৃক ফ্রান্স থেকে অপহৃত লক্ষ লক্ষ টাকা থেকে ফরাসী শ্রামকদের জন্য 
যেটুকু বরাদ্দ হয়োছল, ভাগনারের গাধামো ও অস্ট্রয়ার সঙ্গে স্টীবারের এত বৈঠক* 
সত্তেও, এই কোটি কোট মুদ্রা থেকে জার্মান শ্রামকদের জন্য বরাদ্দ হবে তারও কম। 


ত 


বাস্তবে বৃজয়াদের নিজদ্ব কায়দায় বাসস্থান সমস্যা সমাধানের একটিমাহ পদ্ধাতি 
আছে -_ অর্থাৎ কিনা এমনই পল্থায় সমাধান যাতে ক্রমাগত নতুন করে সমস্যাঁটর উদ্ভব 
হয়। এই পদ্ধীতিটিকে বলা হয় "অসমাঁ। 

'অসমাঁ' কথাটি দিয়ে আম শুধু প্যারিসীয় অসমাঁ-র 'বাঁশম্ট বোনাপাটাঁয় পদ্ধতিকে 
বোঝাতে চাইন যার বৌশম্ট্য ছিল ঘনসান্নাবষ্ট শ্রীমক বসাঁতির ঠিক মধ্য দিয়ে দীর্ঘ, 
সধা এবং প্রশস্ত রাস্তা চাঁলয়ে দেওয়া এবং তার দুধারে বড় বড় শ্রাসাদোপম অট্টালিকার 
সাঁর 'নির্মীণ। ব্যারকেড লড়াইকে দুূর্হ করে তোলার রণকোশলগত লক্ষ্য ছাড়াও এর 
আঁভপ্রায় ছিল সরকারের উপরে নির্ভরশীল, এক বশেষ বোনাপাটাঁয় গৃহনির্মাণন 
একদল প্রলেতাঁরয়েতের বকাশ এবং নগরীটকে সোজাসুঁজ বিলাস নগরে পরিণত 
করা। 'অসমাঁ" শব্দটি দয়ে আম বোঝাতে চেয়েছি আমাদের বড় বড় শহরগুলিব শ্রামিক 
বসাঁতিতে, বিশেষ করে যেগাল কেন্দ্রস্থলে অবাস্থিত, তাতে ফাটল সৃষ্টি করার রেওয়াজ, 
যা বর্তমানে ব্যাপক হয়ে দাঁড়য়েছে - তা সে জনস্বাস্থা বা শহরের রূপসজ্জার খাঁতিরেই 
হোক. বা কেন্দ্রস্থছলে অবাস্থিত বড় বড় ব্যবসা-ভবনের চাঁহদার জনাই হোক, অথবা 
রেলওয়ে, রাস্তাঘাট 'নর্মাণ প্রভাতি যানবাহন চলাচলের প্রয়োজনানুযায়ীই হোক। 
কারণের মধ্যে যতই তফাৎ থাক না কেন, ফলাফল সবর্ত একই প্রকারের: জঘন্যতম 
আলগাঁল দূর হয়ে যায় আর বুর্জোয়ারা তখন এই দারুণ সাফল্যের জন্য প্রচুর 
আত্মগ্ঁরমায় মগ্ন হয়, িস্তু -- সেই জঘন্য আলগাঁল আবার পরক্ষণেই অন্য জায়গায় 
দেখা দেয়. এবং প্রায় দেখা দেয় ঠিক পার্শবতর্ণ অগ্চলেই। 

১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে ম্যানচেস্টার কেমন ছিল তার চিত্র আম দয়োছ 'ইংলন্ডে 
শ্রীমক শ্রেণীর অবস্থা' বইাটতে। তারপর থেকে শহরের মাঝখান 'দয়ে রেলপথ প্রস্তুত, 





পম 


* প্রথম আন্তজর্শীতকের বির্দ্ধে বাবস্থার অবলম্বনের জন্য ১৮৭১ সালের আগস্ট মাসে 
গাস্তাইনে জার্মান ও অস্ট্রীয় সম্মাট ও তাঁদের প্রধান মল্পদের যে বৈঠক হয়োছিল, এখানে তার উল্লেখ 
করা হচ্ছে। -- সম্পাঃ 
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নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরী এবং বড় বড় সরকারী ও বেসরকারী অন্রালকা নির্মাণের 
ফলে এই পদুস্তকে বার্ণত কয়েকাঁট জঘন্যতম এলাকা ভাঙা হয়েছে, উন্মুক্ত এবং উন্নীত 
হয়েছে, কতকগুলি অণ্চল সম্পূর্ণ উঠেই গিয়েছে; অথচ স্বাস্থ্যাবভাগীয় পুলিশী 
পরিদর্শনের কাজ আগের চাইতে কঠোরতর হওয়া সত্তেও, অন্যান্য অনেক এলাকা একই 
রকম থেকে গেছে, এমন ?ক তাদের অবস্থা হয়েছে আগের চাইতেও জর্ণতর। পক্ষান্তরে, 
শহরের বশাল বিস্তুতির দরুন _- তার লোকসংখ্যা সে সময়ের তুলনায় অর্ধেকেরও 
বেশী বেড়ে গেছে _ তখন পর্যন্ত যে সব এলাকা আলোবাতাসযুক্ত এবং পারচ্ছন্ন ছল, 
সে সব আজ অতাঁত শহরের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত অংশগ্ালর মতই 'ঘাঞ্জ, নোংরা এবং 
[ভিড়াক্রান্ত। মান্র এক দণ্টান্ত 'দচ্ছ: আমার বই-এর ৮০ পন্ঠা থেকে সুরু করে 
আমি ক্ষুদে আয়ল্যান্ড নামে পাঁরচিত, বহু বছর ধরে ম্যান্চেস্টারের কলংকস্বরূপ 
মেড্লক নদীর উপত্যকার গভীরে অবাঁস্থত এক গোছা বাঁড়র বর্ণনা 'দিয়োছলাম। 
ক্ষুদে আয়র্লাযা্ড অনেকদিন হল লোপ পেয়েছে এবং তার জায়গায় এখন উস্চু ভিতের 
উপর 'নার্মত একাঁট রেলওয়ে স্টেশন বিদ্যমান বরাট এক জয় কীর্তর মতো করে 
বুর্জোয়ারা ক্ষুদে আয়ল্যান্ডের সানন্দ এবং চূড়ান্ত অবলপ্তর কথা গর্বভরে উল্লেখ 
করত । তারপর গত গ্রীক্মকালে বিপুল বন্যা এল -- আমাদের বড় বড় শহরগযীলর তাঁর 
বাঁধানো নদঈগুীলতে বছরের পর বছর সাধারণত যে ধরনের ব্রমশ ব্যাপকতর বন্যা ঘটে 
তেমান, তাব কারণ অবশ্য সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। তখন প্রকাশ পেল যে ক্ষুদে 
আয়লশান্ড মোটেই লোপ পায়নি; শুধু অকৃসফোর্ড রোডের দাঁক্ষণ ধার থেকে উত্তর 
ধারে উঠে গিয়েছে এবং এখনও তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। ম্যানূচেস্টারের র্যাঁডকাল 
বুর্জোয়াদের মুখপত্র, ম্যান্চেস্টারের ৮/9911১ 77795 ১৮৭২ সালের ২০শে জুলাই 
সংখ্যায় কী বলছে শোনা যাক: 


'মেড্লকের নিম্ন উপত্যকার আঁধবাসীদের গত শনিবার যে দূর্শীত ভোগ করতে হয়েছে, 
আশা করা যেতে পারে যে তার থেকে একটা সুফল ফ্ঞব, অর্থাং, আমাদের গৌরশাসন কর্তৃপক্ষ 
এবং পৌরশাসন স্বাস্থ্য কমিটির নাকের ডগায় স্বাস্থ্যবিধির সকল আইনের প্রাতি যে প্রকাশ্য বিদ্রুপকে 
এতদিন অবাধ সেখানে সহ্য করা হয়েছে তাব দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃম্ট হবে। আমাদের 
গতবাদলব মধ্যাহ্ন সংস্করণের একটি তীক্ষ! প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে তোও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে নয়) 
যে. চাস স্ট্রীট ও ব্লুক স্ট্ীটের নিকটে যে কযেকটা তলকুঠরণী বাসায় (০1189) বানের জল 
টরকোছিল, সেগযীলর অবস্থা কী জঘন্য। প্রবন্ধে উল্লিখিত বাসাগূিব মধ্যে একটিকৈ বিস্তারিতভাবে 
পরাম্মা করে দেখার ফলে এদের সম্বন্ধে যে সব ডীক্ত করা হয়েছিল তার সত্যতা আমরা সমর্থন 
কবতে পারি, ঘোষণা করতেও পারি যে, এই সমস্ত তলকৃণ্তরী বাসগৃহ অনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া 
উচিত ছল, অথবা বরং, কোনোদিনই সেখানে মানুষের বসবাস সহ্য করা উঁচত হয়ানি। চাল্লস 
স্ট্র') 'এবং বুক স্ট্রীটের মোড়ে স্কোয়াড কোর্ট সাতাঁটি কি আটটি বাসাবাড় নিয়ে গাঠত। মুক 


পট, পর ++ ররর ০০৫ 


বাস-সংস্হান সমস্যা ২৮১ 
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স্ট্রীটের 'নম্নতম ভাগে পর্যন্ত রেলওয়ে পোলের 'ীনচ দিয়ে কোনো পথচারী দিনের পর দিন 
যাতায়াত করলেও কখনও কল্পনা করতে পারে না যে, তার পায়ের তলায়, অনেক নিচে গৃহার মধ্যে 
জনমানব বাস করে। গোটা কোর্টটাই জনসাধারণের দৃষ্টির বাইরে লুকিয়ে আছে এবং যারা দারিদ্রের 
পীঁড়নে এর কবরের নিজনিতায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয় একমাত্র তারাই শুধু এখানে প্রবেশ 
করে থাকে। দুই দিকে লক্‌ 0০০) দিয়ে আটকানো মেড্লক নদীর সাধারণত বন্ধজল যখন 
'নার্দন্ট মান্তা আঁতন্রম নাও করে. তখনও এই বাসাগঁলর মেকে নদণাটর উপপাঁরভা থেকে কয়েক 
ইণ্টিব বোঁশ উস্ঠু থাকে না! ভালো রকম এক পশলা বন্ট নর্দমা 'দিয়ে দগ্ধ ও নাক্কারজনক জল 
ঠেলে ওঠাতে পারে, ঘরগুল মারাত্মক গ্যাসে ভরে দিতে পারে, সব বন্যাই যা স্মতীচহ্ন রূপে রেখে 
যায়... ব্রুক স্ট্রীটেব বসতিহীন তলকুঠরীগ্ীলর চাইতেও 'নিম্নতর শবে স্কোযাস্য কোর্ট অবাস্থত. 

বাস্তাব লেভেল থেকেও বিশ ফুট নচে, শাঁনবার দিন বিষাক্ত জল ড্রেন দিয়ে ঠেলে উঠে ছাদ পযন্ত 
পেশছোছিল। কথাটা জানতাম বলে ভেবোছলাম যে আমরা জায়গাটা জনহীন দেখব অথবা দেখতে 
পাব শুধু ক্বাস্থ্যাবভাগীয় কমচাবখদেরই দখলে, যারা পুগন্ধময় দেয়াল সাফ করছে ও বাসাগ্ীলকে 
সংন্রামনমূক্ত করছেন। তার পাঁরব্তে আমরা এক নাপতের তলকুঠরণ বাসায় একজন লোককে দেখতে 
পেলাম ... সে বাস্ত রযেছে কোণে সতপীকৃত পচা আবর্জনা একটা ঠেলাগাড়ীতে তুলতে । নাপতের 
ঘর প্রা সাফ হয়ে এসেছিল; সে আমাদের পাঠিযে দিল আরও নিচে কতগুলি বাঁস্ত দেখতে; সে 
বলল যে যাঁদ সে লিখতে পারত, তাহলে সংবাদপত্রে সব প্রকাশ করে দিয়ে দাবি জানাত যে এগীল 
তুলে দেওয়া হোক। এইভাবে শেষ পর্যন্ত স্কোয়ার্স কোর্টে পৌছে আমরা দেখতে পেলাম যে 
মোটাসোটা স্বাস্থ্যবতখ গোছর এক আহইীারশ মহিলা কাপডচোপড় ধোওয়ার গামলা নিয়ে ব্যস্ত। রাতের 
পাহারাদার তার স্বামী আর সে এক গাদা ছেলোপলে য়ে এই বাসাতে ছয় বছর ধরে বসবাস করছে ... 
যে বাসা তারা সবে ছেড়ে এসেছে, সেখানে জল প্রায় ছাদ অবাধ পেণছেছিল, জানালাগুলি ভেঙে 
গেছে এবং আসবাবপন্র সম্পূর্ণ নম্ট হয়েছে। লোকটি বলল যে বাড়ির বাসিন্দা দুই মাস অন্তর অস্তর 
চুণকাম করে বলেহ দগন্ধি অসহা হয়ে ওঠেনি .. এরপব ভিতরেব মহলে গিয়ে আমাদের সংবাদদাতা 
[তিনটি বাসা দেখতে পেলেন, যাদের পিছনের দেয়াল গিষে মিশেছে উপরে বার্ণত গৃহের পিছনের 
দেয়ালের সঙ্গে। তিশট বাসার মধ্য দুইটিতে মানুষ বাস করছে। সেখানে এতই সাংঘাতিক দুগ্ধ 
যে আত অঙ্গপ সময়ের মধ্যে সূস্থতম মানুষেরই নাঁড় উল্টে বাম আসবে ... এই বীভৎস গর্ভে বাস 
করে সাতজনের এক পাঁরবাব্; তারা সকলেই বৃহস্পাঁতিবার্র রাতে প্রেথম যোঁদন জল বাড়তে শুরু করে) 
এখানে ঘুমিয়েছিল। ঘুমিয়ে ছিল কথাটা ঠিক নয়, স্ত্ীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে নজের ভুল সংশোধন করে 
বলল, কেননা সে আর তার স্বামী দারুণ দুর্গন্ধের জন্য রাতের বেশির ভাগ সময় ক্রমাগত বাম 
করোছল। শাঁনবার দন তারা বূক-সমান-জল ভেঙে ছেলেমেয়েদের বাইরে বয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য 
হয়। তাছাড়া ম্তীলোক'টর মত হল যে এ জায়গা শূকরের বসবাসেরও যোগ্য নয়, কিন্তু ভাড়া অত্যন্ত 
সস্তা বলেই -__ সপ্তাহে এক শালং ছয় পেম্স্‌ _ সে এটা নিয়েছে, কেননা, অসংস্থতার দরূন ইদানশীং 
তার স্বামী প্রায়ই বেকার থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই কোর্ট এবং এর মধ্যে যেন অকালে সমাধিস্থ 
আঁধবাসীদের দেখে দর্শকের মনে এক চূড়ান্ত অসহায়তার মনোভাব জাগে। এইসঙ্গে প্রসঙ্গতূমে উল্লেখ 
করা উচিত যে, আমাদের আভজ্ঞতা অনুসারে আমাদের স্বাস্থ্য কামাট যে বাসস্থানের আস্তত্ব বজায় 
রাখার কোন সাফাই দিতে পারে না, স্কোয়ার্ঢ কোর্ট আশেপাশের সেই ধরনের আর পাঁচটা বাড়ির 
নিদর্শন বই কিছু নয়, যাঁদও হয় ত বা এটি এক চূড়ান্ত নিদর্শন। যাঁদ এমন জাষগায় ভবিষ্যতে 


২৮৪ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


ভাড়া0দের বসতে দেওয়া হয়, তাহলে কাঁমটি দায়ী থাকব, এবং সমগ্র পার্শবতাঁ অণ্চলকে এমন 
সংগ্রামক মহামারীর বিপদের সম্মুখীন করা হবে, যার গুবৃত্ব সম্বন্ধে আমরা আর আলোচনা করব না।' 


বুর্জোয়ারা কার্ক্ষেত্রে কী করে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করে, এই হল তার 
জ্বলন্ত উদাহরণ । রোগ টিবস্তারেব ক্ষেত্র, জঘন্য গূহা এবং তলকুঠরী -- যার মধো 
পহীজবাদখ উৎপাদন-পদ্ধীত বাংল পর রাত ধরে শ্ামকদের থাকতে বাধ্য করছে -- 
ভার অপলোপ তয় নি, শত আক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হবে স্থানান্তর ঘটে! 
মে অথটিনা তক আলাকিত এদেলু এক জারন।ন ভল্ম, তাই আনাহ পাবিতাঁ হশরগাতেও 
এ জণ্ন দেয়। যতাদন, পতীজবাদা উৎপাদন পদ্ধীত বলায় থাকবে, তিতাদন 


নাঙ্যা ভালে বান-সংস্কান্ধ। সানসায লা শ্রামকদের ঠোট ডিভি লাগত কিরেন পাও গাভুক 


টি খত 7৫ স্পা ১০ - সঃ 2৭: রি ছা ক, মা সি খল 
সজল চিজ লনা হাশা লা এখ তা এ ্ গল 1৮ 1 উব্পুদত মেলে ক ভগ কলে ভগাক 
॥ /) 
-* রা শ্ ৭ গ? উম 1 * পাছা দু সাঙ্থানা- স্পা ৪৪ রা হা টি ২৬ পরপর সদ 
+»[৭71 এও হালি লি তপিাশালি তি হাল ভাটা হান সিশাহর দখা কতা আধাহে সাশল্যার 





তৃতীয় ভাগ 


প্রযধোঁ ও বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে পারাশিম্ট 


৯ 


৮9115549% পাত্রকার ৮৬নং সংখ্যায় এ. মখপবে্গির প্রকাশ করলেন যে সে 
পাত্রকার ৫১৯ন্‌ং ও পরবঙাঁ সংখ্যাগ্'লতে আমার দ্রা সমালোচিত শ্রবগ্ধগ্ীলর লেখক, 
[তাঁনই। তান তাঁর জবাবে আমাকে ভ্রমান্বয়ে এমনই গালাগাল দিয়ে আভভূত করেছেন, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নগবীলকেই এতখান গুলিয়ে ফেলেছেন যে, ইচ্ছায় হোক, 
অনিচ্ছায় হোক, আম তাঁর উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছি। এমার আফশোষ এই যে স)লবেগগার 
স্বয়ং আমাকে বহুল পরিমাণে ভার সঙ্গে ব্য।ওগত বিভডায় প্রবণ হতে বাধা করেছেন, 
ভাসত্েও আম আমার জ্বাবটাকে সাধারণের কাছে আকষক করতে ০১১ কব 
আরেকবার এবং সম্ভবপর হলে আগের চাইতে আগও পগি্কাব করে মজকদ গন 
উপাঁস্থঙ করে, যাঁদও আশঙ্কা আছে যে মন্ল্‌বেগার আরেকবার বলবেন যে, এই সবের 
মধে। 'তার বা ৮০15599-এর অন্যান্য পাগকদের পক্ষে মল 5 নতুন কিছুই নেই) 

ম্যুলবের্দার আমার সমালোচনার ধরন ও বিষয়বস্তু সম্পন্ধে আভধোগ করেছেন। 
ধরন সম্পকে এখুকু জবাব 'দলেহ যথে৯ হবে বে, সে সময়ে আলো) প্রবন্ধণদল কে 
1লখেছেন, তা পযন্ত আমি জানভাম না। সতর।ং প্রবন্ধগীলর লেখক সম্বন্ধে "কানর,প 
ব্যাক্তগত বের প্রন উঠতেই পারে »।; প্রবন্থগ্ুীলতে বাস-সংস্থান সমস রা 
সমাধান ঢেওয়। হয়েছে, সে সম্বন্ধে অবশ্য আমি শবদ্ধেষভাবাপন্ন' ছিলাম, এই দিক থে 
যে বহুপূর্কে প্রুধোঁর মারফত সে সমাধানের সঙ্গে পাঁরচিত হয়ে এ বিষয়ে দৃঢ় জাভমত 
গঠন করে ফেলোছলাম। 

আমার সমালোচনার “সর সম্বন্ধে বন্ধুবর ম্যলবেরগ্গারের সঙ্গে আম কলহ করতে 
চাই না। আম যতাঁদন হল আন্দোলনে আছি, ততাঁদন থাকলে আন্রমণের বিরুদ্ধে 
চামড়া মোটা হয়ে যায়; সুতরাং সহজেই অন্যদেরও তাই হয়ে থাকবে বলে ধরা যায । 


২৮৪ ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস 
ম্যলবের্গারের ক্ষাতপূরণ করবার জন্য আম এবার আমার সুরকে তাঁর চামড়ার 
স্পর্শকাতরতার সঙ্গে সাঠক সম্পর্কে আনবার চেম্টা করব। 

ম্যলবেগ্গার বিশেষ তিক্ততার সঙ্গে অভিযোগ করেছেন যে আম তাঁকে প্রুধোঁপল্থী 
বলোছ এবং তান তার প্রাতধাদে জানাচ্ছেন যে তিনি তা নন। স্বভাবতই তাঁকে আমার 
বশ্বাস করা উঁচত, কিন্তু তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধাবলণী থেকে -_ এবং শুধু প্রবন্ধগল নয়েই 
আমার কারবার -- প্রমাণ সংগ্রহ করে দেখাব যে তাতে 'নর্জলা প্রধোঁবাদ ছাড়া আর 
কিছুই নেই। 

অবশ্য মূযলবের্গারের মতে আম প্রুধোঁকেও 'হালকাভাবে' সমালোচনা করোছি, 
তাঁর প্রাত গুরুতর আবিচার করেছি। 'পেটি বুর্জোরা প্রুধেরি তত্ব জার্মানিতে একটা 
আপ্তবাক্য হয়ে দাঁড়য়েছে; তাঁর এক লাইনও পড়োন, এমনও অনেকে তা প্রচার করে 
থাকে । আম যে আফশোষ করেছিলাম যে গত কুঁড় বছর যাবৎ রোমান্স্‌-ভাষাভাষী 
শ্রীমকদের প্রুধোঁর রচনা ছাড়া অন্য কোন মানাঁসক খাদ্য জোটেনি, মন্যলবের্গার তারই 
জবাবে বলছেন যে, ল্যাঁটন শ্রীমকদের ক্ষেত্রে 'প্রুধোঁ কর্তৃক সতত্রায়িত নীতিই প্রায় সব 
আন্দোলনের চাঁলকা শাক্ত।' আমাকে এ কথার প্রাতবাদ করতেই হবে। সর্বপ্রথম, 
শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলনের "ালকা শাক্ত' কোনক্ষেত্রেই 'নীতির' মধ্যে নিহত নয়; 
তা সর্বত্রই বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ ও তার ফলাফল, একদিকে পাঁজ ও অপরাঁদকে 
প্রলেতারিয়েতের সণ্য় ও কেন্দ্রীভবনের মধ্যে নাহত। দ্বিতীয়ত, ল্যাটন দেশগুলিতে 
প্রুধোঁবাদণী তথাকাঁথত 'নীত'র উপর মুযলবেরগার যে নির্ধারক ভূমিকা আরোপ 
করেছেন, নৈরাজ্যবাদ, অর্থনোতিক শাক্তসমূহের সংগঠন, সামাঁজক বিলোপ ইত্যাঁদ 
যে নীতিসমূহ বিপ্লবী আন্দোলনের সত্যকারের বাহক হয়ে উঠেছে" এমন কথা বলাও 
সঠিক নয়। প্রুধোঁবাদী সর্বরোগহরণ বাকুঁননের হাতে আরো বিকৃত হয়ে ওঠা আকারে 
যেখানে খাঁনকটা প্রভাব অজর্ন করেছিল সেই স্পেন ও ইতালির কথা ছেড়ে দিলেও, 
আন্তর্জাতিক শ্রামক জান্দোলন সম্বন্ধে যার কিছু জ্ঞান আছে তারই এ কথা জানা 
আছে যে, ফ্রান্সে প্রুধোঁপল্খীরা সংখ্যার দক থেকে নগণা গোম্ঠী মাত্র; সামাজক 
[বিলোপ এবং অর্থনৌতক শাক্তসমূহের সংগঠন -- এই শিরোনামা 'দয়ে প্রুধোঁ সমাঙ্ত 
সংস্কারের যে পারকল্পনা রচনা করেছেন, ফ্রান্সের ব্যাপক শ্রামক শ্রেণী তার সঙ্গে 
কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। অন্যান্য প্রমাণ ছাড়াও তার একটা প্রমাণ কমিউন। 
যাঁদও কাঁমিউনে প্রুধোঁপল্থীদের শাক্তশালী প্রাতানীধদল ছিল, তবুও প্রুধেরি 
্রস্তাবানূযায়ী পুরানো সমাজের অবলোপ অথবা অর্থনৌতিক শাক্ত সংগঠনের কোনই 
প্রচেষ্টা হয়ান। পক্ষান্তরে, এটা কামিউনের পরম গৌরবের কথা যে তার সর্বাবাবধ 
অর্থনৌতিক বাবস্থার পিছনে চালিকা শাক্ত' হিসাবে কোনো 'নীতি'র তাঁলকা ছিল 
না, ছল সোজাসুজ ব্যবহারিক প্রয়োজন। আর সেইজন্যই রুটির দোকানে রাতের কাজ 


বাস-সংস্থনে সমস্যা ২৮৫ 


1নষেধ, কারখানায় অর্থ জাঁরমানা বন্ধ, তালাবদ্ধ ফ্যাক্টীর ও কারখানা বাজেয়াপ্ত করে 
শ্রামক সঞ্ঘের হাতে অর্পণ ইত্যাঁদ ব্যবস্থাগ্ীল মোটেই প্রহধোঁবাদ* চিন্তাধারা অনুযায়ী 
হয়ান, হয়োছল নাশ্চিতই জার্মান বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রী "চস্তাধারার অনুসরণে । 
একাঁটমান্ত সামাজক ব্যবস্থা প্রুধোঁপল্থীরা গ্রহণ কাঁরয়োছল, ব্যাক অফ ফ্রান্স 
বাজেয়াপ্ত না করার "সিদ্ধান্ত, এবং সেটাই কামউনের পতনের জন্য অংশত দায়ী । 
একইভাবে, তথাকাঁথত ব্লাঙ্কপন্ধীরাও যখন নিছক রাজনৈতিক বিপ্লবী থেকে নিজেদের 
স্ীনার্দস্ট কর্মসূচী সম্বালত সমাজতন্নন শ্রীমক উপদলে পাঁরণত করার চেষ্টা করল _- 
“আন্তজাতক এবং 'বিপ্লব* নামক ইশতেহারে লন্ডনে ব্রাঙ্কবাদী পলাতকগণ যে 
চেষ্টা করে, তখনও তারা সমাজ বাঁচাবার জন্য প্রুধোঁবাদী পাঁরকজ্পনার 'নীতি' প্রচার 
করোনি, তারা গ্রহণ করল, আর তাও প্রায় আক্ষারকভাবেই, প্রলেতারয়েতের রাজনোতিক 
সংগ্রাম এবং শ্রেণীসমূহের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও 'বিলোপে পেশছবার জন্য প্রলেতারায় 
একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জার্মান সমাজতন্তের আভমত, যে 
আভমত 'কাঁমউনিস্ট ইশৃতেহারে, ও তারপরেও অসংখ্য উপলক্ষে ব্যক্ত হয়েছে। 
প্রুধোঁর প্রাত জার্মানদের তাঁচ্ছল্য থেকে ম্যলবের্গার যাঁদ এই "সদ্ধান্তও টানেন যে, 
'্যারস কাঁমউন সমেত' ল্যাঁটন দেশগুঁলর আন্দোলন সম্পর্কে তাদের উপলান্ধর 
অভাব আছে, তাহলে 'তাঁন এই অভাবের প্রমাণ 'হসাবে আমাদের বলুন যে, ল্যাঁটন 
পক্ষ থেকে কোন্‌ রচনাটিতে জার্মান মাক্সের লেখা -- ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে 
আন্তর্জাতিকের সাধারণ পাঁরষদের ভাষণের মতো প্রায় ততটা সাঁঠকভাবে কাঁমউনকে 
উপলান্ধ এবং বর্ণনা করা হয়েছে। 

একটিইমান্র দেশ আছে যেখানে শ্রীমক শ্রেণীর আন্দোলন সরাসাঁর প্রহধোঁবাদী 
'নীতি'র প্রভাবাধীন -- তা হল বেলাঁজয়াম এবং ঠিক তারই ফলস্বরূপ, হেগেলের 
ভাষায় বলতে গেলে বেলাঁজয়ান আন্দোলন "শন্য থেকে উঠে শূন্য মারফৎ গিয়ে 
শূন্যে পারণত হচ্ছে। 

গত বিশ বছর ধরে ল্যাঁটন দেশগ্বালর শ্রামকেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শুধু 
প্রুধোঁ থেকে তাদের মানাঁসক খাদ্য সংগ্রহ করেছে, তা আম দুর্ভাগ্য 'ববেচনা কার 
বলাতে ম্যলবের্গার যাকে 'নীতি' বলে আখ্যা দেন, প্রুধোঁর সেই সংস্কার দাওয়াইয়ের 
একান্ত কাজ্পাঁনক আধিপত্য বোঝাইনি, বোঝাই এই যে, বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে তাদের 
অর্থনৌতক সমালোচনা পুরোপুরি ভ্রান্ত প্রুধোঁবাদর্ বুলি দ্বারা কলুষিত হয়েছিল 


* এঙ্গেলস এই ইশতেহারের বিশ্লেষণ করেছিলেন 'কাঁমউনের ব্লাকবাদী পলাতকদের কর্মসূচী, 
প্রবন্ধে 020612100৩1 0181)001501501091) ঘাটে) 510০1001086), 11010677801 079165 
2৪05 061) ৬0110550880 5. 40-46, 52111, 1894. -- সম্পাঃ 


২৮৬ ফ্রেভারক এঙ্গেলস 


চে 





এবং তাদের রাজনোতিক কার্যকলাপ প্রুধোবাদ প্রভাব দ্বারা ভণ্ডুল হত। এইভাবে 
'ল্যাটন দেশের প্রুধোপ্রভাবত শ্রীমকেরা' জার্মান শ্রীমকদের চাইতে 'বেশী পাঁরমাণে 
বিপ্লবে অবাস্থত' কিনা -- সে জার্মান শ্রামকেরা অন্তত ল্যাটনেরা তাদের প্রুুধোঁকে 
ঘতটা বোঝে, তার চাইতে ঢের বেশী ভাল করে জিজ্ঞানসম্মত জার্মান সমাজবাদ 
বোঝে, - সেই প্রশ্নের আমরা তখনই জবাব দিতে পারব যখন আমরা বুঝতে পারব 
শবপ্লবে অৰাস্থত হওয়া” কথাটার আসল অর্থ কী। নষ্ট ধর্মে, সত্যকারের বিশ্বাসে, 
দশ্বরের অনুগ্রহে ইত্যাদিতে" 'অবস্থানের' কথা আমরা শুনোৌছ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উগ্রতম 
আন্দোলন, 'প্লবে “অবস্থান করা” শবপ্লবও কি তাহলে এক আপ্তবাক্যের ধর্ম মান্ত, 
যাতে বিশ্বাস রাখতে হবে 

তাছাড়া ম্যলবের্গার আমাকে এজন্যও ভর্খসনা করেছেন যে, তাঁর প্রবন্ধাবলীর 
সুস্পম্ট ভাষা উপেক্ষা করে আম এই ডীক্ত করেছি যে 'তনি বাস-সংস্থান সমস্যাকে 
শুধুমাত্র শ্রামক শ্রেণীর সমস্যা বলে জাঁহর করেছেন। 

এইবার মুযলবের্গার সত্যই সঠিক কথা বলেছেন। উক্ত অংশাঁট আমার দৃষ্টি 
এড়য়ে াগয়ৌছল। দাস্ট এড়ানোটা আমার অমাজনীয় দোষ, কেননা এট তাঁর 
প্রবন্ধের সামাগ্রক প্রবণতার অন্যতম বোৌশম্টাসূচক। ম্যলবের্গার সত্যসত্যই 
সোজাসুজভাবেই লিখেছেন : 


“আমরা বারে বারে ও ব্যাপকভাবে শ্রেণশনীতি অনুসরণ কার, শ্রেণী আধিপত্যের প্রচেম্টা কাঁর 
প্রভৃতি আজগনাঁৰ আভযোগের সম্মুখীন হয়েছি বলে আমরা সবর্রথমে এবং সুস্পন্টভাবে জোর (দিয়ে 
বলতে চাই যে, বাস-সংস্থান সমস্যা কোনক্রমেই এমন একটি সমস্যা নয়, যৌট শুধু প্রলেতারয়েতকে 
স্পর্শ করে; পরস্তু এট এমন এক সমস্যা যা ৰিপল পাঁরমাণে ছোট ব্যবসায়ী, পোঁট বুয়া, সমগ্র 
আমলাতন্ত সহ খাঁটি মধ্যাবত্ত শ্রেপীরও স্বার্থসংশ্লিম্ট ... বাস-সংস্থান সমস্যা সমাজ-সংস্কারের এমনই 
এক বিষয যা অন্য যে কোন বিষয় থেকে বেশী পাঁরমাণে, একাঁদকে প্রলেতারিয়েতের এবং অন্যাঁদকে 
সমাজের খাঁটি মধ্যাবত্ত শ্রেণণগুালর স্বার্থের মধ্যে অন্তার্নীহত পরম একাত্মতা প্রকাশ করার উপযোগণ 
বলে মনে হয়। ভাড়াটে ধাঁড়র শৃঙ্খলে শৃঙ্খাঁলত হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি প্রলেতারিয়েতের সমপারমাণে, 
হয়ত বা তার চাইতে বেশশই, ক্রিষ্ট হয়... আজকের দিনে সমাজের খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুঁল এই 
প্রশ্নের সম্মুখীন __ নবীন, শাক্তশালশ এবং উৎসাহী শ্রীমক পাঁট্টর সঙ্গে হাত 'মাঁলয়ে, তারা... 
সমাজের র-পান্তরের প্রাক্লিয়ায় অংশ গ্রহণ করার মত ... শাক্ত সণ্চয় করতে পারবে 'কনা যে রূপাস্তরণের 
আশীর্বাদ সর্বোপার তারাই ভোগ করবে।” 


সূতরাং বন্ধুবর মৃমলবের্গার এখানে এই কথা বলছেন: 

১। “'আমরা' কোনো শ্রেণীনাঁতি, অনুসরণ কার না এবং শ্রেণশ-আধিপত্যের' 
চেষ্টা কার না। অথচ জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক শ্রামক পার্ট নিছক শ্রমিকদের 
পার্টি বলেই, আঁনবার্ধভাবেই শ্রেণ-নীতি' শ্রামক শ্রেণীর নীতি অনুসরণ করে। 


বাস-সংস্হান সমস্যা ৮৭ 


৯ আপ পপ ৬ পাশ আস পা 





প্রত্যেকাট রাজনোৌতিক পাঁটই যেমন রাস্ট্ের মধ্যে নজ শাসন প্রাতিজ্ঞা করতে সচেষ্ট 
হয়, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক শ্রীমক পার্টও তেমনই আনবার্ধভাবেই তার শাসন, 
শ্রামক শ্রেণীর শাসন, তথা 'শ্রেণী-আধপত্য' কায়েম করতে সচেম্ট। তাছাড়া, ইংরেজ 
চার্টস্টদের থেকে শুরু করে, প্রত্যেকটি সাচ্চা প্রলেতারীয় পার্টই শ্রেণী-নীতি, 
প্রলেতারয়েতের স্বতন্ন রাজনৌতিক পার্টর মধ্যে সংগঠনের কথা পেশ করেছে 
সংগ্রামের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে এবং সংগ্রামের আশু লক্ষ্য হসাবে প্রলেতা'রয়েতের 
একনায়কত্বের প্রস্তাব করেছে। এই নীতিকে 'আজগুবি' বলে ঘোষণা করে মুাল্বের্গার 
প্রলেতারয়েত আন্দোলনের বাইরে এবং পোঁট বুয়া সমাজতন্ের শিবিরে 'নজের 
স্থান করে নিচ্ছেন। 

২। বাস-সংস্থান সমস্যার একটা স্মাবধা হল এই যে, এটা নিছক শ্রীমক শ্রেণীর 
সমস্যা নয়; পোঁট বুর্জোয়া শ্রেণীরও এতে শবপুল স্বার্থ এইজন্য যে খাঁটি মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী'ও শ্রামক শ্রেণীর 'সমপাঁরমাণে, হয়ত বা তার চাইতে বেশই, এই সমস্যা থেকে 
ভোগে । যান এ কথা বলেন যে, কোন একটি 'দিক থেকেও পেটি বুর্জোয়া হয়ত 
বা প্রলেতারয়েতের চাইতেও' বেশী দুর্দশা ভোগ করে, তাঁকে যাঁদ পোঁট বুর্জোয়া 
সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম বলে গণ্য করা হয় তাহলে তান নিশ্চয় আঁভযোগ করতে 
পারেন না। মন্যলবের্গারের কি তাহলে আভযোগের কোন ভান্ত থাকে, যখন আঁম 
বাল: 

শ্রীমক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর, বিশেষ করে পেট বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সমভাবে 
যেসব দুর্দশা ভোগ করে, পেট বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র, প্রুধোঁ যার অন্তর্গত, প্রধানত 
ঠিক সেই সকল দুঃখদূর্দশা নিয়ে ব্াপৃত থাকাটাই পছন্দ করে। তাই আমাদের 
জার্মান প্রুধোঁপল্খীটি যে বাস-সংস্ান সমস্যাটিই প্রধানত আঁকড়ে ধরেছেন তা মোটেই 
আকাস্মিক নয়; এই সমস্যাটি যে কোনক্রমেই শুধুমান্ন শ্রামক শ্রেণীর সমস্যা নয়, তা 
আমরা দেখোছি।, 

৩। “সমাজের খাঁটি মধ্যাবত্ত শ্রেণীর" স্বার্থ এবং প্রলেতারয়েতের স্বাথেরি 
মধ্যে 'অন্তর্নীহত পরম একাত্মতা, আছে এবং সমাজের রূপান্তরের আগামই 
প্রাক্লয়ার 'আশীর্বাদ' প্রলেতাঁরয়েত নয় সর্বোপাঁর ভোগ করবে এই খাঁটি মধ্যবিত্ত 


শ্রেণগহীলই। 
সুতরাং শ্রমকেরা আগামী সমাজ-বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে 'সবোপাঁর' পেট 
বুজোয়াদেরই স্বার্থে। অধিকম্তু পেঁটি বুর্জোয়া ও প্রলেতারয়েতের স্বার্থের শধ্যে 


পরম অন্তার্নীহত একাত্মতা আছে। যাঁদ শ্রামক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে পোঁট বুজোঁয়ার 
স্বার্থের অন্তার্নীহত একাত্মতা থেকে থাকে, তবে পেটি বুর্জোয়ার স্বার্থের সঙ্গেও 
শ্রামক শ্রেণীর স্বার্থের অন্তার্নীহত একাত্মতা আছে । তাহলে, শ্রামক শ্রেণীর দৃশ্টিভাঙ্গর 
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শশা পেস সিিসপাসসপস্পা আপা শী পালি পপ ীপপপীস্পসপপাপাস্পেশপাশ শা পপ 





মতো পোঁট বুর্জোয়া দৃষ্টিভাঙ্গরও সমানই আঁধিকার রয়েছে আন্দোলনের মধ্যে বিদ্যমান 
থাকার; আর এই সমানাধকারের ঘোষণাকেই পোঁট বুর্জোয়া সমাজতন্ন বলে। 

সুতরাং এটা সম্পূর্ণ সঙ্গাতপূর্ণ যে, স্বতন্্রভাবে পনর্মাদ্রত পনীপ্তকার ২৫ 
পূৃভ্ঠায় ম্যলবের্গার “সমাজের আসল স্ততন্ত' বলে ক্ষুদে ?শল্পের' মাহমা গান করেছেন, 
“কেননা, তা তার প্রকৃতি অনুসারেই তার মধ্যে তনাট উপাদানের সংমশ্রণ ঘটায়: 
শ্রম -- অর্জন -_ মালিকানা; এবং এই নাট উপাদানের সংমশ্রণে ক্ষুদে শিল্প 
ব্যাক্তর বিকাশের ক্ষমতাকে সীমিত করে না।, তিন স্বভাবতই আধ্নক শজ্পের প্রাত 
এই কারণে বিশেষ করে দোষারোপ করেন যে তা স্বাভাঁবক মানুষ সৃম্টির এই আঁতুড় 
ঘরাঁটকে ধখংস করছে এবং “যে অনবরত নিজেকে পুনরুৎপাঁদত করছে এমনই এক 
প্রাণবান শ্রেণীর মধ্য থেকে এমনই এক অচেতন মনষ্য স্তূপ সাম্ট করে চলেছে যারা 
1নজেরাই জানে না তাদের উীদ্বগ্ন দৃণ্টি কোন দকে ফেরাবে। সুতরাং পোট বুয়া 
হল মুযলবেগ্গারের আদর্শ মানুষ এবং ক্ষুদে শিজ্পই হচ্ছে তাঁর আদর্শ উৎপাদন- 
পদ্ধীত। তাহলে তকে পোঁট বুর্জোয়া সমাজতন্তীদের শ্রেণীভুক্ত করে কি আম তাঁর 
মানহানি করলাম 2 

ম্যলবের্গার প্রুধোঁ সম্বন্ধে সকল দায়িত্ব বর্জন করেছেন বলে প্রুধোঁর সংস্কার 
পাঁরকজ্পনার লক্ষ্য যে সমাজের সকল সদস্যকে পোঁট বুজ্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষকে 
র্‌পান্তারত করা, তা এখানে আধক আলোচনা করা অপ্রাসাঙ্গক হবে। পোঁটি বুয়া 
ও শ্রামকদের স্বার্থের মধ্য তথাকাঁথত একাত্মতা নয়ে আলোচনাটাও সমভাবেই 
অপ্রয়োজনীয় । যতটুকু প্রয়োজন, তা কমিউনিস্ট ইশতেহারেই' পাওয়া যাবে লোইপাঁজগ 

ংস্করণ, ১৮৭২, ১২ এবং ২১ পৃজ্ঠা)।* 

আমাদের এই পর্যালোচনার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পোঁট বুর্জোয়া প্রুধোঁর 

উপকথার' পাশাপাঁশ পো বুজেশযা মুলবের্গারের বাস্তব আঁবর্ভাব। 


এইবার আমরা একাট প্রধান প্রশ্নে আসাছ। মুযলবের্গারের প্রবন্ধাবলঈতে প্রুধোঁর 
কায়দায় অর্থনৌতিক সম্পর্ককে আইনী পাঁরভাষায় তমা করে তা বিকৃত করা হয়েছে 
বলে আম আঁভযোগ করোছিলাম। তার উদাহরণ 'হসাবে আমি বেছেছিলাম 
মৃুতলবের্গারের নিম্নালাখত উীক্তীট: 


স্পীী শী স্প্পসপীপপপাপীশ সী তিলিছি সপ 


* প্রথম খন্ডের প্রথম অংশের ৩৫, ৩৬, ৪৮, ৪৯ পন্ঠা দ্ুষ্টব্য। _ সম্পাঃ 


বাস-সংস্থান সমস্যা ২৮৯ 





“ভাড়া হিসাবে বাঁড়াটর প্রকৃত মূল্য পর্যাপ্ত পাঁরমাণেরও বেশী করে মালিককে অনেক আগেই 
পরিশোধ করে দেওয়া সত্বেও, একবার তৈরা হয়ে যাবার পর থেকে সে বাঁড় সামাঁজক শ্রমের একটা 
ধনা্দস্ট ভগ্রাংশের উপর চিরস্থাক্সী আইনী চ্ৰত্ব হিসাবে কাজ করে। এই ভাবেই যে বাঁড়, ধরা যাক 
[নার্মত হয়েছিল পণ্চাশ বছর আগে, তা এই সময়ের মধ্যে ভাড়ার আয়ের মারফৎ তার আঁদ নির্মাণ 
ব্যয়ের দ্বিগণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, দশগ্রুণ, এমন ক তারও বেশশ উশৃল করে 'নয়েছে। 


ম্যলবের্গার এখন আভযোগ করে বলছেন: 


“বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে এই সরল সংঘত বিবরণে এঙ্গেলস আমাকে এই জ্ঞানদানে প্রবৃত্ত হয়েছেন 
যে বাঁড়টি কী করে 'আইনী স্বত্বে' পারণত হল, তা আমার ব্যাখ্যা করা উচত ছিল -_ যে কাজাঁট 
আমার কর্তব্যের চৌহদ্দির সম্পূর্ণ বাইরে ... বর্ণনা দেওয়া এক কথা, ব্যাখ্যা করা আর এক কথা। 
আম যখন প্রুধোর কথা মতোই বাল যে, সমাজের অর্থনৌতক জাঁবন আঁধকারের ধারণা দ্বারা ব্যাপ্ত 
হওয়া উচিত, তখন আঁম বর্তমান সমাজকে এইভাবে বর্ণনা করাছ যে, এর মধ্যে সর্বপ্রকার আঁধকারের 
ধারণাই অনুপাক্ছত তা নয়, 'কিস্তু বিপ্লবের আঁধকারের ধারণা অনৃপাস্থত; এই সত্য স্বয়ং এক্ষেলসও 
স্বীকার করবেন।, 


এই মুহূর্তের মতন আমাদের আলোচনাকে একাঁট তৈরী বাঁড় সম্পকেই সীমত 
রাখা যাক। ভাড়া দেবার পর থেকে বাঁড়টি তার 'নর্মাতাকে ভূমি-খাজনা, মেরামতি 
বায়, বাড় তৈরীতে নিয়োজিত পঃজির উপরে সুদ, এবং তার উপরে মুনাফা 'হিসাবে 
ভাড়া জুগিয়ে চলে; আর অবস্থাবিশেষে এই ভাড়া ক্রমশ আদায় হতে হতে আদ ব্যয় 
মূল্যের দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, এমন কি দশগুণে দাঁড়াতে পারে। বন্ধুবর 
ম্যলবের্গার, এই হল বাস্তব ঘটনার, একটা অর্থনৈতিক বাস্তব ঘটনার 'সরল সংযত 
[ববরণ'; এই বাস্তব ঘটনার আস্তত্ব 'কীী করে সম্ভব হল, তা যাঁদ আমরা জানতে চাই, 
তাহলে অর্থনোতিক ক্ষেত্রেই আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে। যাতে কোন শিশুর 
পর্যন্ত ব্যাপারটা ভুল বোঝবার অবকাশ না থাকে, তার জন্য তাই এই সম্পর্কে আর 
একটু গভীরভাবে বিচার করা যাক। একথা সৃবাদত যে, পণ্য 'বন্রুয় ঘটনাটা হচ্ছে 
পণ্যের অধিকারী কর্তৃক তার ব্যবহার-মূল্য পাঁরত্যাগ করে বািনিময়-মূজ্য গ্রহণ। 'বাভন্ন 
পণ্যের ব্যবহার-মূল্যের মধ্যেকার অনেকরকম তফাতের মধ্যে একটি হল এই যে, বাভন্ন 
পণ্য ভোগ করতে 'বাভন্ন মেয়াদের সময় লাগে। একাঁট পাঁউরুঁট একদিনেই নিঃশেষ 
হয়ে যায়; একজোড়া পাংলুন জীর্ণ হতে একবছর লাগে; আর একটি বাঁড়র আয়ু্কাল, 
ধরুন, একশো বছর। সুতরাং 'স্ছিতিশশল পণ্যের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার-মূল্যকে টুকরো 
টুকরো করে, প্রাতবারই কোন 'নার্দস্ট সময়ের জন্য বিল্ুয্প করার সম্ভাবনার উদ্ভব হয়, 
অর্থাৎ ?কনা, তা ভাড়া দিতে পারা যায়। তাই এই টুকরো টুকরো করে বিল্লুযন করায় 
ধিবনিময়-মূল্য পারশোধ হয় ভ্রুমিক ধারায়। নিয়োজিত পুঁজি এবং তা থেকে উদ্ভৃত 
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মুনাফা আবলম্বেই পারশোধের দাঁব পাঁরত্যাগ করার ক্ষাতপূরণ হিসাবে বিক্রেতা 
বার্ধত মূল্য পায়, সুদ পায়, যার হার নির্ধারত হয় অর্থশাস্ের নিয়ম অনুযায়ী, 
খেয়ালখ্াশ মত নয়। একশো বছর পরে বাঁড়াটর ব্যবহার শেষ হয়ে গিয়ে সেটা 
জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, বসবাসযোগ্য আর থাকে না। বাঁড়র জন্য প্রাপ্ত ভাড়া থেকে তাহলে 
আমরা যাঁদ ১। আলোচ্য সময়ের মধ্যে তার যে-কোনো সম্ভব বাঁদ্ধ সমেত ভূঁম-খাজনা, 
এবং ২। চলাঁতি মেরামাতির জন্য ব্যয়িত অর্থ বাদ দিই, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, 
অবাঁশম্টের মধ্যে গড়ে থাকছে: ১। বাঁড়াটর পিছনে গোড়াতে নিয়োজিত পাজ ; 
২। তার উপরে মুনাফা; এবং ৩। ক্রমশ উশুলযোগ্য পঠাজ ও মুনাফার উপরে সুদ । 
এখন একথা সত্য যে, এই সময় উত্তীর্ণ হবার পরে ভাড়াটে বাঁড়টা পাচ্ছে না, কিন্তু 
বাড়ওয়ালারও তা থাকছে না। শেষোক্ত জনের শুধু জাম (যাঁদ সেটা তারই সম্পান্ত 
থেকে থাকে) এবং নির্মাণের মালমসলা থাকবে, কিন্তু তা তো আর বাঁড় নয়। এই 
সময়ের মধ্যে যাঁদ বাঁড় থেকে “আদ ব্যয়মূল্যের পাঁচ দশগুণ পারমাণ' অর্থ উশুল 
হয়ে থাকে, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, তা হয়েছে শুধুমাত্র ভূমি-খাজনা বৃদ্ধির 
দরুন। লপ্ডনের মত যেসব মহানগরীতে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই জামর ও বাঁড়র মাঁলক 
দুই ভিন্ন ব্যক্তি, সেখানে একথা কারও অজানা নয়। এই ধরনের দারুণ ভাড়া বাদ্ধি 
দ্ুত বর্ধনশীল শহরগুলিতেই ঘটে থাকে; কাঁষজীবী পল্লীতে ঘটে না, যেখানে 
গৃহনির্মাণের জমির ভূমি-খাজনা কার্যত অপাঁরবর্তিতই থাকে । আসলে এ সত্য 
সকলেরই জানা যে, ভাম-খাজনা বৃদ্ধির কথা বাদ দিলে বাঁড়ভাড়া থেকে (মুনাফা 
সমেত) নিয়োজত প:ঁজর উপর বার্ধক গড়পড়তা শতকরা সাত ভাগের বেশী আয় 
বাঁড়ওয়ালার জন্যে আসে না, এবং এই টাকা থেকেও মেরামত ইত্যাঁদর ব্যয় নির্বাহ 
করতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাঁড়ভাড়ার চুক্তি সম্পূর্ণ মামূলী এক পণ্য- 
বাঁনময়ের ব্যাপার, তত্গতভাবে শ্রামকের পক্ষে যার তাৎপর্য অন্য কোন পণ্য-বাঁনময় 
অপেক্ষা বেশীও নয়, কমও নয় __ ব্যতিক্রম হল শ্রমশাক্তর ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিন্ট 
পণ্য-বাঁনময়; যাঁদও ব্যবহাঁরক ক্ষেত্রে বাঁড়ভাড়া চুক্তির সময়ে শ্রামকদের বৃর্জোয়াদের 
হাজারো প্রতারণাপদ্ধীতর মধ্যেই একটির শিকার হতে হয়। এ সম্বন্ধে আমি স্বতন্্রভাবে 
পুনম্মীদ্রত প্স্তকার ৪ পৃঙ্ঠায়* আলোচনা করোছ। কিন্তু এটাও যে অর্থনোতিক 
নিয়মের নিয়ল্পণাধীন, সেকথা আম ওখানে আলোচনা করেছি। 

পক্ষান্তরে, ম্যলবের্গারের মতে বাঁড়ভাড়ার চুক্তি পুরোপুরি 'খেয়ালখাঁস' ছাড়া 
আর কিছুই নয় (স্বতল্্রভাবে প্দনম্্ীদ্রুত প্যস্তকার ১৯ পৃচ্ঠা) এবং আমি যাঁদ তাঁর 


* এই পুস্তকের ২২৮ পৃন্ঠা দ্ুদ্টব্য। -_ সম্পাঃ 


বাস সংস্থান লমস্যা ৯১ 
বক্তব্যের উল্টো কথা প্রমাণ করে দই, তাহলে তিনি আভযোগ করেন যে, 'আফসোসের 
ব্যাপার এই যে তাঁর জানা কথাই শুধু' তাঁকে আম বলাছ। 

তব বাঁড়ভাড়ার ব্যাপারে যতই অর্থনৌতক গবেষণা করা হোক না কেন, তা 'দয়ে 
ভাড়াটে বাঁড়র অবলাীপ্তকে শবপ্রবী ধারণার গর্ভে জাত সর্বাঁধক ফলপ্রসূ এবং 
গৌরবময় আকাঙ্খার মধ্যে অন্যতমে' পাঁরণত করতে আমরা সক্ষম হব না। এই উদ্দেশ্য 
সাধন করতে হলে সংযত অর্থশাস্তের সরল তথ্যকে চালান 'দতে হবে আইনশাস্দের 
বাস্তীবকই অনেক বেশী মতাদর্শমূলক ক্ষেত্রে । বাঁড়ভাড়ার ক্ষেত্রে 'বাঁড়াটি কায়েম 
আইনণ স্বত্বের কাজ করে" এবং “এইভাবে সম্ভব হয়” যে ভাড়া হিসাবে বাঁড়র মূল্য 
দুই, তিন, পাঁচ বা দশগুণ পাঁরশোধিত হতে পারে। সাঁত্যই কী করে এটা “সম্ভব হয় 
সেকথা আবিচ্কার করার ব্যাপারে 'আইনী স্বত্ব' আমাদের 'বন্দুমান্তও সাহায্য করে না। 
সেইজন্য আম বলোছিলাম যে, বাঁড়াটি ক করে আইন? স্বত্ব পায়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করলেই ম্যলবের্গার উপলান্ধ করতে পারতেন আসলে কী করে এটা “সম্ভব হয়'। 
শাসক শ্রেণী ষে আইনী পাঁরভাষা 'দয়ে বাঁড়ভাড়াকে অনুমোদন করে, তা নিয়ে ঝগড়া 
করার পাঁরবর্তে, আমার মতো বাঁড়ভাড়ার অর্থনৌতক স্বরূপের অনুসন্ধান করেই 
মাত্র আমরা তা উপলান্ধ করতে পারি। কেউ যাঁদ বাঁড়ভাড়া লোপ করার উদ্দেশ্যে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করে, তাহলে এটা পঠঁজর কায়েমী স্বত্বের 
প্রতি ভাড়াটের সেলাম", বাঁড়ভাড়া সম্বন্ধে এইটুকুর চাইতে তাকে বেশী জানতে 
হবে। এর জবাবে মুলবের্গার বলেন যে, বর্ণনা দেওয়া এক কথা, ব্যাখ্যা করা আর 
এক কথা! 

বাঁড় যাঁদও মোটেই কায়েমী নয়, তব্য তাকে বাঁড়ভাড়া পাওয়ার কায়েমশী আইনখ 
স্বত্বে আমরা রূপান্তরিত করে ফেললাম । দেখলাম, যেভাবেই এটা “সম্ভব হয়' না কেন, 
এই আইনী স্বত্বের জোরে বাঁড়খানা ভাড়া হিসাবে তার আদ মূলোর কয়েকগৃণ অর্থ 
আমদানি করে। আইনের ভাষায় তজর্মার ফলে আমরা সৌভাগ্যক্রমে অর্থতত্ব থেকে 
এতখানি দূরে সরে এলাম যে, মোট ভাড়া হিসাবে ক্রমে ভ্রুমে বাঁড়খানার কয়েকগুণ 
দাম ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে, এই ঘটনার চাইতে বেশ কিছ আমরা এখন আর দেখতে 
পাব না। যেহেতু আমরা এখন আইনের ভাষায় চিন্তা করাছ এবং কথা বলাছ, তাই 
এই ঘটনাটকে আমরা অধিকারের এবং ন্যায়ের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে দেখতে গাব, 
যে তা অন্যায়, তা শবপ্রবের আধকার সম্বন্ধে ধারণার সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা সে বস্তুটি 
যাই হোক না কেন; সুতরাং এই আইনী স্বত্বটা কোনো কাজের নয়। আমরা আরও 
দেখতে পাই যে, এ কথা সুদভোগণী পধাঁজ এবং ইজারাকৃত কীষ-জাম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; 
সুতরাং এই ধরনের সম্পান্তকে অন্যান্য রকম সম্পান্ত থেকে পৃথক করে এদের প্রাতি 
ব্যতিক্রমী বিচারের অজৃহাতও পাওয়া গেল। তা দাঁড়াল এইসব দাবিতে: ১। ঘর 


২৯২ ফ্রেডারক এঙক্গেলস 


ছেড়ে দেবার নোঁটস দেবার আঁধকার থেকে, সম্পাত্ত প্রত্যর্পণের দাঁব করার আধকার 
থেকে মালিককে ব্চিত করা; ২। ইজারাদার, অধমর্ণ বা ভাড়াটেকে তার কাছে হস্তান্তারত 
অথচ তার সম্পান্ত নয় এমন সামগ্রণ বনামূল্যে ভোগ করার আঁধকার দেওয়া; এবং 
৩। মাঁলককে দীর্ঘাদন ধরে কিস্তবন্দী হারে বিনাসুদ্গে তার প্রাপ্য শোধ করে দেওয়া । 
তাতে করে প্রহধোঁবাদী 'নীতিসমূহের' তাঁলকা এইখানেই শেষ। এটাই হল অবশ্য 
পৃধোঁর সামাজিক বিলাপ্তিকরণ?। 

প্রসঙ্গত, এ কথা স্পম্ট যে, এই সমগ্র সংস্কার পাঁরকজ্পনার লক্ষ্য হল মোটামুটি 
শুধুমাত্র পেটি বৃজয়া ও ক্ষুদে কৃষকদেরই উপকার, কেননা এতে পোঁটি বৃজোঁয়া ও 
ক্ষুদে কৃষক হিসাবেই তাদের অবাস্থিত সংহত হয়। এর ফলে, ম্যল্‌বেগ্গারের মতে 
[যানি কিংবদন্তীর ব্যক্তি মান্র, 'সেই পেঁটি বুজোয়া প্রুধোঁঁ সহসা এখানে সম্পূর্ণ 
ইন্ড্িয়গ্রাহ্য ্রীতহাসিক আস্তত্ব গ্রহণ করছেন। 

ম্যলবের্গার অতঃপর বলছেন: 


'আম যখন প্রুধোর কথা মতোই বাল যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবন জাধিকারের ধারণা দ্বারা 
ব্যাপ্ত হওয়া উচিত, তখন আমি বর্তমান সমাজকে এইভাবে বর্ণনা করছ যে, এর মধো সর্বপ্রকার 
আঁধকারের ধারণাই অনুপ্পাক্থত তা নয, কিন্তু বিপ্রবের আঁধিকার সম্বন্ধে ধারণা অনুপাস্থত; এই সত্য 
স্বয়ং এঙ্গেলসও স্বীকার করবেন।' 


দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি ম্যলবের্গারের প্রাতি এই অন:গ্রহটুকু করতে অক্ষম । 
ম্যল্বেরগারের দাবি এই যে আঁধকারের ধারণা দ্বারা সমাজের পাঁরব্যাপ্ত হওয়া উচিত, 
এবং তান তাকে বর্ণনা বলে আভাহত করছেন। আদালত থেকে যাঁদ ধণ শোধ করাব 
দাঁবসহ সমন দিয়ে আমার কাছে পেয়াদা পাঠান হয়, তাহলে ম্যলবের্গারের মতে 
সেটা এই বর্ণনার চেয়ে বেশী 'কছু নয় যে, আমি এমন এক ব্যাক্ত যে তার ধণশোধ 
করে না! বর্ণনা এক কথা, আর উদ্ধত দাব আর এক কথা । ঠক এর মধ্যেই রয়েছে 
জার্মান [বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র ও প্রধোঁর ভিতর তফাং। আমরা অর্থনৌতক সম্পকে 
সেটা ঠিক যা এবং যেভাবে বিকাঁশত হচ্ছে, সেইভাবেই বর্ণনা কার -_ এবং ম্যলবের্গার 
যাই বলুন না কেন, কোন বস্তুর সঠিক বর্ণনাই হল আবার তার ব্যাখ্যা _ এবং আমরা 
কগগোর অর্থনীতিগতভাবেই এই প্রমাণ দিই যে, সে বিকাশ একইসঙ্গে সমাজ-বপ্লবের 
উপাদানেরও বিকাশ: একাঁদকে এমন এক শ্রেণীর অর্থাৎ প্রলেতা'রয়েতের বিকাশ, যার 
জীবনের বাস্তব পারাস্থৃতিই আবাশ্করূপে তাকে সমাজ-বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয় ; 
এবং অন্যাদকে উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ যা পজবাদী সমাজের কাঠামোর চৌহাম্দি 
আতক্রম করে অবশ্যন্ভাবীর্পে সেই কাঠামোকে চৌচির করে ফেলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজের প্রগতির স্বার্থেই চিরদিনের জন্য শ্রেণী বৈষম্য লোপের উপায় এনে দেবে। 


বাস-সংস্থান সমস্যা ২৯৩ 
পক্ষান্তরে, প্রুধোঁ বর্তমান সমাজের প্রীতি এই দাঁবই জানান যে, গনজস্ব অর্থনৈতিক 
বিকাশের নিয়ম অনুসারে পরিবাতিতি না হয়ে ন্যায়ের নীতি অন্যায়শ তাকে রূপান্তারত 
হতে হবে ('আঁধকারের ধারণাটা তার নয়, মৃলবের্গারেরই)। আমরা যেখানে 
প্রমাণ কার, প্রুধোঁ এবং তাঁর পিছু পিছ মৃলবের্গার সেখানে বয়ে দেন ও [বলাপ 
করেন। 

বিপ্লবের আধকার সম্বন্ধে ধারণা' বস্তুটি কী তা অনুমান করতে আম একেবারেই 
অপারগ । একথা সত্য যে প্রহধোঁ 'িপ্রবটাকে' প্রায় দেবীতে পারণত করেছেন, 'যাঁন তাঁর 
'ন্যায়ের' আধার এবং বিধাতা; এর ফলে তিনি আগামী প্রলেতারীয় বিপ্লবকে ১৭৮৯- 
১৪ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে ঘুলয়ে ফেলে এক অদ্ভুত ধরনের বিদ্রাস্ততে 
পড়েছেন। তন তাঁর প্রায় সকল রচনাতেই, বিশেষ করে ১৮5৮ সালের পর থেকে, 
এই ভূল করে সাসছেন। উদাহরণ হিসাবে আম মাত্র একট উদ্ধাত 'দচ্ছি: বিপ্লবের 
সাধারণ ধারণা বইটি, ১৮৬৮ সালের সংস্করণ, প্‌ ৩৯ ও ৪০।* কিন্তু মুলবের্গার 
যেহেতু প্রধোব দরুন কোনপ্রকাণ দায় গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, তাই প্রধোঁ 
থেকে 'বপ্রলুবের আঁধকার সম্বন্ধে ধারণা' ব্যাখা করার অনুমাতি আমার নেই, সুতরাং 
[মশরীয় অন্ধীকাবেই থাকহে হবে। 

ম্যলবেগ্গার অতঃপব বলছেন: 

'গ্রধোঁ বা আম কেউই কিন্তু বর্তমান অন্যায় অবস্থা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে 'চিরশ্তন ন্যায়ের' 
প্রাতি আবেদন জানাই না, অথবা এও আশা কাব না যে, ন্যাষের প্রাত আবেদনে সে অবস্থার উন্নাতি 
হবে _ এক্গেলেস আমাব বিবুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন ।" 


মুল্বেগগার নিশ্চয় এই ধারণার উপরে নর্ভর করছেন যে, 'জার্মানিতে প্রুধোঁ 
সাধারণভাবে প্রায় অপাঁরচিত'। তাঁর প্রতোকাট রচনায় প্রুধোঁ সর্বপ্রকাব সামাঁজক, 
আইনণ, রাজনোতিক ও ধমীঁয় প্রাতিপাদাকে "ন্যায়ের মানদণ্ড দিয়ে বচার করেছেন এবং 
1তনি যাকে 'নায়' বলে আভাঁহত করেন তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে এদের স্বীকার 
করেছেন, না হলে বঞ্জন করেছেন। তাঁর 'অর্থনোতিক অন্তার্বরোধ'** রচনাতেও এই 
ন্যায়কে "চরন্তন নায়", 195009 €6917)116 বলা হয়েছে । পরবতাঁকালে চিরম্তনতা 
সম্বন্ধে আর কচু বলা হয়নি, তবু সেই ভাবধারা মূলত বজায় থেকে গেছে। 
উদাহরণস্বরূপ, তার 'খুম্তধর্ম প্রতিষ্ঠানে ও বিপ্রবে ন্যায় গ্রন্থের ১৯৮৫৮ সালের 





০ াপাপ্পি পালা কোটি শি 
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২৯৪ ফ্েডারক এঙ্গেলস 


সংস্করণে,* িনখণ্ডব্যাপীী নীতি উপদেশের মূলকথা হল এই নিম্নালাখত অনুচ্ছেদাট 
(১ম খণ্ড, ৪২ পৃচ্ঠা)। 

“সেই বানিয়াদশ নীতাঁট কাঁ যে নীতি সমাজের মৌলিক, নিয়ন্তা, সার্বভৌম নশীত; যে নাতি 
অন্যান্য সকল নীতকে নিজের পরাধীন করে; যে নীতি কর্তৃত্ব করে, রক্ষা করে, দমন করে, শাস্তাবধান 
করে, এমন "ক প্রয়োজন হলে বিদ্রোহী উপাদানকে অবদামত করে ? সে নীতি কী, ধর্ম, আদর্শ বা 
দ্বার্থ 2. আমার মতে সে নাত হল ন্যায়। ন্যায় জিনিসটা কী 2 ন্যায় হল মানবতারই মূল মর্ম। 
[বিশ্বের আদি থেকে তা কী হয়ে এসেছে 2 কিছুই না। কী হওয়া উচিত: সব ছুই ।' 

যে ন্যায় মানবতারই মর্মমূল, তা চিরস্তন ন্যায় ছাড়া আর কী হতে পারে? যে 
ন্যায় সমাজের মৌলক, নিয়ন্তা, সার্বভৌম বুনিয়াদী নীতি, আজ অবাঁধ যা কিন্তু কিছুই 
হল না, অথচ যার সবাঁকছুই হওয়া উঁচত, সেই বস্তু মানূষের কাধকলাপ বিচারের 
মানদণ্ড ছাড়া আর কা হতে পারে, ক হতে পারে সকল 1বরোধের চূড়ান্ত 'নম্পাত্তকারক 
ছাড়া 2 প্রুধোঁ তাঁর অর্থনোতিক অজ্ঞতা এবং অসহায়তাকে ঢাকবার জন্য সকল 
অর্থনৌতক সম্পর্ককে অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী বিচার না করে, তাঁর চিরন্তন ন্যায়ের 
এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গীতপূর্ণ কিনা, সেই মানদণ্ড 'দিয়ে তাকে বিচার করেন -__ এ কথা 
ছাড়া আর কছু ক আম বলোছিলাম £ মুল্‌বেগ্গার যাঁদ দাবি জানান যে 'আধুনিক 
সমাজ জীবনের এই সকল পাঁরবশন" . . 'আঁধকারের ধারণা দ্বারা পাঁরব্যাপ্ত' হওয়া উচিত, 
“অর্থাৎ কিনা সব্েত্রে ন্যায়ের কঠোর দাবি অনুযায়ী পাঁলত হওয়া' উঁচত, তাহলে 
প্রুধোঁ ও মুলবেগীরের মধ্যে তফাৎ কী? বাপারটা কী -- আম পড়তে জান না, 
নাক, মুলবেগ্গার লিখতে জানেন নাঃ 

মুযলবের্গার আরও বলছেন: 


'মাকস এবং এঙ্গেলসের মতনই, প্রুধোঁও জানেন যে মানব-সমাজের বাস্তব চালিকা শাক্ত হচ্ছে 
অর্থনৌতক সম্পর্ক, আইনগত সম্পর্ক নয়; তিনি এটাও জানেন যে, জনসাধারণের মধ্যে আধকারের 
নার্দন্ট ধারণাটা অর্থনৌতিক সম্পকের এবং বিশেষ করে উৎপাদন-সম্পকেরি আভবাজ্, ছাপ ও 
ফল... এক কথায়, প্রুধোঁর মতে আঁধকার হল এীতহাঁসিকভাবে 'বকাঁশত অর্থনৌতিক ফল।' 


প্রধোঁ যদি এই সব জানতেনই (ম্যলবের্গার যে সকল অস্পন্ট ভাষণ ব্যবহার 
করেছেন সে সব ছেড়ে দিয়ে তাঁর সদুদ্দেশ্যটাকে আম সংকার্ধের সামিল বলে ধরে 
নাচ্ছি), “মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতনই' যাঁদ প্রুধোঁ এ সব কথা জানেন, তাহলে কলহ 
করবার আর কী থাকে? মুশকিল হচ্ছে এই যে, প্রুধোঁর জ্ঞানের অবস্থাটা কিছ ভিন্ন 
ধরনের। কোন একা নার্দন্ট সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আত্মপ্রকাশ করে প্রথমত 
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বাস-সংস্থান সমস্যা ২৯৫ 
স্বার্থের আকারে । অথচ প্রুধোঁর মূল গ্রল্থ থেকে যে 'নবন্ধাটি এইমান্র উদ্ধত করা হল, 
তাতে কিন্তু তান হুবহু এই কথাই বলেছেন যে, চ্ৰার্থ নয়, ন্যায় হচ্ছে 'সমাজের নিয়ন্তা, 
মৌলিক, সার্বভোম বনিয়াদ নীত, যে নীতি অন্য সবাঁকছ্‌কে গনজের পরাধীন করে।' 
এবং তিনি তাঁর সমস্ত রচনার সকল গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে এই একই কথার পুনরাবাত্ত 
করেছেন, কিন্তু তাতে ম্যলবেগ্গারের এই বক্তব্যে বাধা হল না যে: 

“ . প্রুধোঁ তাঁর যুদ্ধ ও শান্ততে'* সর্বাপেক্ষা গভশীরতার সঙ্গে অর্থনৌতিক আঁধকারের যে 
আদর্শ বিকশিত কবেছেন তা লাসালের সেই বুনিয়াদী ভাবধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়, _- যে 
ভাবধাবা লাসাল আঁজত আঁধকারের পদ্ধীত বইটর উপক্রমাঁণকায় আত চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন ।' 

প্রধোঁর অন্যানা বহু স্কুলছান্রসলভ লেখার মধ্যে 'যুদ্ধ ও শাস্তিই' সম্ভবত সর্বাপেক্ষা 
স্কুলছাত্র পর্যায়ের রচনা আর আম ভাবতেই পারনি যে, এই রচনাকে হাজির করা হবে 
ইতিহাসের জার্মীন বস্তুবাদী বোধ সম্বন্ধে প্রধোর তথাকাঁথত উপলান্ধি প্রমাণের জন্য, 
যে জার্মান বস্তুবাদী বোধ আলোচ্য কোনো এতহাঁসক যুগের জীবনের বৈষাঁয়ক, 
অর্থনৌতক অবস্থা দিয়ে তখনকার সর্বাবধ এাতিহাঁসক ঘটনা ও ভাবধারা, সকল 
রাজনীতি, দর্শন ও ধর্মকে ব্যাখা করে। বইটি এতই কম বন্তুবাদ* যে শ্রষ্টার সাহায্য না 
নিয়ে সে তার যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা পর্যন্ত খাড়া করতে পারে না: 

'সে যাই হোক, স্রষ্টা যখন আমাদের জীবনের এই র্‌পাঁট মনোনখত করলেন, তখন তাঁর নিজস্ব 
কোনো উদ্দেশ্য ছিল!" (২ম খণ্ড, ১০০ পচ্ঠা, ১৮৬৯ সালের সংস্করণ)। 

বইটির [ভান্ত কী ধরনের এাতিহাঁসক জ্ঞান সেটা এ থেকেই দেখা যাবে যে, 
এর মধ্ো স্বর্গের এীতহাঁসিক আস্তত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে: 

“গোড়াতে যখন মানবজাতি ভূপৃচ্ঠে বিরলভাবেই ছড়িয়ে ছিল, প্রকাত তখন অনায়াসেই তাদের 
প্রযোজন মেটাত। সেটা 'ছিল স্বর্ণধূগ, শাম্ত ও প্রানুর্যের যুগ।' পেবোক্ত গ্রল্থৎ ১০২ পৃঙ্ঠা)। 

তার অর্থনোতিক দাঁষ্টভাঙ্গ হল ইতরতম ম্যালথাসবাদ : 

উৎপাদন 'দ্বিগৃণিত হলে জনসংখ্যাও অচিরে দ্বিগাণত হবে।” (১০৫ পৃচ্ঠা।) 


তাহলে বইটির বস্তুবাদটা কোথায় ? এইখানে যে এতে বলা হয়েছে যে যুদ্ধের কারণ 
চিরকালই ছিল 'নঃস্বতা, এখনও আছে তাই দেষ্টান্ত -- ১৪৩ পৃচ্ঠা)। তাহলে 
১৮৪৮ সালের বক্তৃতায় যে বোজগ চাচা** গভীরভাবে এই মহান উক্ত করেছিলেন যে, 
নদারুণ দরিদ্রতার কারণই হল নিদারুণ দারিদ্র্' তানও বিদগ্ধ বস্তুবাদী ছিলেন।, 


* 9.1 6070001101) 1502 50497762610. 10150 1. 1-2, 28115, 1869. - সম্পাঃ 
** ব্রেজগ চাচা _ জার্মান বুর্জোয়া হাস্যরসিক ও ওপন্যাসিক ফ্রিংস রয়তারের রচনার এক 
হাস্যাস্পদ চারন্র। _- সম্পাঃ 


২৯৬ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 

লাসালের 'আঁজতি আঁধকারের পদ্ধীত' বইটিতে শুধু আইনজীবীর নয়, সাবেকণী 
হেগেলপন্থীর মোহজালেরও ছাপ রয়েছে। ৭ম পৃষ্ঠায় লাসাল সংস্পম্টভাবে বলেছেন 
যে, 'অর্থতিত্বে'ও 'আঁজতি আধকারের ধারণাই সকল ভাবষ্যং বকাশের চালিকা শাক্ত'। 
তান প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, 'আঁধকার হচ্ছে নিজের মধ্যে থেকেই িকাশমান 
একটা য্যাক্তসঙ্গত জীবসন্তা' সেতিরাং অর্থনোৌতিক পূবসর্ত থেকে তার বিকাশ নয়) 
(৯ম পৃহ্ঠা)। লাসালের কাছে প্রশ্নটা অর্থনৌতিক সম্পর্ক থেকে অধিকার 'নচ্কাশন নয়, 
'আঁভিপ্রায়েরই ধারণা থেকে, আইনের দর্শন হল যার বিকাশ ও ব্যাখ্যা মান ১০ম পচ্ঠা)। 
স*তরাং বইটির কথা এখানে আসছে কোথা থেকে 2 প্রুধোঁ ও লাসালের মধ্যে একমাত্র 
পার্থক্য এই যে, শেষোক্তজন 'ছলেন সাত্যকারের আইনজশবী এবং হেগেলপন্থণ, আর 
প্রথধোঁ আইনাবদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই অন্য সব ক্ষেত্রের মতই শুধু 
ফোঁপরদালাল। 

আম খুব ভালভাবেই জান যে এই প্রুধোঁ বাক্তট, যানি অনবরত স্বাবরোধণ 
উঞ্ত করার জন্য কুখ্যাত, তিনি মাঝে মাঝে এমনভাবে কথাও বলেছেন যে মনে হয়েছে 
তান যেন ৩খ্যেব উপর 'ভান্ত করে ভাবধারা ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর চিন্তাধারার মূল 
ঝোঁকের পাশাপাশি রেখে বিচার করলে 'কন্তু এই সকল উক্তির কোন তাৎপর্য থাকে 
না; আর তাছাড়া সে ধরনের ডীক্ত তিনি যেখানে করেছেন, সবক্ষেত্রেই সেগাঁল নদারূণ 
বিভ্রান্ত ও অন্তার্নহত অসঙ্গাততে ভরা । 

সমাজ বিকাশের 'নাদ্্ট এক আত আদিম পর্যায়ে সামগ্রীর দৈনান্দিন উৎপাদন, 
[বিতরণ ও বিনিময়কে সাধারণ নিয়ল্্ণাধীনে আনবার প্রয়োজন উদ্ভৃত হয়, যাতে করে 
প্রাতোকাঁট স্বতন্ত্র ব্যক্তি যেন উৎপাদন ও 'বানময়ের সাধারণ অবস্থার অধসন হয়। এই 
নিয়ম প্রথমে ছিল প্রথা, শীঘই তা আইন হয়ে দাঁড়ায়। আইন হবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই 
দেখা দেয় আইন রক্ষার ভারপ্রাপ্ত সংস্থাদ অর্থাৎ সরকারী কর্তৃত্ব, রাষ্ট্র। সমাজের 
আধকতর বকাশেব সঙ্গে সঙ্গে আইন কমবেশী ব্যাপক আইনী ব্যবস্থায় পঃরণত হয়। 
সেই আইনব্যবস্থা যত জটিল হয়ে দাঁড়ায়, তার প্রকাশের পদ্ধীতটাও সমাজ-জশবনের 
সাধারণ অর্থনোতিক পাঁরস্থিতর প্রকাশের ধরন থেকে ততই বেশী দূরে সরে আসে। 
একা স্বতন্ন মৌল বস্তু হিসাবে তা প্রতীয়মান হয়, এবং তার আস্তত্বের যৌক্তকতা 
ও প্রবতাঁ বিকাশের হেতু যেন নিভ'র করতে থাকে অর্থনোতিক সম্পকেরি উপরে নয়, 
পরস্তব নিজস্ব অন্তার্নীহত 'ভাঁত্তর উপর, অথবা, চাইলে বলা যেতে পারে. 'অভিপ্রাযের 
ধারণার উপর। মানূম যে জন্তুজগং থেকে উদ্ভীত সে কথা যেমন লোকে ভুলে থাকে, 
তেমনই তারা ভুলে যায় যে তাদের আঁধকার জীবনের অর্থনোতক পরিস্থিতি থেকেই 
আহৃত। আইন ব্যবস্থা যখন একটা জাঁটল সুসম্পূর্ণ সামীগ্রকতায় বিকাঁশত হয়, তখন 
সমাজে নতুন শ্রমাবভাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে: পেশাদার আইনজীবীদের এক গোচ্ঠী 


বাস-সংচ্ছান সমস্যা ২১৭ 
তোঁর হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় আইনাবদ্যা। বিনিরিরিরিন্গিরেরর 
বাভন্ন জাতির এবং 'বাভন্ন যুগের আইন ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে - 
বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রাতিলন 'হসাবে নয়, এমন সব ব্যবস্থা হিসাবে, যাদের 
যৌক্তিকতা মিলছে 'নজেদের মধ্যেই । তুলনামূলক 'বচারে কিছু গকছ্‌ একই বক্তব্যের 
আস্তত্ব ধরে নেওয়া হয়; আইনাবদরা তা আঁবন্কার করেন 'বাভন্ন আইন ব্বস্থার মধো 
যা মোটামাট এক ধবনের তান সংকলন করে. এবং তার নাম দেন স্বাভাঁবক আঁধকার 
(07900191 1181)0 1 কোনটা স্বাভাবিক আঁধকার, কোনটা নয়, তাই শনর্ণয় করার জন্য 
যে মাপদন্ড ব্যবহৃত হয়, তা হল আঁধকারেরই অতাঁব অমর্ভ অভিবা:ক্ত, অর্থাৎ ন্যায় । 
সুতরাং অতঃপর আইনজ্ঞদের পক্ষে, এবং যারা ভাদের কথাকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ 
করে তাদের কাছেও অধিকারের বিকাশ ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্য কিছ; নয় -- মানৃষেশ 
অবস্থা আইনের ভাষায় যতটা প্রকাশ করা চলে তাকে ন্যায়ের আদর্শের, চিরন্তন ন্যায়ের 
আদর্শের যতটা নিকটে আনা যায় সেই প্রচেষ্টা মান্র। এই ন্যায় আবার সবর্দাই হল 
[বদামান অর্থনৈতিক সম্পকের আদর্শায়ত মাহমান্বিত প্রকাশমার, কখনও রক্ষণশশল 
দৃষ্টকোণ থেকে, কখনও বা বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ থেকে। গ্রীক ও রোমানদের ন্যায় 
অনুসারে ক্রাীতদাসপ্রথা ন্যায়সঙ্গত ছিল: ১৭৮৯ সালের বুজোয়াদের ন্যায়বোধ সামপ্ড 
প্রথাকে অন্যায় বলে তার অবলুপ্ত দাঁব করোছল। প্রুশীয় যুঙ্কারদের কাছে তুচ্ছ 
জেলা আর্ডন্যান্স* পর্যন্ত চিরন্তন ন্যায়ের পাঁরপল্ধী। সৃতরাং চিরন্তন ন্যায়ের ধারণাটা 

শুধু স্থান এবং কাল অনুসারে পাঁরবার্ততি হয় না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্ত অনুষায়শও হয়, এবং 
এ? সেই ধরনেরই একটা ব্যাপার মযল্বেরগণর যার সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন যে 'প্রতোকেই 
খাঁনকটা ভিন্নভাবে তা বুঝে থাকে ।' দৈনাল্দন জীবনে যেসব সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা 
চলে তাতে কোন জাঁটলতা থাকে না বলে. সামাজক ব্যাপার সম্পকে নাযা, অনাষ।, 
ও আঁধকারবোধ প্রভাতি কথা কোনরূপ ভূল বোঝাবুঝি না ঘটয়েই চলে। কিস 
অর্থনৌতিক সম্পকের কোনরূপ বৈজ্ঞাঁনক গবেষণায় আমরা দেখোছ যে এসব শব্দ 
গুরুতর 'বিভ্রাস্তর সৃষ্টি করে _ যেমনটি সৃনি হত যদ আধুঁনক রসায়নশাস্তের 
আলোচনায় ফঁজিস্টন তত্তের পাঁরভাষা ব্যবহার অব্যাহত থাকত । 'বদ্রান্ত আরও গুরু তর 
হয়ে দাঁড়ায় যাঁদ কেউ প্রধোরি মতো এই সামাঁজক ফ্লাঁজস্টন, 'ন্যায়ে' বিশগাসী হয়, অথবা 
যাঁদ কেউ ম্যলবের্গারের মতো বলতে থাকে যে ফ্লুজিস্টন তত্ব অকৃসিজেন তত্তের গতোই 
সমভাবে সাঁঠক**। 
* এঙ্গেলস এখানে ১৮৭৩ সালে প্রাশিয়ায শাসন সংস্কারের উল্লেখ করছেন, এতে জাঁঘদার 
০ মনোনয়নের পরিবর্তে মোড়ল নির্বাচনের আঁধকার দেওয়া হয় গোষ্ঠীগৃলোকেই । 7 সম্পাঃ 


** অকৃঁসজেন আঁবিজ্কারের আগে বায়মন্ডলে কোন বস্তুর দাহনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
বাসায়নিকেরা ধবে নিতেন যে ফ্লুজস্টন (91710981507) নামে এক বিশেষ ধরনের আগ্মময় পদার্থ 


২৯৮ ফেডারিক এঙ্গেলস 


(১ ০ স্পা শি ৮ শস্প্পাশাীশীী শশা নি শাল পাপাপগাপপেসেপপা্পাপাশাপাপা পানী ীস্পীশী পাপী পা পাপা পাসে শামা 


৩ 


'বড় বড় মহা নগরীতে শতকরা নব্বইভাগ বা ততোধিক জনসংখ্যার নিজের বলতে 
কোন বাসস্থান নেই, এই সত্যের চাইতে আমাদের এই প্রশংসিত শতাব্দীর সমগ্র সংস্কাঁতির 
আঁধকতর নদারুণ পারহাস আর কিছুই হতে পারে না, ম্যলবের্গারের এই 'জমকালো, 
উক্তকে আম প্রাতীক্রয়াশশল বিলাপ (676177199) আখ্যা 'দয়োছ বলে 'তাঁন আর 
একাঁটি আভযোগ করেছেন। তা করোছি বোৌক। তান যা ভান করছেন সেভাবে যাঁদ শুধু 
'বত মান সময়ের ভয়াবহতা" সম্পর্কে বর্ণনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাহলে 
আম নিশ্চয়ই 'তাঁর সম্বন্ধে এবং তাঁর বিনয় বক্তব্য' সম্পর্কে কোন কট্ীক্তই করতাম না। 
আসলে কিন্তু তান সম্পূর্ণ বপরীত কাজ করেছেন। শ্রীমকদের শনজের বলতে কোন 
বাসস্থান নেই” এই সত্য থেকেই সে 'ভয়াবহ' পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে তান বর্ণনা 
করেছেন। বাঁড়র উপরে শ্রামকদের মালিকানা অবল-প্ত হয়েছে বলে, অথবা যুঙ্কারদের 
মতো, সামন্ত তান্নিক প্রথা ও গিল্ডগ্ঁলর অবসান হয়েছে বলে-যে কারণেই 'বতমান 
সময়ের ভয়াবহতা" সম্বন্ধে কান্নাকাটি করা হোক না কেন কোনন্রমেই তা থেকে একটা 
প্রাতীক্রয়াশশল কান্নাকাটি, অবশ্যন্তাবী, এতিহাসক আঁনবার্যতার আসন্নতায় বিলাপ 
ছাড়া আর কিছ;ই হবে না। এর প্রাতীন্রয়াশীল চরিত্রটা ঠিক এইখানে যে মুৃযলবের্গার 
শ্রমকদের জন্য পনঃপ্রাতাষ্তিত করতে চান বাসগৃহের ব্যক্তগত মাঁলকানা -_ যা কিনা 
ইতহাস দীঘ'কাল আগেই লোপ করে দিয়েছে, তিনি প্রত্যেকাঁট শ্রামককে পুনর্বার তার 
'নজের বাসগৃহের মালিকে পাঁরণত করা ছাড়া তাদের মু'ক্তর অন্য কোন উপায় কল্পনা 
করতে পারেন না। 

আরও আছে: 

'আমি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করছি ষে আসল লড়াই লড়তে হবে পঠাঁজবাদী উৎপাদন-পদ্ধাতর 
বিরুদ্ধে; একমাত্র তার রূপাম্তর থেকেই বাস-সংস্থান অবস্থার উন্নাত আশা করা যেতে পারে। এঙ্গেলস 
এ সণাঁকছুই দেখছেন না... আমি ধরে নিয়োছ যে, ভাড়াটে বাঁডর অবসানের দিকে অগ্রসর হতে 
হলে সামাঁজক প্রশ্নের পূর্ণ সমাধান প্রয়োজন ।' 


শপ শপ পাপা পাচ পাস 


আ7ঙ, যেটা দাহন প্রাক্রুয়ার সময় 'নক্কান্ত হয়ে যায় তাঁরা যখন দেখলেন যে পুড়বার পর সাধারণ 
বস্তুব ওজন পূর্বাপেক্ষা বাঁদ্ধ পায়, তখন তাঁরা বললেন যে, ফ্লুজস্টনেব গজন খণাজ্মক, যার ফলে 
ফ্লাজস্টন সহ পদাথ অপেক্ষা ফ্লাজস্টনহীন পদাথথের ওজন বোশ। এইভাবে অক্ঠীসজেনের সবকাঁট 
গল ধর্মই ক্রমে ক্রমে ফ্লাজস্টনের প্রাত আরোঁপ্ত হল, যাদও বিপরশীত রূপে । দাহন প্রাক্রিয়া হচ্ছে 
অনা এক পদার্থ অক্বীসজেনের সঙ্গে দাহা পদার্থাটর যৌগিক ক্রিয়া -_- এই তথ্য এবং অকাঁসজেনের 
আঁবহ্কারের ফলে আদ অনূমানটা বিলুপ্প হয, অবশ্য সাবেকী রসায়নীবদদের তরফ থেকে দণর্ঘ 
প্রীতবোধের পবে। এঙ্গেলসের টাকা ।) 


বাস-সংস্থান সমস্যা ২৯৯ 

দুঃখের বিষয় আম এখনও এ সবাঁকছুই দেখতে পাচ্ছ না। যার নামও আম 
কখন শাঁনান, তিন তার মনের গোপন কন্দরে কী ধরে নিয়েছেন তা আমার পক্ষে 
জানা অসম্ভব । ম্যলবেরগারের ম্ীদ্রত প্রবন্ধথগুলি আঁকড়ে থাকাটাই শুধু আমার পক্ষে 
সম্তভব। এবং তা থেকে আম আজকেও দেখতে পাচ্ছ (পুনর্মীদ্রত পাস্তকার ১৫ ও 
১৬ পচ্ঠা) যে, মন্যল্বের্গার ভাড়াটে বাঁড়র অবসানের দিকে অগ্রসর হবার জন্য ভাড়াটে 
বাঁড় ছাড়া আর 'কছুই ধরে নিচ্ছেন না। কেবল ১৭ পৃজ্ঠাতেই তান “পাঁজর উৎপাঁদকা 
শাক্তকে কব্জা' করেছেন, কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসাছ। এমন ক তাঁর জবাবেও 
[তানি এ কথাই সমর্থন করছেন এই বলে: 


'বরং বতণ্মান অবস্থা থেকে গৃহসংস্থান সমস্যার পূর্ণ রূপাস্তর কী করে সম্পন্ন করা যায় 
সেইটে দখানোই হল প্রশ্ন)? 


'বঙমান অবস্থা থেকে এবং 'পধাজবাদশ উৎপাদন-পদ্ধাতর রূপান্তর (পড়হন: 
অবসান) থেকে কথা দুইটি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বপরীত ব্যাপার । 

শ্রীফূক্ত দলফুস এবং অন্যান্য গশল্পপাতিরা শ্রামকদের 'নজস্ব বাসগৃহ অজর্নে 
সাহায্য করার যে 'হিতাকাঙ্খাী প্রচেষ্টা করেছেন তাকেই আম প্রুধোঁবাদৰ প্রকল্পের 
একমাত্র সন্তবপর ব্যবহাঁরক রৃপায়ণ বলে গণ্য করাতে ম্যলবের্গার যে আঁভিযোগ 
করেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সমাজের পাঁরন্রাণের জন্য প্রুধোর পাঁরকম্পনা 
যে বুূজোয়া সমাজের ভান্তর উপর সম্পূর্ণরূপে নিভরশনীল একটা উৎকজপনা মান্ 
একথা যাঁদ তান উপলান্ধ করতেই পারতেন তাহলে তান স্বভাবতই তো তাতে বিশ্বাস 
হাবাতেন। আম কখনও তাঁর সাঁদচ্ছা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলান। কিন্তু তাহলে ভিয়েনা 
নগর পরিষদে দলফুসের প্রকল্পনা অনুকরণ করার জন্য ডক্টর রেশাউয়র যে প্রস্তাব 
করোছিলেন সেজন্য তাকে ভান প্রশংসা করলেন কেন ? 

মুনল্‌বেগার অতঃপর বলছেন: 

শবশেষ করে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরাত্যের ক্ষেতে, তার অবসান চাওয়া ইউটোপায় ব্যাপার। 
এই বৈপরাত্য স্বাভাবিক, অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এটা হীাতহাস থেকে উদ্ভূত ... 
প্রশ্নটা এই বৈপরাীতা অবসানের নয়, প্রশ্ন হল এমন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপ খুজে' বার 
করা যার ফলে এই বৈপরাঁত্য ক্ষতিকর হবে না বরং ফলপ্রসূ হবে। এইভাবেই একটা শান্তিপূর্ণ 
সামঞ্জস্য, 'বভিন্ন স্বাথের ন্লামক ভারসাম্য সাধন সম্ভব হবে। 


শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য অবসান তাহলে ইউটোপীয়, কেননা এই বৈপরাতা 
স্বাভাবক অথবা আরও 'নর্ভীলভাবে বলতে গেলে তা ইতিহাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 
এই যাঁক্ত আধুনিক সমাজের অন্যান্য বৈপরণত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা যাক আমরা 
কোথায় 'গয়ে পেপছব। উদাহরণস্বর্প : 


৩০ ফেডারিক এঙ্গেলস 

বশেষ করে “পঠাজপাঁত ও মজ্যার-শ্রাীমকদের মধ্যে” বৈপরীতোর ক্ষেত্রে তার 
অবসান চাওয়া ইউটোপায় ব্যাপার। এই বৈপরীত্য স্বাভাঁবক অথবা আরও নভূলিভাবে 
বলতে গেলে এটা ইতিহাস থেকে উদ্ভৃত। প্রশ্নটা এই বৈপরণশীতা অবসানের নয়, প্রশন 
হল এমন ধরনের রাজনৌতিক ও সামাজিক রুপ খুজে বার করা যার ফলে এই বৈপরাঁত্য 
ক্ষাতকর হবে না বরং ফলপ্রসূ হবে। এইভাবেই শান্তপূর্ণ সামঞ্জসা, 'বাঁভল্ন স্বার্থের 
মধ ক্রমিক ভারসাম্য সাধন সম্ভব ।' 

এবং এর ফলে আমরা আবার শুলংসে-দোঁলচ-এর বক্তব্যেই এসে পেশছলাম। 

শহর ও গ্রামের মধো বৈপরীত্যের অবসানটা একেবারে ঠিক ততটাই ইউটোপাীয় 
যতটা ইউটোপীয় পধাজপাঁত ও মজ্ীর-শ্রীমকদের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসান। দিনের 
পর 'দুন এটা শিল্প ও কৃষি উভয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেই ভ্রমশ বেশি করে একটা বাবহারিক 
দাঁব হয়ে দাঁড়াচ্ছে । াবখের চেয়ে বেশী উৎসাহভরে কেউ এ দাব তোলেনাঁন; তাঁর 
কাঁষ-রসায়ন সম্পর্কে রচনাবলীতে পহেলা নম্বর দাঁব সবসময়ই এই যে মানুষ জাম 
থেকে যতটা গ্রহণ করে ততটাই তার জামতে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত: তিনি এ কথাই 
প্রমাণ করেছেন যে কেবল শহরের বিশেষ করে বড় বড় শহরের আস্ভিত্ই এতে ব্যাঘাত 
ঘটাচ্ছে। এই লণ্ডন শহরেই প্রাতাদন বিপুল অর্থবায়ে যে পাঁরমাণ সার সমুদ্রে ফেলে 
দেওয়া হয়, তা সমগ্র সাকসাঁন রাজ্যের উৎপন্ন সারের চাইতেও বেশ এবং লণ্ডনের 
গোটা শহরকে এই সার যাতে শবষাক্ত করে না তোলে তার জন্য বশ বপুল নির্মীণ- 
ব্যবস্থা প্রয়োজন তা দেখলেই শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য অবসানের ইউটোপিয়াটা 
একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক ভীঁত্ত পেয়ে যায় । এমন কি তুলনায় অনেক কম গুরত্বপূর্ণ 
বাঁলন শহরে পযন্ত গত ত্রিশ বছরে তার নিজস্ব আবজরনার দুগ্গন্ধে প্রায় শ্বাসরোধের 
উপক্রম হয়েছে! পক্ষান্তরে, চাষীকে একই অবস্থায় রেখে বর্তমান বুর্জোয়া সমাজকে 
প্রধোঁ যে উত্াক্ষপ্ত করতে চান, সেটা হল পাঁরপূর্ণ ইউটোপনীয়। সারা দেশ জুড়ে যতটা 
সম্ভব সমানভাবে জনসংখ্যার 'বন্যাস, শিল্প ও কষ উৎপাদনের মধ ঘাঁনত্তসংযোগ, 
এবং তারজন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন যোগাযোগের প্রসার হহল পরেই -- অবশা, 
পাজবাদী উৎপাদন-পদ্ধাতি অবসানের তিক্তিতেই -- শুধু গ্রামীণ জনসমাজকে সে 
বিচ্ছিন্নতা এবং হতব্টাদ্ধতা থেকে মুক্ত করা সপ্ভবপর যার ভিতরে হাজার হাজার বছর 
ধবে সে রোমল্থন করে কাটয়েছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরাত্য অবসান হলেই কেবল 
অতাঁত ই'তহাস যে শৃঙ্খল সৃজন করেছে তার থেকে মানের মুক্ত সম্পূর্ণ হতে 
পারবে - এই মত পোষণ করা ইউটোপীয় নয়; ইউটোপয়া তখনই শুরু হয় যখন 
কেউ বর্তমান সমাজের কোন একটা বৈপরাঁত্য নিরসনের রূপ নিদেশি করতে এগোন 
'প্রচালিত অবস্থার মধোই'। বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধোঁবাদী সত্তর গ্রহণ করে 
নুলবের্গার তাই করেছেন। 


বাস-সংস্থান সমস্যা ৬৫০৯ 
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মুমলবের্গার অতপব আভযোগ করেন যে 'প্রুধোঁর পাঁজ এবং সুদ সম্পর্কে উৎকট 
মতামতের জনা" আমি কিছু পারমাণে তাঁকে দায়ের অংশীদার করোছ: তাই তিনি 
বলছেন: 


'আ ধরে লিষেছি যে উৎপাদন-সম্পকেরি পাঁবব্তনিটা একটা নিষ্পন্ন ঘটনা, আব সংদ্দর হার 
নয়ামক অন্তববতবী আহ্নটা উৎপাদন-সম্পকের সঙ্গে সবীশ্লন্ট নয়, সামভিক টান ওভার, সন্চালন- 
সম্পকে বর সঙ্গে সবশ্লত্ঠ ... উৎপাদণশ সম্পকেরি বদল, অথবা, জার্মীন গোষ্টীর ভাষায় আব অঠিকভাবে 
যা বলা হব, পহাঁজবাদ্ন উৎপাদন-পদ্দধ? তল উচ্ছেদ, সেটা একগলস আমার মূখ দিয়ে যা বলাতে চান, 
সেভাবে সদ অবসানকারী অন্তব্তির্শ আইনের ফলে ঘটে না, ঘটে শ্রমের সম্‌দয় যন্দ্রপাত বাস্তাবিক 
দখল করে, শমজীলন জনতা কতক সমগ্র শিল্প দখল করান ফলে। সেই ক্ষেতে শ্রমজীপা জনতা 
আঁবলম্লে মালিকানা উচ্চ্ছদ কনার আগেই দামমোচনের পূজা করবে!) কিনা তা এক্ষেলস বা আমার 
1নর্ধারণ করার কথা নয়।' 


অবাক হয় আম চে।খ রগড়াচ্ছ। ভাড়ানঠে বাড়ির দায়হঘাচনের জন্য শ্রমের সম্‌দয় 
যল্ত্রপাঁত বাস্তবক দখল, শ্রমজীবী জনঠা কর্তৃক সমগ্র শিল্প দখলকে' নম্পন্ন ঘটনা 
[হসাবে [তান যে ধরে নিয়েছেন, একথা তান কোথায় (লিখেছেন সেই অংশাট খইজে 
বার করবার জনা আম মুযুলবেগারের রচনাটি আরেকবার আদ্যোপান্ত পাঠ করলাম, 
কন্তু তেমন অনুচ্ছেদ কোথাও পাইনি । তেমন কোনো অনুচ্ছেদ নেই। 'বাস্তাবক দখল' 
ইতদাদর কোথাও উল্লেখ নেই : কিন্তু ৯৭ পজ্ঠায় নিম্নালাখত বক্তব্য রয়েছে : 


'এবার ধরে নেওয়া যাক যে পধাজর উৎপাঁদকা শাঁঞ্তকে সতাসত্যই কব্জা করা হল, জাজ বা 
বাল তা চতা করতেই হবে, ধবদন এমন কোন অন্তর্বতশ আইন মারফং যাতে সব পঠাজর সদকে 
শতকরা একটাকা হারে নার্দন্ট করা যায়; মক্ন বাখবেন এই হাবকেও ক্রমশ হাস কার শন্যে নামিয়ে 
আনাব প্রবণতা বোখে . অন্যান্য সকল উতৎপনের মতন ঘরবাঁডউ়ও স্বভাবতই এই মাইদনর আওতার 
মধো অশ্পুভ্গ সতরাং এই দাঁ্টকোণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছ যে, ভাড়াটে বাঁড়ণ দায়মোচন 
হল সাধারপভাবে প:ঃজর উৎপাঁদকা শাক্তর অবলোপের অৰশান্তাবী ফল।” 


মু।ল্‌বেগণর সম্প্রীতি যে সুর পালটে ফেলেছেন, তার ঠিক বিপরীত কথাই এখানে 
সরল ভাষায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পাঁজর উৎপাঁদকা শীক্তকে. নিজের স্বীকাতি 
অনুসারেই তান এই বিভ্রাস্তকর কথাটর দ্বারা প:ঁজবাদশী উৎপাদন-পদ্ধাীতিকেই বোঝাতে 
চান, সত্যসত্যই 'কব্জা করা' যায় সুদ উচ্ছেদের আইনের মাধ্যমে; আর ঠিক এই 
আইনের জন্য "ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন হল সাধারণভাবে পুঁজির উৎপাদকা শক্তির 
অবলোপের অবশ্স্তাবী ফল।' এখন মুযলবের্গার বলছেন তা মোটেই নয়। অন্তররতাঁ 
এই আইন 'উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সন্টালন-সম্পকেরি সঙ্গে সধশ্লম্ট।” 


৩০২ ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস 
গ্েটের ভাষায় বলতে গেলে শবজ্ঞ ও 'নবোধ উভয়ের কাছেই সমভাবে রহস্যময়'* এই 
স্থুল স্বীবরোধতার দরুন শুধু এইটে ধরে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই যে আম 
দুইজন স্বতন্ত এবং পৃথক মুযলবের্গারকে নিয়ে আলোচনা করাছ, যাঁদের একজন 
সাঠক আভযোগই করছেন যে আম তার 'মুখ দিয়ে বলাতে' চেয়োছ এমন কথা যা 
অপরজন ছা'পয়েছেন। 

একথা অবশ্যই সত্য যে শ্রমজীবী জনতা আমাকে বা ম্যলবের্গারকে, কাউকেই 
[জিজ্ঞাসা করবে না -- প্রত্যক্ষ দখলের ক্ষেত্রে তারা 'আঁবলম্বে মালিকানা উচ্ছেদের আগেই 
দায়মোচনের পূজা করবে ক না।” খুব সম্ভব তারা আদৌ পূজা না করাটাই পছন্দ 
করবে। সে যাই হোক, শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক শ্রমের সমুদয় হাতিয়ার প্রত্যক্ষ দখল 
করা নিয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন উঠেছে শুধু ম্যলবেগ্গারের এই ডীক্ত 
[নিয়ে (১৭ পঞ্ঠা): 'বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের সমগ্র বিষয়টাই হল দায়মোচন -_ 
এই কথাটির মধোই 'নাহত।' এখন যাঁদ তান এই দায়মোচনকে অতঈব সংশয়ের 
ব্যাপার বলে ঘোষণা করেন, তাহলে আমাদের দুজনকে এবং আমাদের পাঠকদের এই 
অযথা হয়রান করার কা অর্থ ছিল ? 

তাছাড়া, একথাও স্পম্ট করে উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে, শ্রমের সমুদয় যন্ত্রপাতির 
উপর বাস্তব দখল", শ্রমজীবী জনভা কর্তৃক সমগ্র শি্প দখল হচ্ছে প্রুধোঁবাদী 
'দায়মোচনের' ঠিক বিপরীতি। শেষোক্ত ব্যবস্থায়, ব্যাক্তবিশেষ শ্রামক বাসগৃহ, কীষখামার, 
মের হাতিয়ারপন্রের মাঁলকে পারণত হয়: আর আগের বাবস্থায় "শ্রমজীবী জনতা” 
বাসগৃহ কারখানা ও শ্রমের হতিয়ারপন্রের যৌথ মাঃলক হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্ততঃপক্ষে 
অন্তর্বতর্শকালে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় না করে বাঁক্তবিশেষ বা সামাতিকে তা বাবহার 
করার অনুমতি দেবে না বললেই চলে । ঠিক যেমন ভূমিমাঁলকানার অবসান মানে ভূঁমি- 
খাজনাব অবলোপ নয়, কিছুটা সংশোধিত আকারে হলেও সমাজের হাতে তার হস্তান্তর 
মান্ত। সুতরাং শ্রমজীবী জনতা দ্বারা শ্রমের সমুদয় হাতিয়ারপন্রের উপরে বাস্তব দখল 
প্রাতষ্ঞাব ফলে ভাড়ার সম্পকর্টা বজায় রাখার সম্ভাবনা একেবারেই নাকচ হয় না। 

সাধারণভাবে, প্রশন এই নয় যে, প্রলেতাঁরয়েত ক্ষমতায় আধচ্ঠিত হয়ে সোজাসুঁজ 
উৎপাদনের হাতিয়ার, কাঁচামাল ও জাবনধারণের সামগ্রী বলপূর্বক দখল করবে, না 
এই সবের দরুন তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণ দেবে বা ছোট ছোট কিস্তিতে এইসব সম্পাত্তর 
দায়মোচন করবে । আগে থাকতেই এবং সর্কক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দেবার 
চেষ্টা করা হল ইউটোপয়া রচনা: সে কাজ আম অনাদের হাতেই ছেড়ে 'দীচ্ছ। 
* একঙ্গেলস এখানে গোটের “ফাউস্ট প্রথম অংশ যষ্ঠ দশ্য €ডাইীনর রাল্লাঘর') থেকে 
মৌঁফস্টোফিলিসেব উক্ত ঘুরিষে বলছেন। _- সম্পাঃ 


মুলবের্গারের বহুবিধ ঘোরপ্যাঁচ ভেদ করে আসল কথাটায় পেসছবার জনাই 
এতখানি কাল ও কাগজ খরচ করার প্রয়োজন হল -- যে কথাটা মমলবেরগার তাঁর 
জবাবে সযত্বে এাঁড়য়ে চলেছেন। 

ম্যলবের্গার তাঁর প্রবন্ধে কী কী ইাঁতিবাচক উক্ত করোছিলেন £ 

প্রথমত, 'বাঁড়, তার জন্য জাম, ইত্যাঁদর আদ বায় ও বতণ্মান মূলোর যা বাবধান', 
সেটা ন্যায্যত সমাজের প্রাপ্য । অর্থতত্তের ভাষায় এই বাবধানকে বলে ভূমি-খাজনা । 
শবপ্লবের সাধারণ ধারণা" বইখানর ১৮৬৮ সালের সংস্করণর ২১৯ পজ্ঠা পড়লে 
দেখা যায় যে, প্রুধোঁও এটা সমাজের তরফ থেকে অধিকার করতে চান। 

দ্বিতীয়ত, বাস-সংচ্ছান সমস্যার সমাধান হল বাসগ.হেব ভাড়াটে হওযার পারবতি? 
প্রত্যেককে তার মালকে পারণত হওয়া। 

তৃতীয়ত, বাড়ভাড়ার দরুন দেয় অর্থকে বাসগ্‌হের ক্রয়মূল্য বাবদ 'কাস্ত শোধ 
বলে পাঁরগাঁণিত করার আইন পাশ করলেই এই সমাধান কাজে পারণত করা যায়। ২ নং 
ও ৩ নং বিষয় দুইটি যে প্রুধোঁর কাছ থেকে ধার করা, তা যে কেউ শবপ্লবের সাধারণ 
ধারণা' বইটির ১৯৯ পা্ঠা থেকে শুরু করে পরবতর্ঁ কয়েক পৃঞ্ঠায় দেখতে পাচুরন ; 
২০৩ পৃষ্ঠায় প্রস্তাঁবত আইনের খসড়া পর্যন্ত পাওয়া যাবে। 

চতুর্থত, ভাবষ্যতে আরও হাসসাপেক্ষ সৃদের হারকে আপাতত শতকলা এক 
শতাংশে নামিয়ে আনার অন্তব্তির্শ আইনের মাধামে পাজর উৎপাঁদকা শাক্তকে 
কব্জা করা হবে। এই বক্তব্যটিও প্রুধোঁর কাছ থেকে নেওয়া, "সাধারণ পারণার' ৯৮২ 
থেকে ১৮৬ পচ্ঠায় এর বিস্তৃত বিবরণ পড়া যেতে পাবে। 

এর প্রত্যেকা্ট বিষয়েই ম্যলবের্গারের প্রাতালাপর মূলগ্ল প্রুধোর যে যে 
অনুচ্ছেদে পাওয়া যায়, তা আম উদ্ধৃত করেছি। আম এখন প্রশন করতে চাই যে, 
সম্পূর্ণরূপে প্রুধোঁবাদী, এবং প্রুধোঁবাদী ছাড়া আর কছু নয়, এইরূপ মতামতপর্ণ 
প্রবন্ধের লেখককে প্রুধোঁপল্থী আখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হয়েছিল কনা» 
তৎসর্তেও ম্যলবেরগ্গারের সর্বাপেক্ষা তীর অভিযোগ এই জন। যে প্রুধো ব্যবহৃত 
কয়েকটি কথা পেয়েছ' বলেই আম তাঁকে প্রুধোঁপল্থী বলেছি! ঠিক তার বপরশত। 
'কথাগ্যাল' সবই ম্যলবের্গারের নিজস্ব, কিস্তু তার বিষয়বস্তু প্রুধোঁর। আর আম যখন 
প্রুধোকে দিয়েই এই প্রুধোঁবাদ গবেষণার পাঁরপূরণ কার, তখন মলবেরগার 
অভিযোগ করেন যে, আম তাঁর উপর প্রহুধোঁর উিংকট মতামত' আরোপ করছি। 

এই প্রুধোঁবাদী পাঁরকল্পনার আম কী জবাব দিয়োছলাম ০ 
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প্রথমত, রাস্ট্রের হাতে ভূঁম-খাজনার হস্তাস্তরণ হল জাঁমতে ব্যক্তিগত মালিকানার 
অবলোপের সামিল 

দ্বিতীয়ত, ভাড়াটে বাঁড়র দায়মোচন এবং ভাড়াটে হিসাবে বসবাসকারীর হাতে 
বাসগৃহের মালকানা হস্তাস্তরণ পঃঁজবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে মোটেই স্পর্শ করে না। 

তৃতীয়ত, বর্তমানে বৃহদায়তন শজ্প এবং শহরগ্যালর যা বিকাশ ঘটেছে, তার 
ফলে এ প্রস্তাব যেমন আজগাাব, তৈমনই প্রাতিক্রিয়াশশল; এবং নিজ নিজ বাসগ্‌হের উপর 
প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মাঁলকানার প-নঃপ্রবর্তন হবে পশ্চাৎ দিকে পদক্ষেপমান্র। 

চতুর্থত, পাঁজর উপর সুদের হার বাধ্যতামূলকভাবে হাস করাতে পঁজবাদ 
উৎ্পাদন-পদ্ধাতকে মোটেই আক্রমণ করা হয় না; বরং মহাজনী আইনসমূহ থেকে এ 
কথাই প্রমাঁণত হয় যে, এ ধারণা যেমন সেকেলে তেমনই অসন্ভব। 

পণ্টমত, পীঁজর উপর সুদ উচ্ছেদ করে কোনক্রমেই বাঁড়ভাড়ার অবসান করা 
যায় না। 

ম্যলবেরগার এখন ২ নং ও ৪ নং ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন। অন্যান্য বিষয়ের 
তান মোটেই কোন জবাব দেনীন। অথচ এইসব কথাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বিতকের 
অবতারণা । মুযালবেরগ্গারের জবাবটা 'কছু খণ্ডন নয়। জবাবে সমস্ত অর্থনৈতিক প্রশ্ন 
সযতে এাঁড়য়ে যাওয়া হয়েছে, অথচ এগুলিই হল চূড়ান্ত নর্ধারক। জবাবটা বাক্তগত 
আভিযোগমান্, তার বেশশ কছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, তান নাঁলশ করছেন যে, রাষ্ট্রীয় 
খণ, ব্যক্তিগত ধণ ও ক্লৌডট ইত্যাঁদ সম্পর্কে তাঁর ঘোষতব্য সমাধান আম পূর্বাহেই 
অনুমান করে বলোছ যে, তা হবে সর্বুই একপ্রকার, অর্থাৎ বাঁড়ভাড়ার প্রশ্নের 
মতনই __ সুদ লোপ, সুদের 'কাপ্তকে আসলের অঙ্কের 'কান্তশোধে পাঁরণত করা, এবং 
সুদছাড়া খণ্ণ। তাসত্বেও আম এখনও বাজ ধরতে রাঁজ যে, মনযলবের্গারের এই সমস্ত 
প্রবন্ধ যাঁদ সতাই প্রকাঁশত হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, তার মূল বিষয়বস্তু প্রুধোরি 
“সাধারণ ধারণার" সঙ্গে মলে গিয়েছে (ক্রোডিট -- ১৮২ প্ঠা; রাম্দ্রীয় খণ -_- ১৮৬ 
পচ্ঠা; ব্যক্তিগত ধণ _- ১৯৬ পজ্ঠা, ঠিক যে বকম বাস-সংক্থান সমস্যার উপরে তাঁর 
প্রবন্ধাবলশ মলে গিয়েছে সেই একহ বই থেকে আম যে যে অংশ উদ্ধৃত করোঁছ, তার 
সঙ্গে। 

মুল্বের্গার এই সুযোগে আমাকে জানিয়ে দচ্ছেন যে কর, রাম্দ্রীয় ধণ, ব্যক্তিগত 
খণ ও ক্লোডট আর তার সঙ্গে সম্প্রীত যোগ করা পৌব স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন - এগ্যাল 
কৃষকের পক্ষে এবং গ্রামাণ্চলে প্রচারের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ । আমি বহুলাংশে 
একমত; কন্তু ১। এ অবধি কৃষক সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয়ান এবং ২। এই সকল 
সমস্যার প্রৃধোঁবাদী 'সমাধান' তাঁর বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধানের মতোই অর্থনৌতক 
দিক দয়ে সমরূপ আজগ্াব ও মূলত বুর্জোয়াধমর্শ। কৃষকদের আন্দোলনে, টানঘার 
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আবশ্যকতা উপলান্ধ করতে যে জামি অক্ষম, মুলবেগ্গারের এই হীঙ্গতের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষার প্রয়োজন আম দেখাছ না। 'কন্তু এই উদ্দেশ্যে তাদের কাছে প্রুধোঁবাদৰ 
হাতুড়ে বিদ্যা সুপারিশ করাটা আমি অবশ্যই নির্যাদ্ধতা বলে ?ববেচনা কার। এখনও 
অবাঁধ জার্মীনতে বড় বড় অনেক ভূসম্পাত্ত রয়েছে। প্রধোঁর তত্ব অনুযায়শ এইগ্ীলকে 
ছোট ছোট কাষখামারে বিভক্ত করে দেওয়া উাঁচত, অথচ বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত কাষিতে 
এবং ফ্রান্স ও পাশ্চম জার্ধানতে ক্ষুদে কৃষকজমির আভজ্ঞতার পরে এ কাজ 
নাশ্চতভাবে প্রাতিক্রিয়াশীল হবে। বরং অদ্যাবাধ যে সব বড় বড় ভূসম্পাণ্ত রয়েছে তা 
সত্ঘবদ্ধ শ্রামকগণ কর্তৃক বৃহদায়তন কাঁষ পাঁরচালনার যোগ্য 'ভাত্তই জোগায় -_ একমাত্র 
এই পদ্ধীততেই আধুঁনক সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাঁদর সদ্ধবহার হতে পারে। 
এবং এইভাবে ছোট চাষাঁদের কাছে সঙ্ঘবদ্ধতার ভীন্ততে বৃহদায়তন চাষের স্াবধা 
প্রমাণিত হবে। এ ব্যাপারে যারা সর্বাপেক্ষা অগ্রসর, সেই ডেনমাকের সমাজতন্্রীরা 
কথাটা অনেক আগেই ধরতে পেরেছেন। 

শ্রামকদের বর্তমান জঘন্য বাসম্ছান পাঁরাস্থতিকে আম যে "তুচ্ছ খটনা?ট' বলে 
মনে কার এই হীঙ্গতের বরুদ্ধেও আত্মরক্ষা আম সমভাবে 'নষ্প্রয়োজন মনে কার! 
আমার ঘতদ্‌র জানা আছে আঁমই সর্বপ্রথম জার্মান সাহত্যে ইংলশ্ডে বিদামান 
পারাস্থিতির চিরায়ত রূপাঁট বর্ণনা কাঁর। ম্যলবের্গারের মতন এটা “আমার ন্যায় 
বোধকে আঘাত করোছল' বলে আমি তা কারান _- যত বাস্তব ঘটনা ন্যায় বোধকে 
আঘাত করে তাদের সবাকিছু 'নয়ে যাঁদ বই লিখতে হয়, তাহলে কাজের আর অবাঁধ 
থাকে না -- লেখার কারণটা আমার বই-এর ভূমিকাতেই বার্ণত আছে। তখন জার্মান 
সমাজতন্ত্রের সবে উদ্ভব হাচ্ছল, আর ফাঁকা. বাক)জালে সে নজেকে নিঃশেষ করাহুল; 
আমার বই-এর উদ্দেশ্য ছিল আধুঁনক বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা সম্ট পামাঁজক অবস্থা 
বর্ণনার মারফৎ এই জার্মান সমাজতন্তের তথ্যগত 'ভাত্ত জোগানো। অবশ্য তথাকাঁথত 
বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান নির্ণয়ের কথা আমার মাথায় কখনই প্রবেশ করোন, যেমন 
মনে হয়ান আরো বোশ গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সমস্যার খংটিনাট নয়ে মাথা ঘামানোর কথা। 
বর্তমান সমাজের যা উৎপাদন তা তার সকল সদস্যের খাদাসংস্থান করার পক্ষে পর্ষাপ্তি 
এবং যত বাঁড় বর্তমান তা শ্রমজীবী জনসাধারণকে আপাতত প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর 
বাসস্থান দেওয়ার পক্ষে যথেস্ট, এটুকু প্রমাণ করতে পারলেই আঁম সম্ভৃষ্ট। ভাবিষ্যং 
সমাজ কী ভাবে খাদ্য এবং বাসস্থান বিতরণ সংগঠন করবে তা নিয়ে জ্পনাকষ্পনা 
সুরু করলে আমরা সরাসাঁর ইউটৌপিয়ায় গিয়ে পেশছব। আজ পর্যস্ত 'বাভন্ন 
উৎপাদন-পদ্ধাতর মৌলিক পাঁরাস্ছ্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থেকে আমরা বড়জোর এই 
বক্তব্য পেশ করতে পাঁর যে পঁজবাদী উৎপাদন-পদ্ধাতর পতন হলে দখাঁলর যে 
কতকগ্ীল বিশেষ রূপ এ যাবৎ চলে আসছে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এমন কি 


৩০৬ ফ্েডাঁরক এঙ্গেলস 
অন্তর্বতীঁকালীন ব্যবস্থাও সর্ব ক্ষেত্রে সেই সময়ে বিদ্যমান সম্পর্ক অনূযায়ী হতে 
হবে। ছোট ছোট ভূসম্পাত্তর দেশে সে ব্যবস্থা বড় বড় ভূসম্পান্তর দেশ থেকে তফাৎ 
হবে, ইত্যাদি। কেউ যাঁদ বাস-সংস্থান সমস্যার মতন তথাকাথত ব্যবহারক সমস্যা 
সম্পর্কে আলাদা আলাদা সমাধান খংজতে চেষ্টা করে, তাহলে কোথায় গিয়ে পেশছতে 
হয় তা মন্যলবেগ্গার স্বয়ং সবচেয়ে ভাল করেই আমাদের দোখয়েছেন। তান প্রথমে 
২৮ পঙ্ঠা জুড়ে ব্যাখ্যা করলেন যে 'বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধানের সমগ্র বিষয়বস্তু 
দায়মোচন কথাটির মধ্যে নাহত আছে' এবং তারপর চারাদক থেকে চাপে পড়ে 'তাঁন 
বিরত হয়ে আমতা আমতা করতে লাগলেন যে ঘরবাঁড়র প্রত্যক্ষ দখল নেবার সময় 
অন্য কোনো কায়দায় মালিকানা উচ্ছেদ করার অগগে "শ্রমজীবী জনতা দায়মোচন পূজা 
করবে কিনা", এটা আসলে খুবই সংশয়ের কথা । 

মুমলবের্গার দাব করছেন যে আমাদের কাজের লোক হওয়া উচিত; 'বাস্তব 
ব্যবহাঁরক সম্পকের সম্মুখীন হয়ে' শুধু নিষ্প্রাণ ও বিমূর্ত সূত্র 'নয়ে হাঁজর 
হওয়ার' পাঁরিবর্তে আমাদের উচিত 'অমূর্ত সমাজতন্ত্র গাণ্ড আঁতক্রম করে স.নিদিন্ট 
প্রত্যক্ষ সমাজ-সম্পর্কের সান্নকটে আসা।' ম্যলবের্গার যাঁদ 'নজে তা করে থাকতেন, 
তাহলে তান সম্ভবত আন্দোলনের প্রভূত উপকার সাধত করতে পারতেন। সমাজের 
সানাদিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পকে সাল্নকট হওয়ার প্রথম ধাপটা নিশ্চয়ই এসব সম্পর্ক কগ 
তা জানা, প্রচালত অথনোতিক অন্তঃসম্পর্কে তা পরীক্ষা করা। 'কন্তু ম্যলবের্গারের 
প্রবন্ধাবলীতে আমরা কী দেখতে পাই 2 দুটি পরো বাকা যথা: 


১। “পধাজপাঁতি ও মজবার-শ্রীমকের যে সম্পর্ক, বাঁড়র মাঁলক ও ভাড়াটের সম্পক্ণটও 
ঠিক তাই।, 


আম পুনমর্ফীদূত লেখাটির ৬ পৃষ্ঠায়* প্রমাণ করোছি যে একথা সম্পূর্ণ ভুল; 
আর ম্যলবের্গার জবাবে একটি কথাও বলেনান। 


২। "কত্ত (সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে) যে যাঁড়াটির শিং ধরে কক্জা করতে হবে তা হল, উদারপম্থ 


অর্থনীতিবিদের ভাষায়, পঁজির উৎপাঁদকা শান্ত -_ এ বস্তুটর বাস্তবে কোন অস্তিত্বই নেই, কিন্তু 
তার আপাতদশ্য আস্তত্বটি বর্তমান সমাজের সর্বপ্রকার অসামযর আবরণ হিসাবে কাজ করছে।, 


অতএব যাকে শিং ধরে কব্জা করতে হবে সেই ষাঁড়ের 'বাস্তবে কোন আস্তত্বই নেই", 
এবং সৃতরাং তার ণশংও নেই । ষাঁড়টি স্বয়ং অমঙ্গল নয়, অমঙ্গল হচ্ছে তার আপাতদশ্য 


* এই গ্রন্থের ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য! __ সম্পাঃ 


বাস-সংস্থান সমস্যা ৩০৭ 





আন্তত্ব। এতদসত্তেও, পধাজর) তথাকাঁথত উৎপাঁদকা শান্ত ঘরবাড় ও শহর 
মল্মজালে সৃষ্টি করতে পারে', যাদের আস্তত্ব মোটেই 'আপাতদশ্য' নয় (১২ পৃচ্ঠা)। 
যে ব্যান্ত এইভাবে চূড়ান্ত 'বভ্রাস্তকর কায়দায় পঠজ ও শ্রমের সম্পকে বিষয়ে 
প্রলাপোক্ত করেন, যাঁদও মার্কসের 'পধাঁজ' গ্রন্থ নাক 'তাঁর কাছেও সুপাঁরাঁচিত', সেই 
ব্যাস্ত জার্মান শ্রীমকদের নৃতন এবং শ্রেম্ঠতর পথ দেখাবার দায় নিচ্ছেন এবং 
'ভাঁবষ্যং সমাজের হ্থপাঁত-কাঠামো সম্পকে অন্ততপক্ষে তার মূল রূপরেখা সম্পর্কে 
ওয়াকবহাল' “ওস্তাদ নির্মাতা হিসাবে 'নজের পাঁরচয় দিচ্ছেন! 

মাস তাঁর 'পশজ' গ্রন্থে সমাজের সূনার্দষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পকের' যতটা সাল্মকটে 
এসেছেন, তার চাইতে বেশী কেউ 'আসেশন। 'তাঁন পশচশ বছর ধরে 'বাভন্ন দিক 
থেকে এই সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন এবং তাঁর সমালোচনার ফলাফলের মধ্যে 
সর্বই আজকের দিনে যতখাঁন সম্ভবপর ততখাঁন তথাকাঁথত সমাধানের বীজ আছে। 
কন্তু বন্ধবর ম্যলবের্গারের পক্ষে তা যথেন্ট নয়। সেইসব নাঁক বিমূর্ত সমাজতল্, 
নিষ্প্রাণ ও অমূর্ত সূন্রাবলী মান্র। “সমাজের স্বানার্দস্ট প্রত্যক্ষ সমপক” অধ্যয়ন করার 
পারবর্তে বন্ধবর ম্যলবের্গার প্রুধোর এমন কয়েক খণ্ড রচনা পড়েই তুষ্ট যাতে 
সমাজের স্বানাঁদন্টি প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বিষয় প্রায় কিছুই না থাকলেও তার পাঁরবর্তে 
সমস্ত সামাজিক আভশাপের অত্যন্ত স্যানা্দষ্ট প্রত্যক্ষ অলৌকিক দাওয়াই রয়েছে। 
অতঃপর তান সামাঁজক পাঁরত্রাণের আগে থেকেই তৈরী এই পাঁরকম্পনা, এই 
প্রুধোঁবাদশী পদ্ধতি জার্মান শ্রীমকদের উপহার 'দচ্ছেন এই অজুহাতে যে. তিনি “সব 
পদ্ধীতিকেই বিদায় জানাতে চান অথচ আম শবপরীত পন্থা গ্রহণ করাছ!' এই 
ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাকে ধরে নিতে হবে যে আম অন্ধ এবং মন্যলবের্গার 
বাঁধর, সুতরাং আমাদের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া সম্পূর্ণ অসন্ভব। 

[ন্তু থাক, যথেম্ট হয়েছে। এই 'বতন্ডায় আর কিছ না হলেও এটুকু মূল্য 
আছে যে এইসব আত্ম-আঁভাঁহত 'কাজের লোক" সমাজতল্লীর প্রকৃত কর্মকাণ্ডটা 
আসলে কণঁ বস্তু এটা তার প্রমাণ দিয়েছে । সামাজিক সকল আঁভশাপের অবসানের 
এইসব ব্যবহাঁরক প্রস্তাব, এই সকল সামাঁজক সর্বরোগহর দাওয়াই সর্বদাই এবং 
সর্বক্ষেত্রে ক্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর এমন সব প্রাতজ্ঠাতাদের অবদান যারা দেখা দিয়োছলেন 
শ্রমক আন্দোলনের শৈশব কালে। প্রুধোঁও এদেরই অন্তর্গত। প্রলেতারিয়েতের 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে এই শশুর কাঁথা ছতড়ে ফেলে দেয়, আর শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে 
এই চেতনাই জন্ম লাভ করে যে পূর্বাহে, রচিত এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সমস্ত 
ব্যবহারিক সমাধানের অপেক্ষা কম ব্যবহারক আর িছুই হতে পারে না, উপলান্ধ 


৩0৮ ফেডাঁরক এঙ্গেলস 

আসে ঘে প্রকৃতপক্ষে ব্বহারক সমাজতন্ত্র হচ্ছে বাভন্ন দিক থেকে প:জবাদী 
উৎপাদন-পদ্ধাতর 'নর্ভুল জ্ঞানলাভ। যে শ্রামক শ্রেণী এই সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের 
আধকারী, তার মনে কখনও সংশয় জাগবে না কোন্‌ সামাঁজক প্রাতষ্ঠান তার মূল 
আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত হবে এবং এই আক্রমণ পাঁরচালনা করতে হবে কী রূপে। 


এসেণস কর্তক ৯৮৭২ সালের জুন থেকে সংবাদপত্রের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ১৮৮৭ 
১৮৭৩ সালে ফে্য়ারির মধ্যে লিখিত সালের সংস্করণ অনুযাষ মাদ্ূত 


১৮৭২-৭৩ স।লের ৮০155690 সংবাদপত্রে জার্মান থেকে অনুবাদের ভাষাস্তর 


প্রথমে মদত 


এঙ্গেলস কতকি সংশোধিত দ্বিতীষ সংস্করণের 
প্রধাশ ১৬৮৭ সালে 





ক্রেডারক এঙজেলস 
কৃত প্রসঙ্গে 


ছু কিছু সমাজতল্নশ, যাকে তাঁরা বলেন কর্তৃত্বের নতি, তার বিরুদ্ধে সম্প্রাত 
রীতিমত জেহাদ শরু করে দিয়েছেন। কোনও একটা কাজ কর্তৃত্বমূলক এটুকু বললেই 
তাঁরা সে কাজের নিন্দা করবেন। চটপট রায়-দানের এই পদ্ধাতর এতদূর অপপ্রয়োগ 
হয় যে ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু খংটয়ে অনুসন্ধান করা দরকার হয়ে পড়েছে । যে অর্থে 
কর্তৃত্ব কাট এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে তার মানে দাঁড়ায় : আমাদের ইচ্ছার উপর 
আরেকজনের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া; অন্যাদকে, কর্তৃত্ব বলতে বশ্যতাও ধরে নেওয়া হয়। 
শব্দ দুঁট অবশ্য শুনতে খারাপ; আর বশণভূত পক্ষের কাছে সম্পর্কটাও অপ্রশীতকর, 
তাই প্রশন হল যে এর হাত থেকে 'নিম্কীতির কোনও উপায় নির্ধারণ করা যায় কিনা, 
বর্তমান সমাজব্যবস্থার পাঁরবেশে এমন আরেকটা সমাজ-ব্যবস্থা গড়া বায় কিনা যেখানে 
এই কর্তৃত্বের আর কোনও দরকার থাকবে না, সুতরাং কর্তৃত্বের অবসান হবে। আজকের 
[দিনের বুর্জোয়া সমাজ যে সব অর্থনৌতিক, শিজ্পগত ও কাষগত অবস্থার 'ভিন্তিতে 
গড়ে উঠেছে সেগুল পরাঁক্ষা করলে আমরা দেখি যে, তাদের ঝোকই হল বিচ্ছিন্ন 
কাজের বদলে ন্রুমশ আরো বেশী করে নানা লোকের 'মাঁলত কাজের প্রবর্তন । স্বতন্ত্র 
উৎপাদকদের ছোট ছোট কর্মশালার বদলে এসেছে আধ্বীনক শ্রমশিজ্প তার বড় বড় 
ফ্যাক্টীর ও মল নিয়ে, সেখানে শত শত শ্রামক বাষ্পচাঁলিত জটিল যল্মপাতির তন্তাবধান 
করছে। রাজপথের গাঁড় ও শকটের জায়গায় এসেছে রেলওয়ে ট্রেন, ঠিক যেমন দাঁড়ওয়ালা 
অর্থবা পালতোলা জাহাজের স্থান নিয়েছে বাম্পচালিত জাহাজ । এমন কি কৃষির উপরও 
যল্দ ও বাষ্পের আঁধপত্য ক্রমশ বাড়ছে, ধীরে ধরে অথচ আনিবার্ধভাবে ছোট 
মালিকদের জায়গায় তা এনে দয়েছে বড় বড় প:াঁজপাঁত; ভাড়াটে মজ্‌রদের সাহায্যে 
তারা বিপৃল আয়তনে জাম চাষ করছে। সবন্র ব্যাক্তর স্বতন্ কার্যকলাপের বদলে 
আসছে হুক্ত প্রচেষ্টা, পরস্পরের উপর নিভ'রিশশল নানা প্রক্রিয়ার জটিলতা । কিন্তু 
যুক্ত কাজের কথা তুললেই সংগঠনের কথা বলতে হয়; কিন্তু কর্তৃত্ব ছাড়া কি সংগঠন 
সম্ভব ? 


৩১০ ফ্রেডারক এঙ্ষেলস 


ধরা যাক, যে পাজপাঁতরা আজ সম্পদের উৎপাদন ও সণ্টালনের উপর কর্তৃত্ব করছে, 
তারা এক সমাজ-বিপ্রবের ফলে গাঁদচ্যুত হল। কর্তৃত্ব বিরোধীদের দৃ্টিভাঙ্গ 
পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ধরে নেওয়া যাক যে জাম ও শ্রমের হাতিয়ারপন্র 
ব্যবহারকারী শ্রমিকদেরই যৌথ সম্পান্ত হয়ে গেল। তাহলেই ক কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে 
যাবে, না, শুধু তার রূপেরই কেবল পাঁরবর্তন ঘটবে ১ কথাটা আলোচনা করে দেখা 
যাক। 

উদাহরণ 'হসাবে একটা সুতো-কাটার মিলের কথা ধরা যাক। সুতোয় পারণত 
হওয়ার আগে তুলোকে অন্ততঃপক্ষে ছটি ক্রামক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আর 
প্রত্যেকাঁট প্রাক্রুয়াই প্রধানত হচ্ছে আলাদা আলাদা ঘরে। তাছাড়া যন্ত্রপাতি চালু রাখার 
জন্য একজন হীঞ্জানয়ার প্রয়োজন যে বাম্পচালত হীঞ্জনের দেখাশোনা করবে, কয়েকজন 
ধমস্তী প্রয়োজন যারা করবে চলাত মেরামতের কাজ, আরও অনেক শ্রমিক প্রয়োজন 
যাদের কাজ হবে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে উৎপন্ন দ্রব্য ?নয়ে যাওয়া, ইত্যাঁদ। এইসব 
শ্রামকদের, পুরুষ নারী ও শশ নার্বশেষে, কাজ শুরু ও শেষ করতে হবে বাষ্পের 
কর্তৃত্ব অনুযায়ী 'নর্ধারত সময়ে; সে কর্তৃত্ব কোনও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ 
করে না। সুতরাং শ্রামকদের প্রথমেই কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে একটা সমঝোতায় আসতে 
হবে; আর একবার ঘণ্টা নির্ধারিত হয়ে গেলে পর প্রত্যেককেই তা মেনে চলতে হবে 
[বিনা ব্যতিক্রমে । তারপর প্রাতি ঘরে প্রীত মুহূর্তেই উৎপাদন-পদ্ধতি, মালমশলার বন্টন 
প্রভীতি বিশেষ "বশেষ প্রশ্ন ওঠে; সে সব প্রশ্নের সমাধান আঁবলম্বে করতে হয় নইলে 
সমস্ত উৎপাদন তখনই বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রমের প্রাতিটি শাখার শীর্ষে আধান্ঠত একজন 
প্রাতানাধর "সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই পে সমাধান হোক, বা সম্ভব হলে সংখ্যাগ্গারিচ্ঠের ভোট 
অনুসারেই সমাধান হোক, ব্যক্তিবশেষের মতকে সর্বদাই মাথা নত করতে হয়। তার 
মানেই হল প্রশ্নগুলির সমাধান হচ্ছে কর্তৃত্বের জোরে। শ্রীমক-ীনয়োগকারী ছোট 
পঠাজপাতিরা যতটা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশ স্বেচ্ছাচারী হল 
বড় কারখানার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্পাতি। অন্ততঃপক্ষে কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে এইসব কারখানার 
প্রবেশপথে গলখে রাখা যায় : 17950197105 02101 200601701012 ৮০01 0116 212092091 
মানুষ যাঁদ 'নজের জ্ঞান ও উন্ভাবনী প্রাতভার সাহায্যে প্রকীতর শাক্তকে জয় করে 
থাকে, তাহলে সে শাক্ত মানুষের উপর এইভাবে প্রাতিশোধ নেয় যে মানূষ যেখানে 
তাকে নিয়োগ করে সেখানে সে মানুষকে এমনই এক খাট স্বেচ্ছাচারের অধীন করে 
ফেলে যা সকল সামাজিক সংগঠনের উধের্ব। বৃহদায়তন শিল্পে কর্তৃত্ব লোপ করতে 
চাওয়ার মানে হল শি্পকেই বিলুপ্ত করার ইচ্ছা, সৃতোকাটার চরকায় ফিরে যাওয়ার 
জন্য বাম্পচাঁলত তাঁতযন্ল ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছা । 


* যারা এখানে প্রবেশ করছ তারা পিছনে ফেলে এসো সব স্বাতল্দ্য। _ সমপাঃ 


কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে ৩১৬ 





আরেকটা উদাহরণ নেওয়া বাক _- রেলপথ । এখানেও অসংখ্য ব্যাক্তরু সহযোগিতা 
একাস্ত প্রয়োজন, আর যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য এই সহযোগিতা চালাতে 
হয় কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারত সময়ে । এখানেও কাজের প্রথম শর্ত হল এমন এক আধপাঁত 
ইচ্ছা বা সব অধস্তন প্রশ্নের সমাধান করে দেয় __ তা সে ইচ্ছার প্রাতানাধত্ব একজনমান 
নর্বাচিত প্রাতানাধই করুক বা সথাক্শম্ট ব্যাক্তদের সংখ্যাগ্গারচ্ঠের 1সদ্ধান্ত কাজে পাঁরণত 
করার ভারপ্রাপ্ত একটি কমিটই করূক। উভয় ক্ষেত্রেই কর্তৃত্বের আস্তিত্বটা খুবই স্পচ্ট। 
উপরস্তু মহামান্য যাদের উপর রেলকমাঁদের কর্তৃত্ব বিলসপ্ত হলে প্রথম যে খ্রেন ছাড়া 
হবে তার অবস্থা কণ দাঁড়াবে? 

কন্তু কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, এমন কি উদ্ধত কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, উত্তাল সমুদ্র 
জাহাজের উপরে যতটা স্পম্ট ততটা আর কোথাও নয়। সেখানে বিপদের মুহূর্তে 
সকলের জীবন 'নরভর করে একজনের ইচ্ছা আবলম্বে ও পুরোপ্নীরভাবে প্রত্যেকে 
মেনে নেওয়ার উপরু। 

যখনই উগ্রতম কর্তৃত্বীবরোধীদের সামনে আম এই ধরনের য্যাক্ত পেশ কার, তখন 
তারা একমান্র নিম্নোক্ত উত্তরই দিতে পারে: হ্যাঁ, এ সব সাত্য, 'িস্তু আমাদের 
প্রাতানাধদের উপর এখানে আমরা যা অর্পণ করাছ তা কর্তৃত্ব নয়, সে হল অর্পত 
কাজের ভার মান্তর।' এই সব ভদ্রমহোদয়রা মনে করেন যে নাম বদলেই তাঁরা আসল 
[জানষটাও বদলে ফেলেছেন। এ ধরনের মহা-মনীষারা সমগ্র পৃর্থবীকে এইভাবেই বাঙ্গ 
করে থাকেন। 

সুতরাং আমরা দেখতে পাই ষে একাঁদকে কিছুটা কর্তৃত্ব, তা সে যেভাবেই আর্পত 
হোক না কেন, আর অন্যাদকে কিছুটা বশ্যতা হল এমন 'জনিষ যা সকল সামাঁজক 
সংগঠন-নার্বশেষে আমাদের উপর চাপানো থাকে যে বাস্তব অবচ্থায় আমরা উৎপাদন 
আর উৎপন্ন দ্রব্যের সণ্টালন কাঁর তার সঙ্গে সঙ্গেই। 

আমরা এটাও দেখোঁছ যে বৃহদায়তন শি্প ও 'বিপুলাকার কৃষির সঙ্গে সঙ্গে 
আঁনবার্ধভাবে উৎপাদন ও সণ্টালনের বৈষায়ক অবস্থারও বকাশ ঘটে, এবং তার ঝোঁক 
ক্রমশঃ এই কর্তৃত্বের পাঁরসর বাঁড়য়ে দেবার 'দিকে। সৃতরাং কর্তৃত্বের নীতিকে 
পুরোপ্যারভাবে খারাপ আর স্বাতল্লযের নীতিকে পুরোপ্যারভাবে ভাল বলাটা 
অর্থহশীন। কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্য হল আপেক্ষিক বনু, সমাজের বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে 
সঙ্গে এদের আওতার পার্থক্য ঘটে। স্বাতল্জ্যবাদশীরা যাঁদ শুধু এইটুকুই বলে সন্ভুষ্ট 
থাকত যে উৎপাদনের শর্তাবলণর ফলে যতটা আনবার্য হয়ে ওঠে শুধু সেই সীমার 
মধ্যেই কর্তৃত্বকে সীমিত করে রাখবে ভাঁবষাতের সামাজিক সংগঠন, তাহলে আমরা 
পরস্পরকে বুঝতে পারতাম। কিম্তু যে সব ঘটনার দরুন কর্তৃত্ব জিনিসটা প্রয়োজনীয় 


৩১২ ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস 


হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অন্ধ, অথচ শব্দটার বিরুদ্ধে তারা তীব্র আবেগের 
সঙ্গে লড়ে চলে। 

কর্তত্ববিরোধীরা রাজনোতিক কর্তৃত্ব, অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানানোয় 
সীমাবদ্ধ থাকে নাকেন? সব সমাজতল্ত্রী এ বিষয়ে একমত যে আগামী সমাজবিপ্রবের ফলে 
রাজনোতক রাম্ট্রব্যবস্থা, আর তার সঙ্গে রাজনোৌতিক কর্তৃত্ব বল্‌প্ত হয়ে ধাবে; অর্থাৎ 
সরকারণ কার্যকলাপের রাজনোতিক চাঁরত্র বিলুপ্ত হবে আর তা পাঁরণত হবে সমাজের 
প্রকৃত স্বার্থ দেখাশোনা করার সরল ব্যবস্থাপনায়। কিন্তু কর্তৃত্বাবরোধণীরা দাব করে 
যে, যে-সামাঁজক পারাশ্ছিতির ফলে কর্তৃত্বমূলক রাজনোতিক রাম্ট্রের উৎপাস্ত হয়োছল 
তার বিলোপ সাধনের আগেই এক আঘাতেই সেই রাষ্ট্রকে 'বল্‌প্ত করতে হবে। তারা 
দাবি করে যে সমাজাবিপ্রবের প্রথম কাজই হবে কর্তৃত্বের বিলোপ সাধন। এই ভদ্রমহোদয়রা 
[ক কখনও কোনও বিপ্লব দেখেছেন ? কর্তত্বমূলক যত ব্যাপার আছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই 
সবচেয়ে কর্তৃতবপ্রধান হল বিপ্রব। 'বিপ্রব হল এমন এক কর্ম যাতে জনসংখ্যার এক অংশ 
কর্তৃত্বাশ্রয়শী উপায় আদৌ যা আছে সেই বন্দুক, বেয়নেট ও কামানের মাধ্যমে জনসংখ্যার 
অপর অংশের উপর 'নজেদের ইচ্ছা চাঁপয়ে দেয়। আর বিজয়ী দল যাঁদ নিজেদের 
সংগ্রাম ব্যর্থ হতে দিতে না চায় তাহলে তাদের নিজেদের শাসন বজায় রাখতে হবে 
অস্রের সাহায্যে প্রাতিক্রিয়াশীলদের মনে ভীত সন্টার করেই । বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র জনগণের এমন কর্তৃত্ব কাজে না লাগালে কি প্যাঁরস কাঁমউন একাঁদনও টিকতে 
পারত? বরং সে কর্তৃত্ব যথেষ্ট অসংকোচে প্রয়োগ না করার জন্যই 'কি তাকে আমাদের 
[তিরস্কার করা উচিত নয়? 

সুতরাং দুটোর একটা : হয় কর্তৃত্ববিরোধীরা জানে না তারা ক বলছে, সে ক্ষেত্র 
তারা সূম্টি করছে শুধু বিভ্রান্ত; নয়তো তারা কী বলছে জানে, আর সে ক্ষেত্রে তারা 
প্রলেতারয়েতের আন্দোলনের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য তারা 
সাহাধ্য করছে প্রাতীক্রয়াকেই। 


ফ্রেজারক এঙছ্গেলস 
১৮৭২ সালের অক্টোবর মাসে এঙ্গেলসের লেখা সঞ্কলনের পাঠ অনুযায়ী মাঁ্ীত 
১৮৭৪ সালের 44170170000 £89040110020 ইতালশয় থেকে অনুবাদের ভাবাস্তর 


সঞ্ফলনে প্রকাশিত 





ফ্রেভারক এঙ্েলস 


'জাম্নানর কৃষকঘন্ধ' গ্রন্থের ম.খবদ্ধ 


১৮৫০ সালের গ্রীষ্মকালে, সদ্যসমাপিত প্রাতবিপ্রবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে লপ্ডনে 
নম্নালাখিত লেখাটি রচিত হয়োছল; প্রকাশিত হয়োছল কার্ল মাক্স সম্পাঁদত 
19786 চ318611019186 26100128. রাজনোতিক অর্থনোতক আলোচনশ' পম্চম ও ষ্ঠ 
সংখ্যায়, ১৮৫০ সালে হামবৃর্গে। জার্মানম্ছ আমার রাজনোতিক বন্ধুদের ইচ্ছা যে এটি 
পুনম্মীদ্রুত হোক । খুবই খেদের ব্যাপার যে লেখাটি আজও সময়োপযোগশ ; তাই তাঁদের 
ইচ্ছা আম মেনে নিলাম। 

নিজস্ব গবেষণা থেকে সঙ্কালত মালমশলা সরবরাহের কোনও দ্াাব এ লেখা 
করে না। বরং, কৃষক অভ্যুতখানগুলো ও টমাস ম্যনৎসার সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়বন্ধুর 
সমস্তটাই নেওয়া হয়েছে তাঁসমেরমানের কান্ছ থেকে । জায়গায় জায়গায় 'কিছু ফাঁক 
থাকলেও তথ্যের দিক থেকে তাঁর বইটি এখনও সবচেয়ে সমৃন্ধ। তাছাড়া, বুড়ো 
তৃঁসিমেরমান তাঁর আলোচ্য বিষয়াট খুবই পছন্দ করতেন। যে বিপ্লব" প্রবৃন্তি তাঁকে 
এখানে সর্ব অত্যাচারত শ্রেণীর সমর্থক করে তুলেছে, তারই ফলে পরে 'তাঁন 
ফ্রাঙ্কফুর্তে চরম বামপন্ধীদের শ্রেষ্ঠ একজন হয়ে দাঁড়ান। অবশ্য একথা সত্য যে 
তারপর শোনা যায় 'তাঁন কিছুটা বাঁড়য়ে গেছেন। 

তবুও যাঁদ তাঁসমেরমানের উপস্থাপিত বক্তব্যে অস্তার্নীহত পারস্পারক 
যোগাযোগগীলির অভাব থাকে; যাঁদ তাঁর লেখা সে যুগের ধমাঁর রাজনোতিক 
িতকর্গলিকে সমসামায়ক শ্রেণশ-সংগ্রামের প্রাতাবন্ব হিসাকে ফুটিয়ে তুলতে না 
পেরে থাকে; বাঁদ এই শ্রেণী-সংগ্রামে শুধ্‌ অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, ভাল লোক 
ও খারাপ লোক এবং খারাপ লোকদের চূড়ান্ত বিজয়ই দেখানো থাকে; বে সামাজিক 
অবস্থা সে সংগ্রামের উন্তব ও পাঁরণাঁত নির্ধারণ করেছিল সে সম্পর্কে অজ্ঞদ্ণন্ট 
যাঁদ খুবই ঘুটিপূর্ণ হয়ে থাকে; তাহলে সে সব হল যে যুগে এই বইটি লেখা হয় 
তারই দোষ।* বরং সে যৃগের তুলনায় বইখানি লেখা হয়েছিল খুবই বান্তবানুগভাবে, 


* ডাঁরউ তসমেরমানের লেখা “কষক মহাযুদ্ধের সাধারণ ইতিহাস, (51185706175 0650010805 
068 £08967 78126701079858) তিন খস্ড, ১৮৪১-৪৩ সালে প্রথম প্রকাশিত। -- সম্প্ 


৩১৪ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


ইতিহাস সম্পর্কে জার্মান ভাববাদশদের রচনার মধ্যে এটি একটি প্রশংসনীয় 
ব্যাতিক্রম । 

আমি বক্তব্যের মধ্যে, এই সংগ্রামের ঘটনান্রোতের শুধয সামান্য রূপরেখাটুকু 
দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করোছি কৃষকযুদ্ধের উৎপাঁস্তর কারণ; এতে যে 'বাভন্ন দল 
অংশ "নিয়েছিল তাদের অবস্থান; যেসব রাজনোতিক ও ধমঁয় মতবাদের সাহায্যে এই 
দলগুঁলি নিজেদের অবস্থান উপলান্ধ করতে চেয়ৌোছল. সেই সব মতবাদ; এবং 
সর্বশেষে সংশ্লম্ট শ্রেণগুটীলর সামাঁজক জীবনের এ্ীতিহাসিকভাবে প্রাতচ্ঠিত 
অবস্থার আনবার্য পাঁরণাতি 'হসাবেই সংগ্রামের ফলাফল; অর্থাৎ দেখাতে চেস্টা করেছি 
যে, সে যুগের জার্মানির রাজনোতিক কাঠামো, তার বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহগুলো এবং 
সমসামায়ক রাজনোতিক ও ধমঁয় মতবাদসমূহ জার্মানির কৃাঁষ, শিল্প, স্থলপথ ও 
জলপথ, পণ্যদ্রুব্য ও অর্থ ব্যবসায়ের বিকাশের তৎকালীন স্তরটার ফল মান্র, কারণ নয়। 
ইীতহাসের এই যে একমান্র বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, এর শ্রম্টা আমি নই, মাক্স। এ 
আলোচনীতে, ১৮৪৮-৪৯ সালের ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর যে সব লেখা 
বেরিয়েছিল তাতে এবং 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রল্থে এর পাঁরচয় 
পাওয়া যাবে। 

১৫২৫ সালের জার্মান বিপ্লবের সঙ্গে ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের মল এত স্পট 
যে সে সময়ে তাকে পুরোপ্নীর প্রত্যাখ্যান করা চলত না। তবু 'বাভন্ন স্থানীয় বিদ্রোহ 
একই রাজকীয় বাহিনীর হাতে একের পর এক যে দমিত হল, ঘটনাবলীর এই সমতা 
সত্তেও, উভয় ক্ষেত্রে পৌরজনের (০15 09181675) ব্যবহারে অনেক সময় হাস্যকর 
সাদৃশ্য থাকা সত্তেও, পার্থক্যটাও পাঁরজ্কার ও সুস্পজ্ট। 

“১৫২৫ সালের বিপ্লবে কার লাভ হয়েছিল ? রাজাদের। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে 
কার লাভ হল? বড় রাজাদের, আস্ট্রীয়া আর প্রাশয়ার। ১৫২৫ সালে ছোট রাজাদের 
পিছনে ছল ক্ষুদে পৌরজন, _ করের শৃঙ্খলে নিজেদের সঙ্গে এরা তাদের বেধে 
রেখোঁছিল। ১৮৫০ সালে বড় রাজাদের পিছনে, আস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার পিছনে রয়েছে 
আধ্াীনক বৃহৎ বুর্জোয়া _ রাষ্ট্রধণের মাধ্যমে এরা তাদের দত নজের অধীনে আনছে। 
আবার বৃহৎ বৃর্জোয়ার পিছনে দাঁড়য়ে আছে প্রলেতারয়েত শ্রেণী ।%* 

দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এই অনুচ্ছেদে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর 
প্রত বড় বেশশ সম্মান দেখানো হয়েছিল। আস্ট্ীয়া ও প্রাশয়া দুই দেশেই এই শ্রেণী 
'রাম্ট্রধণের মাধ্যমে রাজতল্্কে "দ্রুত নিজের অধীনে আনার' সূযোগ পেয়োছল; কোথাও 
আর কখনো সে এই সৃষোগকে কাজে লাগায়ানি। 


* ফ্রোডারক এঙ্গেলস, 'জার্ীনির কৃষকযূদ্ধ'। _- সম্পাঃ 


জার্মানির কৃষকয্দ্ধ' গ্রন্থের মৃখবন্ধ ৩১৪ 


১৮৬৬ সালের যুদ্ধের ফলে ভাগ্যের দানের মতো বুজোঁয়া শ্রেণীর হাতে এসে 
পড়োছল আঁস্্ীয়া। কিন্তু এ বুর্জোয়ারা শাসন করতে জানে না, তারা শাক্তহশীন, কোনো 
কিছু করতেই অক্ষম। শুধূ একটা কাজই তারা করতে পারে: শ্রমকেরা চণ্টল হতে 
শুর্‌ করালেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের বর্বরভাবে আক্রমণ । হাঙ্গেরণয়দের, প্রয়োজন ছিল 
বলেই শুধু এই শ্রেণী নেতৃত্বে থেকে গেছে। 

আর প্রাশিয়াতে 2 সত্য বটে রাম্ট্র-ধণ লাফ 'দয়ে বেড়ে গেছে, ঘাটাতি একটা 
চরস্থায়ী ব্যাপার হয়ে দাঁড়য়েছে, রাম্্রীয় ব্যয় বছরে বছরে বেড়ে চলেছে, কক্ষে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর সংখ্যাগারজ্ঠতা রয়েছে, আর তাদের সম্মাত ব্যতীত করও বাড়ানো চলে না বা 
নূতন খণও ছাড়া যায় না--কিন্তু রাষ্ট্রের উপর তাদের ক্ষমতা কোথায় ? মান্র কয়েক 
মাস আগে যখন আবার ঘাটাতি পড়ছিল তখন তাদের অবস্থা দাঁড়ায় খুবই স্ীবধাজনক। 
শুধু সামান্য একটু চেপে বসে থাকলেই তারা চমৎকার অনেক স্মাবধা জোর করে আদায় 
করে নিতে পারত। 'কন্তু তারা কী করল? শুধু এক বছরের জন্য নয়, না, না, প্রাত 
বছরেই, আর চিরকাল ধরে বাংসারক নব্বই লক্ষের মত মূদ্রা সরকারের পায়ে সপে 
দেওয়ার অনমাত পাওয়াটাই তারা যথেষ্ট সুবিধা বলে গণ্য করল। 

কক্ষের বেচারী 'জাতীয় উদারনীতকদের' আম তাদের প্রাপোের চেয়ে বেশী দোষ 
দতে চাই না। আম জান যে তাদের পিছনে যারা আছে, তারা অর্থাৎ ব্যাপক বুর্জোয়া- 
জনেরা বিপদের মুখে তাদের পরিত্যাগ করে গেছে । এই বৃর্জোয়া-জনেরা শাসন করতে 
চায় না। ১৮৪৮ সাল এখনও রয়ে গেছে এদের মজ্জার মধ্যে। 

জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী যে কেন এমন উল্লেখযোগ্য কাপুরুষত্ব দেখায় তা পরে 
আলোচনা করা হবে। 

অন্যান্য দিকে অবশ্য উপরোক্ত বক্তব্যটি পুরোপুরি সমার্থত হয়েছে। ১৮৫০ থেকে 
শুরু করে ছোট ছোট রাজ্যগ্াল ক্রমশ আরও স্পম্টভাবে পিছনে সরে গিয়ে এখন 
শুধু প্রুশীর বা অস্্ৰীয় চক্রান্তের হাতল হিসাবে কাজ করছে; আস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার 
মধ্যে এক কর্তৃত্বের জন্য লড়াই ক্রমশ আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠছে; সবার উপরে রয়েছে 
৯৮৬৬ সালের জবরদস্তি নিষ্পত্তি যার ফলে আস্টিয়া তার নিজের প্রদেশগূলি হাতে 
রাখল, প্রাশিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুরো উত্তরটা দখল করে নিল, আর দক্ষিশ- 
পশ্চিমের তিনটি রাজ্যকে আপাতত বাইরে ফেলে রাখা হল। 

এই বিরাট রাম্্রীয় খেলার সমস্তটার মধ্যে একমান্র যে ব্যাপার জার্মান শ্রাক শ্রেণীর 
পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তা হল: 

প্রথমত, সর্বজনীন ভোটাধকার শ্রামকদের আইন সভায় সাক্ষাৎ প্রাতীনাধস্বের ক্ষমতা 
এনে 'দিয়েছে। 


৩১৩ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


দ্বিতীয়ত, ভগবানের অনুগ্রহে লালিত অন্য তিনটি রাজমনকুট গ্রাস করে প্রাশিয়া 
সুন্দর একটি দস্টান্ত স্থাপন করল। ভগবানের অন্গ্রহে যে রাজমূকুটের অধিকারণ বলে 
সে আগে দাব করত, এখনও, এই কার্যকলাপের পরেও, যে সেই নিজ্কলঞ্ক মুকুট তার 
থেকে গেল এ কথা এমন 'কি জাতীয় উদারনীতিকেরাও বিশ্বাস করে না। 

তৃতীয়ত, এখন জার্মানিতে বিপ্লবের গুরুতর শন শুধ্‌ একটিই রইল -_ প্রুশায় 
সরকার। 

আর চতুর্থত, শেষ পর্যন্ত এখন জার্মীন-আস্ট্রিয়ানদের নিজেদের প্রশন করতে হবে 
তারা কী হতে চায়, জার্মান না আস্টয়ান, কার সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছা তাদের, জার্মানর 
সঙ্গে না তাদের জার্মান-বাহর্ভৃত লেইতা-পারের* (1181751610)20197) লেজুড়দের 
সঙ্গে। বহঁদন থেকেই একথা স্পস্ট হয়ে উঠেছে যে এর মধ্যে তাদের একটাকে ছাড়তে 
হবে। িস্তু পোট বুর্জোয়া গণতল্ল ন্রুমাগত প্রশ্নটা চাপা 'দয়ে গেছে। 

১৮৬৬ সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যত বিতর্ক তখন থেকে একাঁদকে “জাতীয় 
উদারনীতিকেরা, আর অন্যাদকে 'জনতা পার্ট ন্যক্কারজনকভাবে (৪৫ 29098212)) 
চাঁলয়ে এসেছে, তার সম্বন্ধে বলা যায় যে আগামী কয়েক বছরের ইতিহাস সম্ভবত 
দেখিয়ে দেবে যে এই দুই দৃষ্টিভাঙ্গ একই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের দুইটি প্রাস্ত বলেই তাদের 
মধ্যে বিরোধ এমন তিক্ত । 

১৮৬৬ সাল জার্মানর সামাঁজক অবদ্ায় প্রায় কোনও পাঁরবর্তন আনোঁন। 
সামান্য কয়েকাট বুয়া সংস্কার _ সব একই ওজন ও মাপের প্রচলন, গাতাঁবাধর 
স্বাধীনতা, পেশার স্বাধীনতা ইত্যাঁদ সবই ছিল আমলাতল্দের গ্রহণযোগ্য সীমারই মধ্যে । 
পাশ্চম ইউরোপের অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী বহুকাল ধরে যে সব অধিকার ভোগ 
করে এসেছে এগ্াীল তার কাছাকাছি পর্যস্ত পেশছয়নি, আর আসল ব্যাধি অর্থাং 
আমলাতান্ঘিক "-আভভাবকত্বের প্রথাটাকে স্পর্শও করোন। পুলিশের প্রচাঁলত 
কাণ্ডকারখানার ফলে আবার গাঁতাবাধর স্বাধীনতা, আইনসিদ্ধ উপায়ে নাগরিকত্ব 
পাওয়ার আঁধকার, ছাড়পত্র বিলোপ ইত্যাঁদ সম্পর্কে সকল 'বিধানই প্রলেতারয়েতের 
পক্ষে মায়ায় পর্যবাঁসত হয়। 

১৮৬৬ সালের বিরাট রাম্দ্রীয় খেলের চেয়ে অনেক বেশী গ্‌র্ত্বপূর্ণ ব্যাপার হল 
১৮৪৮ থেকে জার্মান শিষ্প ও বাণিজ্যের, রেলপথের, টেলিগ্রাফের ও সমদ্রুগামী 
বাষ্পচাঁলত জাহাজ ব্যবস্থার অগ্রগাঁত। এই একই পর্বে ইংলশ্ডের বা এমন কি ফ্রান্সের 
তুলনায় এ প্রগাঁতি যতই সামান্য হোক না কেন, জার্মানির ক্ষেত্রে এর তুলনা মেলে না; 
পূর্ববতর্শ এক গোটা শতাব্দীতে বা হয়োছল তার থেকে বেশী সাঁধত হল কুঁড় বছরে। 


* ক্েইতা __ আঁস্টীয়া ও হাঙ্গোরর একাঁটি নদশ, দুনাই-এর দাঁক্ষিণ উপনদশী। -_ সম্পাঃ 


“জার্মানির কৃষকযাদ্ধ+ গ্রন্থের মুখবন্ধ ৩১৭ 





শুধুমান্ত এতাঁদনে জার্মান গুর্ত্বসহকারে ও চিরকালের 'মতন বিশ্ববাণিজ্যে জাঁড়ত 
হল। শল্পপাঁতদের প%াঁজ খুব দত তালে বেড়ে উঠেছে; সেই অনুযায়ী বৃদ্ধ পেয়েছে 
বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক পদমর্যাদা । শিজ্প সমুদ্ধর সবচেয়ে নাশিত লক্ষণ -_ 
জযয়াচুরি __ অবাধ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আর তার বিজয়ী রথের চাকায় বেধে নিয়েছে 
কাউন্ট ও ভিউকদের। জার্মান পুঁজ এখন রুশ ও রৃমানীয় রেলপথ গড়ছে _ আহা, 
তাদের যেন ভাগ্যে বিপাস্ত না আসে। অথচ মাত্র পনেরো বছর আগে পর্যস্ত জার্মান 
রেলপথকেই ইংরেজ শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে হয়োছল। তাহলে বুর্জোয়া 
শ্রেণী যে রাজনোতিক ক্ষমতাটাও দখল করে নিল না, সরকার সম্পর্কে সে যে এমন 
কাপ্রুষোচিত ব্যবহার করে চলে তা সম্ভব হয় কী করে? 

জার্মানির ব্বর্জোয়া শ্রেণীর দনুর্ভাগ্য এই যে জার্মানদের অভান্ত প্রথানৃষায়ী সে 
বড় দেরিতে এসে পেশছেছে। তার যখন সমাঁদ্ধর যৃগ, তখন পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য 
দেশের বৃজোঁয়া শ্রেণির রাজনোৌতিক অধোগাঁত শুরু হয়ে গেছে। যে ভোটাধিকার 
সম্প্রসারিত করে তবেই ইংলণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী তার সাত্যকারের প্রাতানাঁধ ব্রাইটকে 
সরকারে ঢোকাতে পেরোছল তার আনবার্ধ ফল হবে সমগ্র বুর্জোয়া শাসনেরই অবসান । 
ফ্রান্সে যে বর্জোয়া শ্রেণী সামাগ্রকভাবে শ্রেণী হিসাবে মান দু বছর অর্থাৎ ১৯৮৪৯ ও 
১৮৫০ সালে শাসনক্ষমতা ভোগ করোছিল, -_. তারা লুই বোনাপার্ট ও সৈন্যবাহনশর 
হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে 'দয়ে তবেই 'নিজেদের সামাঁজক আশ্তিত্ব বজায় রাখতে 
পেরেছে । আর সবচেয়ে উন্নত তিনটি ইউরোপায় দেশের পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়া 
এত বেশী বেড়ে গেছে যে যখন ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৌতিক শাসনের 
উপযোগতা শেষ হয়ে গেল, তখন আজকের দিনে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে আর 
জার্মানিতে স্বচ্ছন্দ রাজনোৌতিক শাসনে জাঁকিয়ে বসাটা সম্ভব নয়। 

পূর্ববতণ সকল শাসক শ্রেণীর বিপরীতে বুর্জোয়া শ্রেণীরই বিশেষত্ব হল যে 
তার বিকাশের ধারা একটা 'বন্দুতে পেশছোনের পর তার ক্ষমতার উপায়, সুতরাং মৃ্লত 
তার প'ঁজ, যত বাড়তে থাকে, রাজনোৌতিক আঁধপতোর পক্ষে সে ততই অক্ষম হয়ে 
পড়ার প্রবণতা দেখায় । “বৃহৎ ব্যর্জোয়া শ্রেণীর পিছনে দাঁড়য়ে আছে প্রলেতারিয়েত।' 
বুর্জোয়া শ্রেণী তার শিল্প, তার বাণিজ্য ও তার যোগাযোগ ব্যবচ্ছার যতই বকাশ সাধন 
করতে থাকে সেই অনুপাতে সে সৃষ্টি করে যায় প্রলেতারয়েতকে। আর বিশেষ একটা 
ন্দুতে গিয়ে সে লক্ষ্য করতে শুরু করে যে তার এই প্রলেতারীয় জুঁড় তাকে ছাড়িয়ে 
যাচ্ছে অবশ্য সর্বত্ত একই সময়ে বা বিকাশের একই স্তরে তা ঘটে না। সেই মহর্ত 
থেকে বৃজোৌঁয়া শ্রেণী একচ্ছত্র রাজনোতিক আধিপত্যের জন্য প্রয়োজনীয় শান্ত হারাতে 
থাকে; সে চাঁরাদকে এমন িন্র খজতে থাকে যার সঙ্গে সে একজোটে শাসন ভাগাভাগ 
করে নেয়, অথবা পাঁরশ্ছিত অনুযায়ী যার হাতে নিজের শাসন পুরোটাই ছেড়ে দেয়। 


৩১৮ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 

জার্মানিতে ১৮৪৮ সালের মধ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণী মোড় ফেরার এই বিন্দুতে 'গয়ে 
পেশছল। অবশ্যই, জার্মান বুজৌঁয়া শ্রেণী জার্মান প্রলেতাঁরয়েতকে ঘত না ভয় 
পেয়েছিল তার চেয়ে বেশশ ভয় পেল ফরাসী প্রলেতারয়েতকে দেখে । ১৮৪৮ সালে 
প্যারসে জুন সংগ্রাম বুর্জোয়া শ্রেণীকে দোখয়ে দিল তাদের ভাবষ্যৎ ক হবে। সেই 
একই ফসলের বাঁজ যে হীাঁতিমধ্যে জার্মানর মাটিতেও পোঁতা হয়ে গেছে ঠিক সে 
কথাটুকু প্রমাণ করার মতই তখন যথেম্ট অশান্ত হয়ে উঠোছল জার্মান প্রলেতারয়েত। 
তাই ঠিক সোঁদন থেকে বুর্জোয়া রাজনৌতিক কাজকর্মের সব ধারটুকু নষ্ট হয়ে গেল। 
বুর্জোয়া শ্রেণী মিত্র খজতে লাগল চারপাশে, মূলোব দিকে নজর না রেখে নিজেকে 
তাদের কাছে 'বাঁকয়ে দিল -- আর আজও সে এক পা এগোতে পারোনি। 

এই 'মন্ত্রদের সবারই প্রকৃতি প্রাতীক্রয়াশশল। এদের মধ্যে রয়েছে রাজতন্ত্র তার 
সৈন্যবাহনী আর আমলাবর্গ নিয়ে; রয়েছে বৃহৎ সামন্ত অভিজাত শ্রেণী; রয়েছে 
ক্ষুদে নগণ্য যুখকারেরা আর আছে এমন কি পুরোহিতরাও। শুধু নিজের গায়ের 
বহ্‌মূল্য চামড়াঁটি বাঁচানোর জন্যই বুর্জোয়া শ্রেণী এদের সঙ্গে চুক্তি ও কারবার করে 
এসেছে, শেষ পর্যস্ত বিনিময় করার মতন তার আর কিছুই হাতে থাকেনি। আর 
প্রলেতারিয়েত যতই বেশী বিকাঁশত হয়েছে, তার শ্রেণী বোধ ও শ্রেণী-কর্ম যত শুরু 
হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণী ভয় পেয়ে গেছে ততই বেশী। যখন সাদোভাতে প্রশীয়দের 
আশ্চর্য রকম খারাপ রণকোশল অস্ট্রীয়দের আরও বেশী আশ্চর্য রকম খারাপ 
রণকৌশলকে পরাজিত করল, তখন সাদোভাতে যে প্রদবশীয় বুর্জোয়াদেরও হার হয়, 
সেই প্রুশীয় বুজৌঁয়া শ্রেণী, অথবা অস্ট্রীয় বুর্জোয়ারা, কে গভশরতর স্বাস্তর নিঃশ্বাস 
ফেলোছিল তা বলা শক্তু। 

১৫২৫ সালের মাঝাঁর বার্গাররা যে রকম আচরণ করত আমাদের ১৮৭০ সালের 
বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী এখনও আঁবকল তাই করছে। আর পোঁট বুর্জোয়া, কাঁরগর 
ও দোকানের মালিকদের সম্পর্কে বলা চলে যে তারা চিরকাল একরকমই থাকবে । তারা 
আশা রাখে ষে ওপরে বেয়ে উঠে, জংয়াছুরি করে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ঢুকে 
পড়তে পারবে; তাদের ভয় এই যে তাদের প্রলেতারিয়েতের মধ্য পড়ে যেতে হবে। এই 
ভয় ও আশার মধ্যে দোদুল্যমান হয়ে তারা লড়াই-এর সময় নিজেদের গায়ের বহৃমূল্য 
চামড়াঁট বাঁচিয়ে চলবে, আর লড়াই শেষ হয়ে গেলে যোগ দেবে বিজয়ীদের দলে। 
তাদের স্বভাবই হল এই। 

প্রলেতারয়েতের সামাঁজক ও রাজনোতিক কার্যকলাপ ১৮৪৮ সাল থেকে শিল্পের 
অভ্যুত্থানের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে । আজকের 'দনে জার্মান শ্রামকেরা তাদের দ্রেড 
ইউনিয়নে, সমবায় সাঁমাতিতে. রাজনোতিক সঙ্ঘে ও সভায়, নির্বাচনে এবং তথাকাথিত 


“জার্মানির কষকবান্ধ' গ্রন্থের মৃখবন্ধ ৃ ৩১২ 


রাইথস্টাগে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, শুধু তাতেই যথেন্ট পাঁরছ্কারভাবে প্রমাণ হয় 
গত বিশ বছরে অলক্ষ্যে জার্মানির কী রূপান্তর ঘটেছে। জার্মানির শ্রীমকদের খুবই 
কাঁতিত্বের কথা যে একমান্ত তারাই শ্রামক শ্রেণীর প্রাতাঁনাঁধদের এবং স্বয়ং শ্রামকদেরও 
পাঠাতে পেরেছে পার্লামেন্টে, ফরাসী বা ইংরেজরা এখন পর্যস্ত সে সাফল্য অর্জন করতে 
পারোন। : 

কমু ১৫২৫ সালের সঙ্গে যে সাদশ্য দেখানো হয়োছল, প্রলেতারয়েতও এখন 
পর্যন্ত তা কাটিয়ে উঠতে পারোন। সারা জীবন ষে শ্রেণীকে পুরাপুরিভাবে মজারর 
উপর নির্ভর করে থাকতে হয় তাদের পক্ষে জার্মান জনগণের মধ্যে সংখ্যাগারত্ঠ অংশ 
হয়ে উঠতে এখনও অনেক দেরী। কাজেই এই শ্রেণীরেও মিত্র খজতে হয়। একমান্ু 
পোঁট বুর্জোয়া শ্রেণী, শহরের লম্পেনপ্রলেতারিয়েত, ক্ষুদে চাষী এবং কীষ মজ্‌রদের 
মধ্যেই সে 'মিন্রের খোঁজ মেলে। 

পেটি বুর্জোয়াদের কথা আগেই বলোঁছ। কোনও ব্যাপারে জয়লাভের পর যখন 
বিয়ারখানায় তাদের হল্লোডের সমা থাকে না, সেই সময়টুকু ছাড়া তারা মোটেই 
নিভরযোগ্য নয়। তব তাদের মধ্যে খুব ভাল অনেকে আছে, যারা জের থেকেই 
শ্রামকদের সঙ্গে যোগ দেয়। 

লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত হল সম্ভাব্য সব মিত্রের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, সব শ্রেণীর 
অধঃপাঁতিত অংশের গাঁজ (5081) এরা, বড় বড় শহরে সদরঘাট গেড়ে থাকে। 
আজেবাজে এই লোকগ্যীল পুরাপুরি অর্থীলপ্‌সু এবং পুরাপুরি লজ্জাহীন। প্রত্যেক 
বিপ্লবের সময়েই যাঁদ ফরাসখ শ্রমিকেরা ঘরবাড়র গায়ে লিখে রেখে থাকে: [1০7 ৪4১. 
০1689 (চোরেরা নিপাত যাক!) এবং এদের কয়েকজনকে যাঁদ গ্ালও করে থাকে, 
তাহলে সম্পাত্ত রক্ষার উৎসাহে তারা এ কাজ করোনি, সঠিকভাবেই তারা মনে করেছে 
যে এই দঙ্গলটাকে দূরে রাখাই সব চাইতে দরকার। যাঁদ কোনও শ্রামকনেতা এই 
দুব্ত্তদের রক্ষিবাহনপ হিসাবে কাজে লাগায় বা এদের সমর্থনের উপরই নির্ভর করে, 
তাহলে শৃধ্য তার থেকেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে আন্দোলনের প্রাত সে বিশ্বাসঘাতকতা 
করছে। 

ক্ষুদে চাষীরা - বড় কৃষকেরা অবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে পড়ে -- নানা 
রকমের হয় : 

তারা হয়ত সামন্ত কৃষক হতে পারে, এবং এখনও বাধ্য হয় তাদের দয়াল প্রভুর 
জন্য বেগার (০০:%6) খেটে যেতে । বুর্জোয়া শ্রেণী এদের. ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত করার 
কর্তব্য যখন পালন করতে পারেনি, তখন এদের বোঝাতে অসুবিধা হবে না যে একমাস 
শ্রামক শ্রেণীর কাছ থেকেই তারা উদ্ধারলাভের আশা রাখতে পারে। 


৩২০ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


নয়ত' বা তারা খাজনাদায়শ কৃষক (67)21)6 1210)615)। সেক্ষেত্রে অবস্থাটা প্রধানত 
আয়ল্যাণ্ডেরই মতো। খাজনা এত বাঁড়য়ে তোলা হয়েছে যে স্বাভাবক ফসল হলেও 
কৃষক আর তার পাঁরবার কোনওত্রমে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটুকু করতে পারে; ফসল 
যখন খারাপ হয় তখন সে প্রায় উপবাসে থাকে, খাজনা 'দতে পারে না, আর ফলে হয়ে 
পড়ে পুরাপ্ারভাবে জমিদারের কৃপার মুখাপেক্ষী । একমাত্র বাধ্য হলে তবেই বুজৌঁয়া 
শ্রেণী এই ধরনের লোকদের জন্য 'কছু করে। শ্রীমক ছাড়া তবে আর কাদের কাছ 
থেকেই এরা উদ্ধার লাভের আশা করবে 2 

বাঁক থাকে সেই সব কৃষক যারা নিজগ্গ্ব ছোট ক্ষেত চাষ করছে। বোঁশর ভাগ 
ক্ষেত্রেই তারা মর্গেজে এমনই জজশীরত যে খাজনা-দেওয়া চাষী যেমন জাঁমদারের 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এদেরও তেমনই 'ীনর্ভর করতে হয় মহাজনের উপর। এদের 
জন্যও অবাঁশম্ট থাকে সামান্য পাঁরশ্রামক মান্র, উপরস্ত্ সব বছর ফসল সমান না 
হওয়াতে সেটার পাঁরমাণও খুবই আঁনাশ্চত। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে কোনও িছ. 
পাওয়ার আশা এদের সবচেয়ে কম, কারণ এই বুর্জোয়ারা, এই পঠঁজপাঁত মহাজনেরাই 
এদের রক্ত শুষে খাচ্ছে। তবু, এই কৃষকদের বোঁশর ভাগই প্রাণপণে তাদের সম্পান্ত 
আঁকড়ে থাকে, যাঁদও আসলে সে সম্পান্ত তাদের নয়, মহাজনদেরই। তাহলেও এদের 
হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে যে জনগণের উপর নিরভরশশল কোনও সরকার যখন সমস্ত 
মর্গেজকে রাম্ট্রের কাছে ধণে রূপান্তরত করবে এবং ফলে সুদের হার কমিয়ে ফেলবে, 
একমান্র তখনই এরা মহাজনের হাত থেকে মনাক্ত পেতে পারে। আর সে কাজ সম্পন্ন 
করতে পারে শুধু শ্রীমক শ্রেণীই। 

যেখানেই মাঝাঁর ও বড় আকারের আবাদ-মহাল রয়েছে সেখানেই গ্রামাণ্চলে সবচেয়ে 
সংখ্যাগারজ্ঠ শ্রেণী হল ক্ষেত-মজ;রেরা ৷ উত্তর ও পূর্বজার্মান জুড়ে সর্বত্রই এই ব্যবস্থা । 
আর এখানেই শহরের 'শল্প-শ্রীমিকেরা তাদের সবচেয়ে সংখ্যাবহ;ল ও সবচেয়ে স্বাভাবিক 
মিত্রের খোঁজ পায়। পধাঁজপাঁতি যেমনভাবে শিল্প-শ্রীমকদের মুখোমুখি দাঁড়য়ে আছে 
ঠিক তেমনভাবে ক্ষেত-মজূরদের মুখোমুখি রয়েছে ভূস্বামী বা বড় জোতদার। যে 
ব্যবস্থায় প্রথমোক্তদের উপকার হয় অন্যদেরও নিশ্চয় তাতে উপকার হবে। শি্পরত 
শ্রীমকেরা বুজোঁয়াদের পঃঁজকে অর্থং উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি 
ও প্রাণধারণের উপকরণকে সামাজিক সম্পাত্ততে, নিজেদের দ্বারা একযোগে ব্যবহৃত িজস্ব 
সম্পান্ততে র্‌পান্তীরত করেই নিজেদের মুক্ত করতে পারে। ঠিক সেইভাবে একমান্র 
তখনই ক্ষেত-মজুরেরা তাদের ভয়াবহ দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাবে যখন সর্বপ্রথমেই 
তাদের শ্রমের মূল উপায় অর্থাৎ জাম বৃহৎ কৃষকদের ও বৃহত্তর সামন্ত প্রভুদের ব্যাক্তিগত 
মালিকানা থেকে সামাজিক সম্পাত্ততে রূপাস্তারত হবে এবং চাষ হবে ক্ষেত-মজুরদের 
সমবায় সামাতর দ্বারা একযোগে । এখানেই আমরা আন্তজাতিক শ্রমজীবী মানুষদের 


জামান কৃষকযাদ্ধ” গ্রল্খের মৃখবন্ধ ৩২১ 


বাস্ল্‌ কংগ্রেসের সেই 'বখ্যাত সিদ্ধান্তে এসে পাঁড়: ভূমি মালিকানাকে সাধারণ জাতণয় 
সম্পাত্ততে রুপাস্তারত করাই সমাজের স্বার্থ। যেসব দেশে বৃহৎ ভূমি মাঁলকানা আছে 
এবং যেখানে সেই সূত্রে এই বৃহৎ আবাদ মহালগ্যুলি একজন প্রভু ও বহ্‌ মজুরের 
মাধ্যমে চালানো হয়, মূলত সেইসব দেশ সম্পকেই প্রস্তাবাট গৃহীত হয়োছল। তবুও 
সামগ্রকভাবে জার্মানিতে এখনো এই ব্যবস্থারই প্রাধান্য দেখা যায়। কাজেই ইংলন্ডের 
পরই, ঠিক জার্মানির পক্ষেই এ সিদ্ধান্ত ছিল সবচেয়ে পময়োপধোগণী। রাজাদের 
সৈন্যবাহনীর প্রধান অংশ সংগৃহীত হয় কীষ প্রলেতারিয়েত, ক্ষেত-মজুর-শ্রেণীরই মধ্য 
থেকে! সর্বজনীন ভোটাধকারের ফলে এই শ্রেশীই পার্লামেন্টে পাঠায় বহুসংখ্যক 
সামন্ত প্রভূ ও মুঙ্কারদের, কিন্তু আবার এই শ্রেণীই হল শহরের 'শল্প-শ্রামকদের 
নিকটতম, এরা তাদের মতন অবস্থাতেই জশবনধারণ করে, তাদের চেয়েও গভশর দুর্দশায় 
ডুবে থাকে। 'বিভূক্ত ও বিক্ষিপ্ত বলেই এই শ্রেণী অক্ষম, কিন্তু এদের সপ্ত শাক্তর কথা 
সরকার ও আভজাতবর্গের এতটা ভালভাবে জানা আছে যে যাতে এরা অজ্ঞ হয়ে থাকে 
সেইজন্য তারা ইচ্ছা করেই স্কুলগুঁল নষ্ট হয়ে যেতে 'দচ্ছে। এই শ্রেণীর মধ্যে 
প্রাণসণ্গার করে এদের আন্দোলনে টেনে আনাই হল জার্মান শ্রীমক আন্দোলনের সবচেয়ে 
আশু জরুরী কর্তব্য। যোঁদন থেকে ক্ষেত-মজৃর জনগণ তাদের 'নজেদের স্বার্থ বুঝতে 
াখবে সেদিন থেকে জার্মীনতে অসম্ভব হয়ে উঠবে প্রাতক্রিয়াশশীল -_ সামন্ত, 
আমলাতান্লক অথবা বুর্জোয়া _ সরকারের আস্তত্ব। 


০ 


উপরের লাইন কয়া লিখোছলাম চার বছরেরও বেশী আগে। আজও কিন্ত 
কথাগুলি সত্য । সাদোভা ও জার্মানি বিভাগের পর যা সত্য ছিল তা আবার প্রমাণিত হচ্ছে 
সেদান এবং প্রহশীয় জাতির পাবন্র জার্মান সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠার পর। তথাকাথিত উচ্চ 
রাজনীতির ক্ষেত্রে 'পাঁথবী কাঁপানো” বিরাট বিরাট রাষ্ট্রীয় অনষ্ঞানে এ্রীতহাসিক গাঁত 
এত সামান্যই. বদলাতে পারে। 

পক্ষান্তরে বিরাট রাষ্ট্রীয় এই অনুষ্ঠানগুলি যা করতে পারে তা হল সে গতি 
দ্রুততর করা। এবং এ ব্যাপারে উপরোক্ত 'পাথবী কাঁপানো ঘটনাবলীর' নায়কেরা 
অনিচ্ছাকৃত সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁদের নিজেদের কাছে সে সাফল্য নিশ্চয়ই খুবই 
অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভাল হোক বা মন্দ হোক, সেগুলো গ্রহণ করতেই হয়। 

১৮৬৬ সালের যুদ্ধ ইীতিপূর্েই পুরানো প্রাশিয়ার ভিতে নাড়া 'দয়োছল। 
১৮৪৮ সালের পর পাশ্চম প্রদেশগাঁলর বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয়, শিজ্পসং্লষ্ট উভয় 
ধরনের বিদ্রোহ ব্যক্তিদের আবার পুরাতন শৃঞ্খলার বশে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়; 
তবুও কাজটা সম্পন্ন হল আর সৈন্যবাহনীর স্বার্থের পরই, পূর্ব প্রদেশগুলির য়ুক্কারদের 


৩২২ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 





স্বার্থটাই আবার হয়ে দাঁড়াল রাস্ট্রের শাসক স্বার্থ। ১৮৬৬ সালে প্রায় সমস্ত উত্তর- 
পশ্চিম জার্মানি হয়ে গেল প্রুশীয়। ভগবানের আশীর্বাদে আঁজত আর তিনাট রাজমূকুট 
গ্রাস করার ফলে ভগবানের আশীর্বাদে আঁজত প্রুশীয় রাজমূকুটের অপূরণীয় নোৌতিক 
ক্ষাত হওয়া ছাড়াও রাজশাক্তর ভারকেন্দ্র এখন পাঁশ্চমের দিকে অনেকথাঁনি সরে যায়। 
প্রত্যক্ষ রাজ্যগ্রাসের ফলে চল্লিশ লক্ষ জার্মান এবং তারপর উত্তর-জার্মান মৈত্রীর মাধ্যমে 
পরোক্ষভাবে যাটলক্ষ জার্মান যুক্ত হওয়ার ফলে শক্ত বাঁদ্ধ হল পণ্টাশ লক্ষ রাইনল্যান্ডার 
ও ভেস্তফালিয়ানদের। ১৮৭০ সালে আবার আরও আশি লক্ষ দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মান এসে 
যোগ দিল। ফলে 'নবীন সাম্রাজ্যে” এককোটি পণ্মতাল্লশ লক্ষ পুরাতন প্রাশয়ার (এরা 
পূর্ব এলবাঁয় ছাট প্রদেশের লোক, তাছাড়া আবার এদের মধ্যে কাঁড় লক্ষ পোলও আছে) 
মুখোম্যাখ দাঁড়াল প্রায় আড়াই কোট এমন মানুষ যারা পুরানো প্রশীয় যুঙ্কার 
সামন্ততন্ন বহযীদন কাটিয়ে উঠেছে। এইভাবে প্রুশীয় সৈন্যবাহনীর জয়লাভের ফলেই 
সরে যায় প্রুশীর রাম্দ্রীয় সংগঠনের গোটা 'ভীন্তটা; এমন কি সরকারের পক্ষেও এখন 
য়ুঙ্কারদের আঁধপত্য আরও বেশ অসহনীয় হয়ে উঠল। অবশ্য ঠিক একই সঙ্গে আত 
দ্রুত শল্পোন্নাতর ফলে ক্গঃ্কার ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার রেশারোশকে ছাঁপয়ে উঠল 
বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের সংগ্রাম। এর ফলে আভ্যন্তরীণভাবেও পুরানো রাষ্ট্রের সামাজিক 
ভাত্ত সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। ১৮৪০ সাল থেকেই ধারে পচনোন্মৃখ রাজতল্নের 
মৌলক পূর্বশর্ত ছিল আভজাত ও বুর্জোয়ার মধ্যেকার লড়াই, যার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা 
করত রাজতন্ত্র । যে মুহূর্তে বুর্জোয়া শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আভিজাতবর্গকে রক্ষ। 
করার প্রশ্নের বদলে শ্রামক শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সকল সম্পাত্তবান শ্রেণকে রক্ষা 
করার প্রশ্ন এসে দাঁড়াল, সেই মুহূর্ত থেকেই পুরানো একচ্ছত্র রাজতল্ম পুরাপুঁর 
গ্রহণ করতে বাধ্য হল বিশেষ করে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঁরকাঁজ্পত রূশ্পটা, অর্থাৎ 
বোনাপাটাঁয় রাজতন্ত্র রূপ। বোনাপার্তন্ত্রে প্রাঁশয়ার এই রূপাস্তরণের কথা আম 
ইীতিপূর্বে অনান্র আলোচনা করেছি (বোস-সংস্থান সমস্যা" দ্বিতীয় ভাগ, ২৬ ও পরবতর্ঁ 
পৃজ্ঠাগ্াীল)*। সেখানে যে কথার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন হয়ান, অথচ এখানে যেটা 
খুব দরকার তা হল এই যে, আধুনক বিকাশের দক থেকে প্রাশয়া এত পিছিয়ে ছিল 
যে এই রূপাস্তরই হল ১৮৪৮ সালের পর থেকে প্রাশিয়ার সবচেয়ে বড় অগ্রগাত। অবশ্য 
প্রাশিয়া 'নিশ্য়ই তখনও আধা-সামস্ত রাষ্ট্র অথচ বোনাপার্টতল্ল অন্ততঃপক্ষে রাষ্ট্রের 
একটা আধ্দানক রূপ, যাতে ধরে নেওয়া হয় যে সামন্ত ব্যবস্থা লৃপ্ত হয়েছে। সৃতরাং 
প্রাঁশয়াকে তার সামস্ত ব্যবস্থার অসংখ্য ধৰংসাবশেষ বিলযপ্ত করার, যুঙ্কারতল্মই বিসর্জন 
দেবার সদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে। স্বভাবতই কাজটা চলেছে যতটা সম্ভব নরম ধাঁচে এবং 


শা 


* এ খণ্ডের ২৭৭-২৭৮ পন্ঠা দ্রম্টব্য। -_ সম্পাঃ 
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112110067 121769210 01801 এই প্রিয় গানের তালে। যেমন ধরা যাক কুখ্যাত জেলা 
আর্ডন্যা্সটা। এতে নিজস্ব জমিদারতে ম্ব্‌জ্কারের ব্যাক্তিগত সামস্ততান্দিক বিশেষ 
আঁধকার লোপ করা হয়; অথচ সঙ্গে সঙ্গে সেই আঁধকারের পুনপ্রীতষ্ঠা হল সমগ্র জেলার 
ক্ষেত্রে সামাগ্রকভাবে বৃহৎ ভূস্বামীবর্গের হাতে । সারবন্তুটা একই রইল, শুধু অনুবাদ হল 
সামন্ত থেকে বুর্জোয়া উপভাষায়। পুরানো প্রুশীয় যুষ্কার বাধ্য হয়ে রৃপাস্তারত হচ্ছে 
ইংরেজ স্কোয়ারের** মতো এক বস্তুতে; এতখানি প্রাতরোধের তার কোনোই কারণ ছিল 
না, কারণ উভয়েই সমান নিবোধ। 

প্রাশয়ার অদ্ভুত ভাগ্যালাঁপটাই হল এই যে ১৯৮০৮ থেকে ১৮১৩ স্মলে শুরু হওয়া 
এবং ১৮৪৮ সালে আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়া তার বুর্জোয়া বিপ্লবকে সমাধা করতে 
হল শতাব্দীর শেষে বোনাপাট্তন্ত্রের প্রীতিকর রূপের ভিতর । যাঁদ সবাক ভাল মতো 
চলে, আর পাঁথবাটা থাকে বেশ শান্তশিষ্ট, আমরাও যাঁদ যথেম্ট বৃদ্ধ বয়স পর্যস্ত বেচে 
থাক, তাহলে আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই _ ধরা যাক ১৯০০ সালে -_ দেখে যেতে 
পারি যে প্রুশ্শীয় সরকার সাঁত্যসাত্য সামন্ত 'বাধব্যবস্থা বিল্‌প্ত করে দিয়েছে, অর্থাৎ 
১৭৯২ সালেই ফ্রান্স যেখানে পেশছে'ছিল প্রাশিয়া শেষ পর্যন্ত সেই বিন্দুতে এসে 
পড়েছে। 

ইতিবাচক রূপে প্রকাশ পেলে সামন্ততল্লের বিলোপের মানে দাঁড়ায় বুর্জোয়া 
ব্যবস্থার প্রতষ্ঠা। আভজাতবর্গের বিশেষ আঁধকার লোপের সঙ্গে সঙ্গে আইনব্যবস্থা 
ন্রমশ বোঁশ বুর্জোয়া হয়ে উঠতে থাকে । আর এইখানেই আমরা সরকারের সঙ্গে জার্মান 
বৃজেয়া শ্রেণীর সম্পকের মূলকথাটায় এসে যাই। আমরা দেখেছি যে সরকার এই 
ধঁরগাঁতি সামান্য সংস্কারগুল প্রবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু বুয়া শ্রেণীর কাছে 
সে এইগুলিকে দেখায় বুজোয়াদের খাতিরে ক্ৰার্থত্যাগ হিসাবে, রাজার কাছ থেকে 
বহুকম্টে আজত দাবি আদায় হিসাবে, যার বদলে বুজোৌঁয়া শ্রেণীরও উীচত সরকারের 
জন্য কিছুটা আত্মত্যাগ করা । আর, আসল অবস্থাটা বুর্জোয়াদের কাছে ষথেম্ট পারজ্কার 
হলেও তারা ধনজেরা বোকা সাজতে রাজন হয়। যে অব্যক্ত বোঝাপড়া বাঁলিনে রাইখস্টাগ 
এ প্রাদেশিক কক্ষের (০122170961) সব বিতকেঁর নির্বাক ভিত্তি, তার উৎপাত্ত, হল 
এইখানে : একদিকে, সরকার বুজোঁয়া শ্রেণীর স্বার্থে শামুকের গাঁতিতে আইনের সংস্কার 
করে: শিজ্পের পথে সামস্ততান্তিক বাধা, তথা বহুসংখ্যক ক্ষুদে রাজ্যের অস্তিত্বজনিত 
বাধা অপসারত করে : সকল অগ্চলে এক মুদদ্রাব্যবস্থা, এক ওজন ও এক মাপের ব্যবস্থার 
প্রচলন এবং পেশার স্বাধীনতা ইত্যাঁদ প্রাতিষ্তা করে : যাতায়াতের স্বাধীনতা মঞ্জুর 


* সব সময়ে ধীরে এগোও ! _ সম্পাঃ 
** স্কোয়ার - ইংরেজ নিম্ন আভজ্জাতদের উপাঁধি। _ সম্পাঃ 
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করে জার্মানর শ্রমশাক্তকে পাঁজর অবাধ কর্তৃত্বের অধীনে এনে দেয়; আর ব্যবসা এবং 
জুয়াারর আনুকূল্য করে। অন্যাদকে, বুজৌঁয়া শ্রেণী সাত্যকারের সমস্ত রাজনোতিক 
ক্ষমতা ছেড়ে দেয় সরকারের হাতে; কর, খণ ও সৈন্য সংগ্রহের পক্ষে ভোট দেয়; এবং 
সমস্ত নতুন সংস্কার আইন এমনভাবে রচনা করতে সাহায্য করে যাতে অবাঞ্ছিত লোকজনের 
উপর পালশের পুরানো ক্ষমতাটা থাকে অব্যাহত। নিজের রাজনোতিক ক্ষমতার আশু 
পরিহারের 'বানময়ে বুর্জোয়া শ্রেণী তার ধারগাঁতি সামাঁজক মুক্ত ভ্রুয় করছে। 
স্বভাবতই যে প্রধান কারণে এইরকম একটা বোঝাপড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য 
হয়ে ওঠে তা সরকারের সম্বন্ধে ভয় নয়, তা হল প্রলেতারয়েতের সম্পকেহইি ভয়। 

রাজনোৌতক ক্ষেতে আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণী যতই শোচনীয় মূর্ত ধরুক না কেন, 
একথা অস্যশকার করা যায় না যে, শিল্প ও বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে শেষ পর্যস্ত সে তার কর্তব্য 
করছে। গ্বিতয় সংস্করণের ভূমিকায় শিল্প ও বাণিজ্যের যে উদ্দাম উন্নাতির কথা উল্লেখ 
করা হয়োছল তা পরবতর্শ পর্বে বিপূলতর উদ্দীপনার সঙ্গে বকাশলাভ করেছে। 
১৮৬৯ সাঙ্লের পর থেকে এই ব্যাপারে রাইন-ভেস্তফাঁলয়ান শল্পাণ্চলে যা ঘটেছে জার্মানির 
ক্ষেতে তার কোনও তুলনা মেলে না, বরং মনে পড়ে এই শতাব্দীর গোড়ায় ইংলণ্ডের 
কারখানা অগঙল্ে যে জোয়ার দেখা দিয়েছিল তার কথা । স্যাক্সাঁন ও উচ্চ সলোসয়া, 
বার্লন, হানোভার ও সমুদ্র-উপকূলবতাঁ শহরগাঁল সম্পকেও নিশ্চয় একই কথা প্রযোজ্য। 
শেষ পর্যস্ত একটা বিশ্ববাণিজ্য, সাঁত্যকারের বৃহৎ [শল্প ও প্রকৃত আধাঁনক বুজৌঁয়া 
শ্রেণী পাওয়া গেছে বটে। কিন্তু তার বদলে আমাদের ভাগ্যে একটা সত্যসত্যই 'বপর্যয় 
জুটেছে এবং খাঁটি শাক্তশাল? এক প্রলেতারয়েতও দেখা দয়েছে। 

ডাষষ্যতের ইতিহাসাঁবদের কাছে জামণন প্রলেতারিয়েতের নিরহ্কার ও ধর অথচ 
আঁবরামগাঁতি বিকাশের তুলনার জার্মীনর হীতহাসে ্পিখার্ন, মারস-লা-তুর ও 
সেদানের রণক্ষেত্রে হুঙ্কার এবং তৎসংক্রাস্ত সকল ব্যাপারের গুরুত্ব হবে অনেক 
কম। ১৮৭০ সালেই জার্মান শ্রীমক শ্রেণীকে কাঠন এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে 
হয়েছিল: সে পরাক্ষা হল বোনাপার্টাঁয় যুদ্ধ-প্ররোচনা ও তার স্বাভাঁঝক ফল, অর্থাৎ 
জার্যাঁনতে ব্যাপক জাতীয় উত্তেজনা । জার্মান সমাজতন্ত্র শ্রাীমকেরা নিজেদের 
একমৃহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হতে দিল না। তাদের মধ্যে উগ্রজাতিবাদের কোনো চিহ্‌ই 
দেখা গেল না। বিজয়ের চরম উন্মাদনার মধ্যেও তারা শান্ত থেকে দাব করোছল 'ফরাসণ 
প্রজাতঙ্গের সঙ্গে ন্যায়ের ভাত্ততে শান্ত স্থাপন করা হোক; কোনও দেশ দখল চলবে না, । 
এমন ক সামায়ক আইনও পারল না তাদের নীরব রাখতে । কোনো রণ গোরব, জার্মান 
'সায়াজ্যের বিড়াতির' কোনও বুলি তাদের মনে রেখাপাত করতে পারোন। তাদের একমান 
লক্ষ্য থেকে গেল ইউরোপের সমগ্র গ্রলেতারয়েতের মাক্ত। নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে 
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পাঁর যে আর কোন দেশে শ্রীমকেরা এমন কাঠিন পরাঁক্ষার সম্মৃখীন হয়ান, পরাঁক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়নি এতটা সগোৌরবে। 

যুদ্ধকালীন সামারক আইনের পর মামলা এল দেশদ্রোহতার জন্য, রাজ মানহানির 
(1558 171816506) জন্য, কর্মচারীদের অপমান করার জন্য; আর সঙ্গে সঙ্গে এল 
ক্মবর্ধমান শাম্তকালীন প্ালশী ঠগব্ীজ। ৮০91855এ% পান্রকার তিন বা চারজন 
সম্পাদক সাধারণত একই সঙ্গে জেলে আটক থাকতেন; অন্যান্য কাগজের অবস্থা ছিল 
একই অনুপাতে । পার্টির প্রত্যেক খ্যাতনামা বক্তাকেই বছরে অস্তত একবার আদালতে 
হাঁজর হতে হত, আর প্রায় সবক্ষেত্রেই তারা দোষা সাব্স্ত হত। শিলাবৃন্টির মতন একের 
পর এক চলতে থাকল নির্বাসনদণ্ড, বাজেয়াষ্টকরণ এবং মিটিং ভাঙা, কিন্তু সবই হল 
বিফল । একজন গ্রেপ্তার বা নর্বাঁসত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গা নিত আর একজন: 
একটা মিটিং ভেঙে দিলে তার জায়গায় ডাকা হত দুটো নতুন মিটিং: আর এইভাবে সহ্যশক্তি 
ও একাণ্র আইনানূবার্ততার মাধ্যমেই একের পর এক এলাকায় পুলিশের স্বেচ্ছাচারী 
শক্তি ক্ষয়ে যেতে লাগল। এত অত্যাচারের যা উদ্দেশ্য, ফল দাঁড়াল ঠিক তার 
বিপরীত । শ্রীমকদের পার্ট ভেঙে যাওয়া বা নুয়ে পড়ার বদলে, এতে করে নতুন কমাঁ 
এসে পার্টতে যোগ দিল, সংগঠন হল আরও মজবৃত। কতৃপক্ষের বিরদ্ধে এবং 
ব্যাক্তগতভাবে বু্জোয়াদের সঙ্গে সংগ্রামে শ্রামকেরা দৌখয়ে দিল যে তারা বাঁদ্ধবৃত্ত ও 
নৌতকতার দিক 'দিয়ে উন্নততর । বিশেষ করে তথাকথিত 'কর্মদাতা'দের অর্থাৎ 
মালিকদের সঙ্গে বরোধে তারা প্রমাণ করল যে, তারা মজুরেরাই এখন শিক্ষিত শ্রেণী, 
আর প:ঁজপাঁতিরা হল গণ্ডমূর্খ। তারা আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এমন রসবোধ নিয়ে 
লড়াই চালায় যে এতে করেই সবচেয়ে ভালভাবে প্রমাণ হয়ে যায় যে তারা তাদের লক্ষ্য 
সম্বন্ধে কতটা নিশ্চিত, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কতটা সচেতন । ইতিহাসের তৈরা মাটিতে 
সংগ্রাম এইভাবে চালানো হলে তার ফল মহান হতে বাধ্য। আধুনিক শ্রামক আন্দোলনের 
ইতিহাসে জানুয়ার নির্বাচনের সাফল্য তুলনাহশন, এর ফলাফল সারা ইউরোপে যে 
বিস্ময়ের সৃষ্ট করেছে তা একান্তই সঙ্গত। 

ইউরোপের বাকি অংশের শ্রামকদের তুলনায় জার্মান শ্রমকদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ 
সুবিধা আছে। প্রথমত, তারা ইউরোপের সবচেয়ে তাত্বক জাতির অংশ, আর জাম্নীনর 
তথাকাঁথত "শশক্ষিত' শ্রেণীগ্লি তত্বের যে বোধটুকু প্রায় পুরাপৃরি হারিয়ে বসেছে, এরা 
তাকে রক্ষা করে চলছে । পূর্বগামশ জার্মান দর্শন ছাড়া, বিশেষত হেগেলের দর্শন ব্যতীত 
বৈজ্ঞানিক জার্মান সমাজতন্ত্র -__ যা হল একমান্ন বিজ্ঞানসম্মত সমাজতল্ _ তার কখনও 
সৃষ্টি হত না। শ্রীমকদের মধ্যে তত্বের একটা বোধ না থাকলে, এই বিজ্ঞানসম্মত 
সমাজতন্ত্র তাদের আঁস্মিমজ্জায় যতখানি জড়িয়ে গেছে তা কখনই সম্ভব হত না। এই 
সুবিধা যে কতটা অপারিসীম তা একাদকে বোঝা যায় ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর স্বাবধ 


৩২৬ ফ্রেডারক এঙ্গেলস 
তত সম্বন্ধে ওদাসীন্যের ভিতর, পৃথক ইউনিয়নগুলির চমৎকার সংগঠন সত্তেও তাদের 
আন্দোলন এত ধাঁরগতিতে এগোবার যেটা হল অন্যতম মূল কারণ, অন্যাদকে বোঝা 
যায় প্রুধোবাদের আঁদরুপ ফরাসী ও বেলাজয়ানদের মধ্যে, এবং বাকুনিন কর্তৃক তার 
হাস্যকর বিকীত স্পেনীয় ও ইতালীয়দের মধ্যে যে ক্ষাত ও বিশৃঙ্খলা সৃম্টি করেছে 
তার ভিতর । 

দ্বিতীয় সুবিধা হল এই যে তাঁরখ 'হসাবে জার্মীনেরাই প্রায় সবচেয়ে শেষে শ্রামক 
আন্দোলনে যোগ 'দয়েছে। যেমন জার্মানদের তত্বগত সমাজতল্ল কোনাঁদন ভূলবে না যে 
তার প্রাতিষ্ঞা হল সাঁ-সিমোঁ, ফীরয়ে এবং ওয়েনের উপর -- এ+দের কল্পনাবিলাসাঁ নানা 
ধারণা ও ইউটোপায়বাদ সত্তেও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীধীদের মধ্যে এই তিনজনের স্থান 
রয়েছে, এ+দের প্রতিভা এমন বহহ ব্যাপারের সন্ধান পেয়োছিল যার যাথার্থ্য আমরা এখন 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করাছ, _ ঠিক তেমনই জার্মান শ্রামকদের ব্যবহারিক 
আন্দোলনের কোনাঁদন ভোলা উচিত নয় যে ইংরেজ ও ফরাসী আন্দোলনের 'ভাত্তর 
উপরই তার বকাশলাভ ঘটেছে, এদের বহুমূল্যে আঁজঁতি আঁভজ্ঞতাই তারা শুধু কাজে 
লাগাতে পেরেছে, এবং এদেব এমন অনেক ভুল এড়াতে পেরেছে যা এড়ানো সে যুগে 
প্রায় অসম্ভব ছিল। পূবগামী ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগীলর দক্টান্ত এবং ফরাসী শ্রামকদের 
রাজনোতক লড়াই ব্যতীত, প্যারিস কমিউন বিশেষ করে যে বিরাট প্রেরণা জোগাল তা 
ছাড়া আমাদের অবস্থা এখন কাঁ দাঁড়াত 2 

জার্মান শ্রীমকদের এই কাঁতত্বট্ুকু স্বীকার করতেই হবে যে তারা নিজেদের 
পারাস্থিতির সুযোগটা কাজে লাঁগয়েছে এমন বোধ শাক্ত নিয়ে যা নিতান্ত দুলভ! 
শ্রামক আন্দোলনের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে এই প্রথম সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, 
পারস্পারক যোগাযোগ বজায় রেখে, ধারাবাহিকভাবে চালানো হচ্ছে আন্দোলনের 'তনাঁট 
দকই -- তাঁত্বঁক, রাজনোৌতক, এবং ব্যবহারক অর্থনৌতক (পঃাঁজপাঁতদের বরুদ্ধে 
প্রাতরোধ)। বলতে গেলে ঠিক এই অনুকেন্দ্রিক আক্রমণের মধ্যেই নাহত আছে জার্মান 
আন্দোলনের শাক্ত ও অপরাজেয়তা । 

একাঁদকে এই স্াবধাজনক পারাস্থাতর ফলে, এবং অন্যাদকে ইংরেজ আন্দোলনের 
ধীপবদ্ধ বোশন্ট্যের দরুন আর ফরাসী আন্দোলন বলপৃর্বক দাঁমত হওয়াতে এই মুহূর্তে 
জার্মান শ্রীমকেরা এসে দাঁড়য়েছে প্রলেতারীয় সংগ্রামের পরোভাগে। ঘটনাম্রোত কতাঁদন 
তাদের এই সম্মাঁনত পদ আধকার করে থাকতে দেবে তা আগের থেকে বলা যায় না। 
িস্তু আশা করা যাক যে যতাঁদন তারা এই পদে থাকবে ততাঁদন তারা যোগ্যতার সঙ্গে 
পদভার বহন করবে। তার জন্য লড়াই ও প্রচারের প্রাতিক্ষেত্রে তৎপরতা দ্বিগুণ বাড়াবার 
প্রয়োজন। বিশেষত নেতাদের কর্তব্য হবে সকল্‌ তাত্বক প্রন সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ 
অস্তদর্শম্ট অর্জন করা; পুরানো জগতের দৃষ্টভীঙ্গ থেকে উত্তরাধকারসূত্ে প্রাপ্ত 


জার্মানির কফকযুদ্ধ' গ্রন্থের নৃখবন্ধ ৩২৭ 


১১১১১১১১১১১ 





আসত আপ লা পপর অপ পপ 
চে 


চিরাচারত বালির প্রভাব থেকে নিজেদের ক্রমশ আরও মুক্ত করে ভোলা; এবং সব সময়ে 
মনে রাখা ষে সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান হয়ে ওঠার পর থেকে তার দাবি এই ষে বিজ্ঞান 
হিসাবেই তাকে চর্চা করতে হবে, অর্থাৎ তাকে অধ্যয়ন করতে হবে। কর্তব্য হবে, 
এইরূপে আয়ত্ত স্বচ্ছতর দৃম্টিভঙ্গটাকে বাধত উদ্দীপনার সঙ্গে সাধারণ শ্রামকদের 
মধ্যে ছাঁড়য়ে দেওয়া, পার্টি ও ট্রেড ইডীনিয়ন উভয়ের সংগঠন আরও দৃঢসংবদ্ধ করে 
তোলা । জান্য়ার মাসে সমাজতন্তীদের দকে যত লোক ভোট 'দিয়োৌছল তারা রীতিমতো 
একটা বাঁহনী হয়ে দাঁড়ালেও শ্রীমকদের. সংখ্যাগারন্ঠ অংশ হয়ে উঠতে এখনও 
তাদের অনেক দোঁর; তাছাড়া গ্রামালের আধবাসীদের মধ্যে প্রচারকাষে'র 
সাফল্য যতই হোক না কেন, ঠিক এই ক্ষেত্রেই এখনও অজন্্র কাজ বাক পড়ে 
আছে। সৃতরাং আমাদের নজর রাখতে হবে যে. সংগ্রামে ষেন টিলে না পড়ে, শত্রুর হাত 
থেকে যেন একটা পর একটা শহর, একটার পর একটা 'নর্বাচনশ জেলা জিতে নেওয়া 
যায়। প্রধান কথা হল কিন্তু খাঁটি অন্তজর্শাতক প্রেরণা বজায রাখা, যে মনোভাব কোনও 
দেশপ্রোমক উগ্রজাতিবাদের প্রশ্রয় দেয় না, আর, যে জাতিরই হোক না কেন, প্রলেতারীয় 
আন্দোলনের প্রাতিটি অগ্রঙগাতিকে যা সানন্দে স্বাগত জানায় । জার্মান শ্রামকেরা যাঁদ 
এইভাবে এগোতে থাকে তাহলে তাবা আন্দোলনের ঠিক নেতৃত্বে থাকবে না -- কোনও 
একটা 'বশেষ দেশের শ্রীমকেরাই নেতৃত্বে থাকবে এটা আন্দোলনের দিক থেকে মোটেই 
বাঞ্ছনীয় নয় -- বরং সংগ্রামী সারতে তাদের থাকবে সম্মানের স্থান। আর, অপ্রত্যাশিত 
গুরুতর প্রীক্ষা অথবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী যাঁদ তাদের কাছ থেকে বার্ধত সাহস, 
বার্ধত সংকজ্প ও শাক্ত দার করে তাহলে সংগ্রামের জন্য অস্বসজ্জিত হয়ে দাঁড়াবে তারা । 


ফ্রেভারিক এঙ্গেলস 


লন্ডন, ১লা জুলাই, ১৮৭৪ তুতশষ সংদকবণের পাঠ অন্যাষণ মাদ্বত 


জাম্মান থেকে ইংরেজ ভামোর ভাষাস্তর 
এঙক্গেলসের লেখা, প্রথম অংশ ১৮৭০ সালে, 


এবং "দ্বিতীয় অংশ ১৮৭৪-এর ১লা জুলাই 
জার্মানির কৃষকযনদ্ধ' গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতাঁয় 


সংস্করণে প্রকাশিত লাইপাঁজগ, ১৮৭০ ও 
১৮৭৫ 


বিষয় সুচি 


জজ 


আত উৎপাদন -- ১০৪। 

আঁধকার (আইন), তার এ্রাতহাঁসক উৎস -- ২৪, 
২৯৬-২৯৪। 

অর্থনীত -- ২৫, ৩২, ২৯১২, ২৯৪-২৯৫। 
বানয়াদ ও উপারকাঠামোও দুষ্টব্য। 

অর্থনীতাবদ, বুর্জোয়া __ ৩০-৩১, ৩৪, ৩৮, 
৪৬, ৫৬-৫৭, ৬৯-৭০, ৭৯-৮০, ১২৭, 
১৩৫-১৩৬, ২৪৩। 

অর্থশাস্তদ - ১৯) ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৭-৩৮, 
$৫-৫৬, ১১৫, ১৩৫-১৩৬। 

- চিরায়ত অর্থশাস্ত - ৫৬, ৮১, ৮৭, ১০৯- 
১১০, ১২৬-১২৭, ১৩৫-১৩৬। 

'অর্থশাস্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে মাকসি 
[লাখত -- ২৩, ৩১, ৩৩, ৩৯, ৫৯, ১১২, 
১১৮। 

আঁলয়াম্মী -_ ১৬৩, ১৭৩। 

অস্ট্রিয়া -- ৩১৪। 

আক্তত্বের বৈষাঁয়ক শর্ত _ ২৫। 


আআ 


আন্তজাতিক, প্রথম আস্তজাতিক ও তার 
এীতহাঁসক তাৎপর্য -- ৫০-৫২, ৬২, 
১৫২-১৫৩, ১৫৪-১৫৬, ১৬৯). ২১০- 
২১১, ২৯৩। 


-_ প্রথম আস্তজাতিকের প্রাতঘ্ঠা _ ৪৮, ৫০, 
২১৩। 

-__ প্রথম আন্তজ্াঁতকের সাধারণ পাঁরষদ _- ৫০- 
৫২, ২১৩-২১৪, ২১৭। 

-_ প্রথম আন্তজজাঁতকের বাসেল কংগ্রেস -- 
৩২০। 

__ প্রথম আন্তজাতকে প্রধোবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম _ প্রুধোবাদ দুষ্টব্য। 

আমেোরকা _ ৬৯, ০২, ১০৮, ১১৫) ১৪৮, 
২৪১-২৪২। 

আয়ল্যান্ড - ৪০, ২২১৯, ২২৪, ৩৯৯। 


আলসাস-লোরেন -_- ১৩৮, ১৫৮-১৬০, 
১৬২। 
ইংলন্ড _ ৮-১০, ১২-১৩, ১৪-৯৬) ১৮, 


৩০, ৪০, ৪২, 8৪-৪৭, ৫৯, ৬৯-৭১, 
৭৪-৭৬, ৮৫, ১০২, ১০৯, ১১৩-১১৫, 
১৩১-১৩২, ১৮৮, ২২১-২২৩, ২২৪, 
২৩৪, ২৩৮, ২৫০, ২৬২, ২৬৫, ২৭৩- 
২৭৫, ২৭৬, ৩১৭, ৩২১। 

-_ ইংলণ্ডের প্রলেতারিয়েত -- ২১, ৪০-৪৩, 
৪৫, ৪৮, ৭8, ১৩১, ১৯৫৫, ১৬৪, 
২৩৪, ২৩৮। 

- ইংলণ্ডের বুর্জোয়া - ১৬, ১৭-১৮, ২৬৪, 
২৭৬, ৩১৫। 


৩৩) 


শপে পাশে পাশে শা শপ 


_ ইংপণ্ডের উপাঁনবেশিক কর্মনীতি - ৮- 
১০, ১২-১৯, ১০৯। 

-- ইংলশ্ডের শিল্প একচেটিয়া _ ৩০, ৪৪, 
৬৯। 

-- ইংলন্ডের শ্রমিক আন্দোলন -_ 
শ্রেণির আন্দোলন দ্ুম্টব্য। 

'ইংলন্ডে শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা', 
গলাখত - ২৬, ২৩৪, ২৬২, 
২৬৫, ২৭৯, ৩১৫। 

ইতালি _- ৭। 

ইাতহাস -- ২৬, ৩৭। 


শ্রীমক 


এঙ্গেলস 
*২৬৪- 


উ 


উচ্ছেদ 
- ক্ষুদে মালকদের উচ্ছেদ _- ৯০, ১২২- 
১২৩, ১২৫, ২৩৩-২৩৪। 


_- উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদে -- ১২৪-১২৬, 
১৯১০, ২৪১, ২৬০। 
উৎপাদন 


-_ পধজবাদী উৎপাদন _ ১৯, ৫৬, ৯২-৯৩, 
১১৩, ১২৪, ১৩৩, ১৩৬, ১৯১০, ২৩৪। 

উৎপাদন-পদ্ধাত -_ ২৫, ১২২-১২৪। 

-- পধজবাদী উৎপাদন-পদ্ধাত -- ২৬, ১১৩, 
১২৩-১২৪, ১৩১-১৩২, ২২৮, ২৩৩, 
২৩৭, ২৫১, ২৫৩, ২৬০, ২৭৩, ২৮২, 


৩০৪। 

উৎপাদন-শার্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক -- ১৮- 
১৯, ২১, ২৫-২৬, ৩২, 98, ৫৫&- 
&৬, ৬৩, ১২৩-১২৪, ১৩৩, ২৫২, 
২৯২। 


উৎপাদনের উপায় _- ৮৫, ৯৭, ১২৩-১২৪, 
১২৯। 

-- উৎপাদনের উপায়ের সাধারণ সম্পান্ততে 
পরিণাতি - ১৯০, ২১৯। 

উৎপাদনের নৈরাজ্য - ১৯০। 


ধবষয় সুচি 


পেস 


উৎপাদনের হাতিয়ার _- ৪৯, ৮৪, ৯০, ৯৬, 
১২৩, ১৩২। 


উদ্বত্ত মূল্য _ ৯১-৯৩, ৯৬-৯৮, ১২৭- 
১৩০, ১৩৪-১৩৬, ২২৩-২২৪, ২২৮, 
২৩০, ২৪৩-২৪৪। 

-- উদ্ধত মূল্যের হার _ ৯৩, ২৪৩। 

এ 

এীতহাসিক বস্তুবাদ _ ২৫, ৩১-৩২, ১১৯৫, 
২৯৫, ৩১৪। 

ও 


ওয়েনবাদ -- ৪৭, ৭০। 
ক 


'কমিডীনস্ট পার্টর ইশতেহার, মার্স ও 


এঙ্গেলসে লিখিত -- ২৬, ১২৫, ২১৯, 
২৫২, ২৮৫, ২৮৮। 

কাঁমীনস্ট সমাজ __ ২৩৬-২৩৭। 

কৃষক সম্প্রদায় _ ১২৫, ১৮, ৩০০। 

_ ক্ষুদে চাষা _ ২৫৭, ৩১৯। 

-- কষ প্রলেতারয়েত - ৩২০-৩২১। 

_- কৃষক সম্প্রদায় ও প্রলেতারয়েত -- 


প্রলেতারয়েত দ্রম্টব্য। 
- কৃষক সম্প্রদায় ও প্রলেতারীয় বিপ্লব -- 
২৬ 
কৃষসমস্যা -_ ৩০৪-৩০৫, ৩১৯-৩২০। 
ক্রোডট -_- ৫৯, ২৪৭। 
ক্ষুদে ভূসম্পান্ত _ ৩২০। 


গা 
গোষ্ঠী 
- ভারতীয় গ্রাম-গোম্তী - ১১-১৩, ১৫, 
১৭। 


-- জার্মান গ্রাম গোষ্ঠী মোক) ২২৫। 


বিষয় সুচি 


চাঁটস্টবাদ -- ২৮৭। 


য়করণ 

_- ভূমি জাতীয়করণ -_ ৩০৪, ৩২০। 

“জার্মান ভাবাদর্শ", মাকস ও এঙ্গেলস রাঁচিত _ 
২৬। 

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক পার্টি -- ১৫০, 
২২০, ২৮৭। 

_ সমাজতন্ী বিরোধী আইন -_ 
৩২৪-৩২৫! 

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোল্রাটক শ্রামক পার্ট 
(আইজেনাখের দল) -_- ১৫৫, ১৬২। 

জার্মানি _- ২৯-৩১, ৩৪, ১১৪, ১৩৭-১৩৮, 
১৫৪-১৫৬, ১৫৭, ১৫৯-১৬২, ২১৬- 
২১৭, ২১৯-২২৫, ২৫০, ২৬৫, ২৭৬- 
২৭৮, ৩০৫, ৩১৪-৩১৮, ৩২০-৩২৪। 

_ প্রহশীয়বাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূাঁমকা _ 
১৫৮-১৫৯, ১৬৪, ২০১। 

- জার্মানির এঁক্যসাধন -- ৩২১-৩২২। 

-_ জার্মানর প্রলেতারয়েত - ১৬২, ২২০- 
২২১, ২২৪, ২৭৬-২৭৮, ৩১৫, ৩১৭- 
৩১৮, ৩২৪-৩২৭। 

-_- জার্মানির বূজৌয়া _ ১৫৮, ২৭৬-২৭৮, 
৩১৪-৩১৮, ৩২৩-৩২৪। 

- জার্মাঁনর কৃষক সম্প্রদায় - ২২১, ২২৫- 
২২৬, ৩২০। 


১৩, 


-_- জার্মানির য়ুজ্কাররা _ ২৭৭, ৩২১- 
৩২২। 

-_- জার্মীনর পেটি বুর্জোয়া - ৩১৮। 

_- জার্মীনিতে শ্রামক আন্দোলন -_ শ্রমিক 
শ্রেণির আন্দোলন দুষ্টব্য। 

জার্মানির কৃষকধৃদ্ধ', এঙ্গেলসে রচিত - 
৩১৩-৩১৪। 


৩৩১ 
জশবনধারণের উপকরণ _- ২৩-২১৯, ১০০- 
১০২, ১০৬-১০৭, ১২৮-১২৯, ১৩২, 
৩২০। 
ট 


ট্যাক্স - ১০৭, ১২৯, ২৩৮, ২৭। 
ট্রেড ইউনিয়ন -- ১১৯, ৩২৬। 


ত 


তত্ব ও ভার গূরৃত্ব -- ৩৩, ৩২৬। 
_- তত্ব ও ব্যবহারের একা - ৩২। 


দূ 


“দর্শনের দাদু, মার্কস 'লাখত - ২৭, ৫৫- 
৫৭, ২৯৯, ২৯৭, ২৪৮। 

দাম -_ ৩৯, ৬৬-৬৮, ৭২-৭৩, ৭৫, ৭৮, 
৮০, ৮৬-৮৭, ৯৯-১০২, ১০৫। 

দাসব্যবস্থা _. ৯৪, ১২৯। 

দ্বন্বমূলক বন্তুবাদ _- ৩৭, ৩৮। 

দ্বাম্ধথক তত্ব -- ১২০-১২১। 

-- মাক্সের বস্তুবাদী দ্বন্ধতত্ব হেগেলের 
ভাববাদী দ্বন্্তত্বের বিপরীত -- ৩৬-৩৭, 
১২০। 

_- সমাজজীবনে দ্বান্িকতা -_ ২১, ২৫, ৩২, 
৯০, ১১৮-১২০, ১২৩-১২৪, ১৩০ 
২২৩) ২৩৫, ৩১৭। 


ধ 


ধর্ম _ ১৪৪। 


ন 


নৃতন রাইনিশ গেজেট (1468০ 11520215019 
26108) _ ২৭। 


নৈরাজ্যবাদ -- ২১৮, ৩০১৯, ৩১১-৩১২। 


পা 


পণ্য -_ ৩৮, ৮১-৮৩, ১১২, ১৩৬, ২৮৯। 

পণাজ -_ ১৯, ৫৯, ৯৬-৯৭, ১২৩, ১২৬- 
১২৭, ১৩২, ১৩৬, ২৫৭-২৫৮। 

- পণীজর আদ সন্চয় _ ৯০, ১২২-১২৩। 

__ প*জর অঙ্গীয় সধাবন্যাস _ ১১০। 

_- '্ছির ও পাঁরবর্তনশীল পঠাজ - ৯৮, 
১১০, ১৩৬। 

__ পণজ সণয় _ ১০৯-১১০, ১৩১-১৩২, 
১৩৬, ২৮৪। 

_ পঠাঁজর কেন্দ্রীভবন _ ৮৬, ২৮৪। 

-- প্জ ও মজুরি-শ্রম - ২১, ৮৯-৯০, 
৯৩, ৯৭, ১০৬, ১০৮, ১১৬, ১২৬, 
১৩১, ১৮৪, ১৯০, ২৪৩, ২৪৭, ২৫১- 
১৫২, ৩০০। 

'পঠাঁজ' গ্রন্থ, মার্স 'লাখত _- ১১২-১১৩, 


১১৫-১১৬, ১১৭-১২০, ১২৬-১৩৩, 
১৩৪-১৩৬, ২১৯, ২২৫, ২২৮, ২৩২, 
২৪৫, ৩০৭। 

পধাজবাদ -- ১৯৮ ২৬, ৩৩, ১১০-১১১, 


১২৬, ১৩২, ২২৮, ২৫০-২৫১। 

-_ পজবাদের বিরোধ _- ২১, ২৬, ৩২, ৪৪, 
১১৩-১১৪, ১২১, ১২৪। 

- প্ঠীজবাদের পতনের অবশ্যন্তাঁবতা ও 
সমাজতন্ত -- ৬, ৩২, ১৯২৪-১২৫) ১৩৩। 

পখাজবাদী সণ্চয়ের সাধারণ নিয়ম -- ১৩১- 
১৩২। 

পধাজবাদের আমলে বেকার মেজ্‌ত বাঁহনী) -- 
১৩২, ২৫৩। 

পূর্ব -- ৯, ১০-১১, ১৬। 

পোঁট বুর্জোয়া _ &৯, ৬০, ১২৫, ২২০, 


২৪৯, ২৮৬-২৮৭। 
পোল্যান্ড _- ৪৮। 
প্যারস কাঁমিউন, তার এীঁতহাঁসক তাৎপর্য -- 
১৩৮-১৩৯, ১৪১-১৫০, ১৬৭-১৬৮, 
১৭৮-১৮৩, ১৮৬-১৯৭, ১৯৯-২০২, 


পবষয় সুচি 


২০৪-২০৮, ২১০-২১২, ২১৮, ২৮৪- 
২৮৫, ৩১২, ৩২৬ 
- প্যারস কামউনের অর্থনোৌতিক ও রাজনোতিক 


ব্যবস্থা _ ১৪২-১৪৩, ১৪৬-১৪৭, ১৮৬- 
১৮৭, ১৯১৯, ১৯৪-১৯৫, ১৮৪-১৮৫। 
_- প্যারস কামিউন ও কৃষক _- ১৯২-১৯৩। 
_ প্যারস কাঁমিউনের অভ্যন্তরে 'বাভন্ন 
প্রবণতার সংঘাত -- ১৪৬, ২৮৪-২৮৫। 
_ প্যারিস কমিউন নতুন ধরনের রাম্ী -_ 
৯৪৪, ১৪৮-১৪৯, ১৮৬-১৯১। 

__ ভুলভ্রাস্ত এবং পরাজয়ের কারণ -- ১৪৬, 
১৭৯-১৮১, ২৮৪-২৮৫। 

প্রকৃতি 

_- প্রকীতি ও মানুষ _- ১৯। 

প্রকতি ও ইতিহাসে 'বাঁধব্যবচ্ছা _- ১৯, ১১৩- 
১১৪, ১১৮, ১২৪, ১৩২-১৩৩, ২৩৩, 
২৪৩ । 

প্রজাতন্ম, বুর্জোয়া - ১৪৮-১৪৯, ১৮৪- 
১৮%। 

প্রাতযোগিতা _ ৮০, ১৩০, ২২৩। 

প্রলেতারয়েত _ ১১১৯, ১১৫, ১২৪-১২৫) 
১৩২, ২১৯, ২৩৩-২৩৪, ২৫২, ২৯২, 
৩০৭, ৩১৭। 


__ প্রলেতাঁরয়েতের এ্রীতহাসিক ভূমিকা -- 
২১-২২, ১২৫, ৯৩৩, ১৯১৯। 


-_- প্রলেতারয়্েতের উদ্ভব _ ২৩৩। 


-- পঠাঁজবাদে প্রলেতারয়েতের অবস্থা -- 
৪৩-৪%, ২৩, *২৭-২২৮, ২৫$২- 
২৫৩। *" 


প্রলেতারয়েতের নিঃদ্বভবন দ্রষ্টব্য 

_ প্রলেতারয়েত ও বৃর্জোয়ার বিরুদ্ধে তার 
সংগ্রাম _ ১১০-১১১, ১৩৯-১৪০, ২১০, 
৩২২। 

_ প্রলেতারয়েত ও পোঁট বুর্জোয়া - ৩১৯1 

-- প্রলেতারয়েত ও কৃষক সম্প্রদায় -: ৩১৯- 
৩২১। 
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প্রলেতারিয়েতের 'নিঃস্বভবন -- ৪০-৪৪, ১২৪, 
১২৭, ১৩২। 

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব -- ১৫০, ১৮৯, ২৪২, 
২৮৫, ২৮৭। 

প্রলেতারণয় পাট _- ৩১, ৪৭, ৫১, ২৮৭। 

প্রলেতারণয় বিপ্লব -- ১৯, ২১, ৩২, ৫২, 
৯০, ১৭৮, ১৯১, ২১৯, ২২৭-২২৮, 
২৩৪, ২৪১-২৪২। ২৯২) ৩০০, ৩১০। 

প্রাচীন সমাজ -- ২৬। 

প্রুধোবাদ, প্রুধোঁপন্থীরা - 6৪, &৬৬-৬৫, 
১৪৬-১৪৭, ২১৯, ২২৭, ২৩১-২৩৬, 
২৩৯, ২৪২-২৪৮, ২৮৪-২৮৬, ২৮৮, 
২৯১-২৯৬, ২৯৭, ৩০২-৩০৭, ৩২৫। 


ফ 


ফ্রা্স -: ৩০, ৭২, ১৩৮-১৪০, ১৬১-১৫৩, 
১৫৯-১৬০, ১৬৯-১৬৩, ১৭০-১৭৫, 
১৭৭, ১৮৮, ২০৭, ২১৮, ২২১-২২৩, 
২২৫, ২৬৩, ২৬৫, ২৭৬-২৭৭। ২৮৪, 
৩১৭ 

_ ফ্রান্সের প্রলেতাঁরয়েত -- 
১৫১-১৫৩, ১৬৩, ১৭৭। 

-_- ফ্রান্সের বুর্জোয়া _ ১৭৪-১৭৫, ১৯৪, 
২৭৬, ৩১৭। 

-- ফ্রান্সের পোঁট বৃর্জোয়া -- ১৯১-১৯২। 

- ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদার -- ১৬৩, ১৯২- 
১৯৩। 

-- ফ্রান্সের জুলাই রাজতল্ম _- ৯৪১, ১৬৯। 

-- ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য -- ১৪০-১৪১, 
১৫১-১৫৫, ১৫৭; ১৬১-১৬২, ১৭১, 
১৭৪, ১৭৭) ১৮৫-১৮৬, ১৯১-১৯২, 
১৯৩-১৯৪, ২৬৩। 

- ১৮৭০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রজাতন্য 
ঘোষণা এবং প্জাতীয় প্রাতরক্ষার' সরকার -- 
১৪১, ৯৬৭, ১৬৩, ১৬৫-১৬৮, ১৭৩- 
১৭৭। 
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১৩৯-১৪০, 


-* ফ্রান্সে শ্রমক আন্দোলন -- শ্রমিক শ্রেণীর 
আন্দোলন দুষ্টব্য। 
ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব, প্যারস 
কাঁমউনও দ্রদ্টব্য। 

ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব -- ১৩৯, ১৭১৯, 
১৮০, ১৮১৯, ১৮৩। 

-_ প্রলেতারয়েতের জুন অভ্যান -- ১৪০, 
১৭১, ১৮৪। 

-- এই 'বপ্রবে প্রলেভারয়েত _- ১৮৬। 

-- এই ধবপ্লবে বুর্জোয়া -- ১৩১-১৪০। 

-- এই বিপ্লবে কক -- ১৯৩। 

- শৃঙ্খলা পার্ট -: ১৭১, ১৮০-১৮১, 
১৮৪-১৮৫, ১৯৩। 

-- সংবিধান সভা -- ১৯১। 

ণ্রান্সে গৃহযৃদ্ধণ। মাকর্প 'লাখত -- ১৩৭- 
১৩৮, ১৪৬-১৪৭, ১৪৯, ১৫৭, ১৬৫- 
১৬৬, ২১৪, ২৮৫। 

ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম। মাকস লিখিত -- ৩১৪। 


বাঁনয়াদ ও উপাঁরকাঠামো -- ২৫, ৩২, ২৯৬- 
২৯৭। 


বন্ধুবাদ 
»- স্'্ল বনুবাদ -- ৩৪। 
বাজার -- ২৪৬&। 


-- বিশ্ববাজার _ ১৯, ১২৪। 

বাড়িভাড়া _ ২২৮, ২১৯, ২৩৭, ২৪৫-২৪৬। 
২৫৮, ২৮৯-২৯১। 

বাণিজ্য -- ১৯। 

বাস-সং্ছান সমস্যা -- 
২৬০, ২৮৬-২৮৭। | 

-- পঃজিবাদের আমলে বাস-সংস্ছান সমস্যা --. 
২১৭, ২২৭-২৩১, ২৪৯, ২৫৯-২৬৩, 
২৬৭-২৬৮, ২৭৫-২৭৬॥ 


২২০, ২২৯-২০০, 


৩৩ ৪ 
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-- বাস-সংগ্ছান সমস্যার প্রুধোবাদশী সমাধান -- 
২২৯-২৩৪, ২৩৭-২৪২, ২৪৬-২৪৬, 
২৪৯, ২৫৫, ২৯৯, ২৯৭-২১৯, ৩০২- 
৩০৪। 

স্" বাস-সহ্ছান সমস্যার বুর্জোয়া সমাধান -- 
২২৫, ২৪১-২৪২, ২৪৯-২৫৩, ২৫৫- 
২৭৬, ২৭৯-২৮২। 

-- প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বাস-সংস্থান সমস্যার 
সমাধান -- ২২৭, ২৪১-২৪২, ২৬০, 
২৮২। 

'বাস-সংক্ছান সমস্যা, এঙ্গেলস লিখিত --. 
২১৭-২১৮, ২১৯, ৩২২। 

বিজ্ঞান -- ২৮, ৮৭। 

[বানময় -- ৩৮-৩১। 

বিপ্লব _ ২৫, ৩২, ১৮৪, ৩১২। 

»- প্রলেতারীয়, সমাজতাঁন্মক বপ্রব -- 
প্রলেতারণয় বিপ্লব দুষ্টব্য। 

বিপ্লব, ১৮৪৮-১৮৪১ সাল _- ২০, ৪&। 

বিপ্লব, বৃজোয়া, ফ্রান্সে আঠারো শতকের 
বপ্রব __ ১৮৩। 

বিপ্লব, বুর্জোয়া, জ্রান্সে 
বিপ্লব _ ১৮৪। 

বিমৃতর্করণ -_- ৩৭-৩৮, ১১৩। 

বুর্জোয়া গণতল্ম _-: ১৪৯, ১৮৭-১৮৮। 

বৃর্জোয়া শ্রেপী, বুর্জোয়া -_ ১৮-১৯, ১২৫, 
১৩৯-১৪০, ২৪৯-২৫০, ২৫৬২, ৩১৮। 

-- বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত তোদের সংগ্রাম) 


৯৮৩০ পালের 


-” প্রলেতারয়েত দষ্টব্য। 
বৃর্জোয়া সমাজ - ২৩, ২৬, ২৯, ৩২, ৩৭, 
৪৯, ১১৩, ১১৫-১১৬, ১২১, ১২৩, 


১৫৬, ১৮৩-১৮৪, ১৮৫-১৮৬, ১৯০- 
১৯১, ২০৪, ২১০-২১১, ২৩৭, ২৪১, 
২৪৪-২৪৫, ২৫২-২৫৩, ২৬০, ২৯২, 
২৯৯-৩০০, ৩০৯। 

বেলাঁজয়ম _- ২১৮, ২৮৫। 

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ম -- ২৭-২৮, ৫৬, ২১৯, 
২৮৫, ২৯২, ৩০৭-৩০৮, ৩২৫1 


- বৈজ্ঞানক সমাজতন্দের এীতহাসিক 
উৎপাত্ত _- ২৪-২৬। 

বোনাপাটব্দ -_- ১৪০-১৪১, ১৫৪, ১৮৫- 
১৮৬, ২২৯, ২৭৭-২৭৮, ৩২২-৩২৩। 

ব্যাঙ্ক _- ৭৩। 

রাঁজ্কবাদ -- ১৪৬-১৪৭, ২৮৫। 


১] 
ভাবাদর্শ -- ২৫। 
বিজ্ঞান, ধর্ম দুষ্টব্য। 
ভারত -__ ৭-১১। 


ভূমি-খাজনা _ ৯৫-৯৭, ১২৯, ২৩৭-২৩৮, 
২৪৫, ২৮৯-২৯০, ৩০৩-৩০৪। 


ভাঁমদাসত্ব -- ১৩, ১২৯। 


ম 


মজুরি _ ৬৩-৭১, ৭৩-৮০, ৮৪-৮৫, ৯১, 
৯৪-৯৫, ৯৭-১০২, ১০৪, ১০৬, ১০৮, 
১১০-১১১৯, ১২৭-১২৮, ১৩৬, ২২৩- 
২২৪, ২৫২-২৫৩, ২৫৮। 

_ মজ্যার-বৃদ্ধির জন্য শ্রামকদের সংগ্রাম -- 
৬২, ৬৪, ১০০-১০৬, ১১১ 

- আসল ও আর্থক মজার -- ৬৩। 

-- নিম্পতম ও উর্ধতম মজার -- ১০৮। 

- মজুরি ও মুনাফা -- ৬৭-৬৮, ৭৯-৮০, 
৯৯, ১০৮, ১১১। 

'মজর-শ্রম ও পণঁজ', মার্স লিখিত -- ২৭। 

মুদ্রা ও মুদ্রা সন্টালন -- ৩৯, ৭৪-৭৫, ১৩৬) 

ম্নাফা -- ৮৮, ৯৩, ৯৬-৯৯, ১০২, ১০৭- 
১০৮, ৯২৬-১৩০, ২২৩, ২২৮, ২৪৩- 
২৪৪। 

- মুনাফার হার -- ৬৭-৬৮, ৭৯-৮০, ৯৮- 
১৯, ১০৫-১০৬, ১০৭-১০৮, ২৪৩। 

-- গড় মুনাফা -- ৯৬। 

মূল্য _ ৭৮, ৮৯-৮৮, ৯৫-৯৬, ৯৯-১০০, 
১০৫, ১৩৬। 
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-. মূল্যের রুপ -_- ১১২-১১৩। -- রাশিয়ার জারতঙ্য, তার প্রাতিিয়াশীল 
-- ব্যবহার-মূল্য -_- ০৮-৩১৯, ২৮৯। ভূমিকা --: ১৫৫, ১৬১-১৬২। 
-_- 'বানময়-মূল্য -_ ৩৮-৩৯, ৬৮, ৮০, ৮২- রাম্টমী _ ১৪৮-১৪৯, ১৮৩, ২৪৪, ২৭৬-২৭৭, 
৮৪, ৮৫, ২৮৯। ২১৯৬। 
ম্যালথাসবাদ -- ৫৪, ২৯৫। -- রাষ্ট্রের প্রেরণা মর্ম -- ১৪৯, ১৮৪, ই৭৬- 
ই৭৭। 
্ -- রাষ্ট্র উদ্তব - ১৪৮। 
-- বুর্জোয়া রাখী -- ১৮৫-১৮৬, ১৮৭-১৮৮, 


২৭৬-২৭৮। 
বন্দু -_ ২১, ৮৬, ১১০, ১৩২, ২২৫, ২৩৫, 
০১০৪ -- রাষ্ট্র ও প্রলেতারীয় বিপ্লব, বৃজোরা রাশীষল্ম 


টি যদ্ধের প্রত চূর্শ করার প্রয়োজনীয়তা -- ১৪৮-১৪৯, 
মনোভাব - ১৫৩-১৫৬, ১৬১২-১৬৩, ১28 
১৬৪, ৩২৪। - রাষ্ট্রের পর ৮৪৪ এ 

-- গৃহযুদ্ধ -_ ১৭২, ১৭৩-১৭৫, ১৭৭, রর মর রে রর লা 
১৮১, ১৯২, ২০৯-২১০। রা 

-- আত্মরক্ষামূলক যূদ্ধ -- ১৫৮। ্ 

-- দেশজয়ের যুদ্ধ -- ১৬০। 1 

-_+ নেপোঁলিয়নীয় যুদ্ধ -: ১৬০-১৬১। লুই বোনাপার্টের আঠারোই বুমেরার', মাস 

_ ৯৮৬৬ সালের অপ্রো-প্রশীর হদ্ধ _ [লাখত -- ১৩৭, ৩১৪। 
১৪১, ১৭৯, ৩১৪-৩১৬, ৩১৮, ৩২৪।  ল্‌ষ্পেনপ্রলেতারিয়েত __ ৩১১। 


-- ১৮৭০ সালের ফ্রাঞ্চকো-প্রুশীয় ফৃদ্ধ _- লোঁজাটামস্ট _: ১৭৩। 
১৩৭, ১৪১, ১৫২-১৫৪, ১৫৭. ১৭৩- 


১৭৫, ১৮৫, ২০২-২০৩, ২০৯-২১০, ্ 
৩২৪। শহর ও গ্রাম - ১৯৮৮-১৮৯, ২৪১, ৯৬০, 
যোগান ও চাঁহদা - ৪৬, ৬৬-১৮, ৭২-৭৩, ২৯৯-৩০০। 
৭৭-৭৮, ৮৭-৮৮, ১০৫, ১০৬-১০৯। শিল্প _ ১৭-১৮, ১০৪, ১০৯-১১০, ১২৫ 
১৮৩, ২৩৪-২৩৫, ২৮৪, ৩০৪-৩০৫, 
রর ৩০৯। 


[শল্প-বিপ্লব _ ২০, ২১৭, ২২৫-২২৬, ২৩৫। 

রাইনিশ গেজেট” (1:8101509 2810008)-- শোষণ, পঠাজবাদী __ ২২৮, ২৩৩-২৩৪, ২৩৭। 
২৩-২৪। শ্রম _ ৮৪-৮৬, ১৬, ৯১-১০১, ১০৪-১০৫, 
রাজতল্য -- ১৪৮, ১৮১। ১২৬, ১৩৬, ২৩৫-২৩৬, ২৪২-২৪৩, 


-- একছ্ছর রাজতন্ত্র - ১৮৩, ২৭৭-২৭৮, ২৪৪-২৪৫। 
৩২২। -” সামাজিক শ্রম -- ৮২-৮৪, ৮৮-৮৭, ১২৪। 
রাশিয়া -:: ৪৮, ৭২, ১৩৮, ১৫৫, ১৬১৯ -- আবাশ্যক প্রম ও উদ্বৃত্ত প্রম -- ৯৩-৯৪, 
১৬২, ২২১1 ৯৫৯১৬, ১৯০২৯, ১২৮, ৯৩০। 


৩৩৬ 


বয় সূচি 





-_ সামাজিকভাবে আবাঁশ্যক শ্রম - ৮৫, ৮৮- 
৮৯। 

-- মজ্ার-শ্রম -- ৪৬, ৯০, ৯৪, ৯৭, ১০৬, 
১১১। 

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতক সাঁমিতির 
উদ্বোধনী ভাষণ ও ধনয়মাবলী - ১৫১, 
২১৩। 

শ্রমাদন _- ১৪, ১০২-১০৪, ১০৬-১০৮, ১৩০- 
১৩১। 

_ খার্টুনর ঘণ্টা কমাবার জন্য শ্রামকদের 
সংগ্রাম - ৪৬, ১০৪, ১০৮, ১৩০- 
১৩১। 

শ্রমাবভাগ _ ৮২, ৮৬, ২৩৫, ২৯৬। 

শ্রমশানক্ত - ৮৯-৯১, ১০৩, ১২৮, ১৩২, 
১৩৬, ২২৮, ২৩০, ২৩৮, ২৫১। 

-- শ্রমশাক্তর মূল্য _ ৯০-৯৫, ১০০, ১০৬, 
১২৮-১২৯, ২৩৮, ২৫৭। 

শ্রামক শ্রেণীর আস্ত্জাঁতকতা -- ৪৮, ৪৯-৫০, 
১৫৩, ১৫৫-১৫৬, ৩২৬-৩২৭। 

শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলন - ১১৯, ২৮৪, 
৩২৬। 

- শ্রীমক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চারন্র _ 
৪৮-৫০, ২১৮, ২৮৪, ৩২৭। 

»- ব্‌টেনে শ্রীমক আন্দোলন -- ৩২৫। 

-_ জার্মানতে শ্রামক আন্দোলন _ ২২৫, 
৩২৪-৩২৭৭। 

- ফ্রান্সে শ্রাীমক আন্দোলন -- ১৬৩-১৬৪, 
২১৮, ২২৫, ২৮৪। 

শ্রামক শ্রেণীর কর্মনীত ও রাজনোৌতক সংগ্রাম _ 

৪৭, ৫১-৫২, ১০৮, ২৮৫-২৮৭।- 

শ্রেশী ও শ্রেণী-সংগ্রাম _- ১৮৪, ২০৪, ২১০। 

-- বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারয়েতের 
সংগ্রাম __ প্রলেতারয়েত দুষ্টব্য। 

-- সমাজতন্মে শ্রেপীর বিলোপ -- ৪৯, ৫১, 
১৯০, ২৩৪-২৩৫। 


স্‌ 


সঙ্কীর্ণতাবাদ _- ৩০৭। 

সংকট, পঠাজবাদী _: 88, ১০৫, ১২১, ১৯০। 

সমতা ও চেতনা -_- ২৫, ৩১-৩২। 

সমবায় আন্দোলন -- ৪৬। 

সমাজ 

-- সমাজের সামাজিক-অর্থনৌতিক বিন্যাস -- 
২৫৬-২৬) ১১৫৬। 

- পোৌরসমাজ _ ২৪। 
সামম্ততল্ন, বুর্জোয়া সমাজ, সমাজতান্তিক 
সমাজ, কমিউনিস্ট সমাজও দুষ্টব্য। 

সমাজতন্ম 

-__ বৈজ্ঞানিক -- বৈজ্ঞানক সমাজতল্ম দ্ুষ্টব্য। 

- পেট বুর্জোয়া সমাজতন্ম - ৫৭, ২১৯- 
২২০, ২২৯, ২৮৭-২৮৮। 

-_ রক্ষণশীল বা বুর্জোয়া সমাজতল্ম _- ২১৯, 
২৫২-২৫। 

_ সমালোচনী-ইউটোপশয় সমাজতল্ল - ২৬০, 
৩২৬। 

সমাজতাল্মিক সমাজ -- ১৫৬, ৩০৫, ৩১০। 

-- কাঁমউনস্ট সমাজও দুষ্টব্য। 

সম্পান্ত _ ৫%। 

- বুর্জোয়া সম্পত্তি_ ৫৫, ১২৩-১২৪, ১৯০॥ 

_ ভূসম্পান্ত _ ১৯০, ৩২০। 

-- ব্যাক্তিগত সম্পার্ত -- ১২২-১২৫। 

-- সাধারণ সম্পান্ত -_ ১২৪, ৩২০। 

_ সম্পান্ত-সম্পর্ক _- ২৫, ৩২, ৫৫, ১১৬। 

সর্বজনীন ভোটাধিকার -- ১৩১, ১৮৮, ৩১৬। 

সামস্ততল্ল _- ২৬, ১২২-১২৩। 

সন্দ -- ৯৬৮৯৭, ২০৮, ২৪৩-২৪৪। 

-- সহদের হার -- ২৪৩-২৪৪। 


ছ 
হেগেলবাদ _ ৩৪-৩৬, ১২০। 


নামের সূচি 


জজ 


অরেল দ্য পালাদন (46112 ৫6 201301765), 
লুই (১৮০৪-১৮৭৭) _ ফরাসী জেনারেল, 
রাজতন্ী -- ১৯৭৫-১৭৭। 

আঁর্লয়াল্স বংশ (071901%5) __ ফরাসী রাজবংশ 

গ (১৮৩০-১৮৪৮) _ ১৯৫। 

অসমাঁ (51295720107), জর্জ এজেন (১৮০৯- 


১৮৯১) -_ "দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে 
প্যারিসের প্রফেব্র; বুর্জোয়াদের 
স্বার্থানুসারে রাজধানী পনার্নমাণ করেন -- 


১৯৫, ২০৭, ২২৯, ২৭৯। 


জা 
আওরঙ্গজেব (১৬১৯-১৭০৭) -- ভারতের 
বাদশাহ (১৬৫৮-১৭০৭), মহামোগল 
বংশোষ্ভুত - ৭। 


আফর (4156) (১৭৯৩-১৮৪৮) -- প্যারিসের 
আচ্াীবশপ) জুন লড়াইয়ের সময় সৈনাদের 
সঙ্গে ব্যারিকেড যোদ্ধাদের আপোস 
করাবার চেষ্টা করেন; সরকারী সৈন্যদের 
গুলিতে একাঁট ব্যারকেডের কাছে নিহত 
হন "৮ ২০৮। 

আকার্ট (0171017), ডেভিড (১৮০৬- 
১৮৭৭) - বাঁটশ কূটনীতিক ও প্রাবান্ধক, 


পামারস্টোনের পররাজ্ নশীতির বিরোধিতা 


করেন _ ৭২। 
ই 


ইওদ (6825), এামল (১৮৪৩-১৮৮৮) *- 
রাঁঞকপল্থণ, প্যারস কাঁমউনের সদস্য; 5ঠা 
ঞপ্রল পর্যন্ত কঁমিউনের সামারক 
প্রাতীনাধ _ ১৪৪। 


উ 


উড (/০০), চার্লস, ভাইকাউন্ট হ্যালিফাজ 
(১৮০০-১৮৮৫) -- ইংরেজ রাগ্মীনায়ক, 
উদারনীতিক, ভারত ব্যাপারের মম্মণ (৯৮৫১৯- 
৬৬) _- ৭। 

উর (079), এনন্্র ১৭৭৮-১৮৫৭) -- ইংরেজ 
বুর্জোয়া অর্থনীতাঁবদ - ৪৬, ৬৯1 


এ 


এক্ষেলসস (5718915), ফ্রেডারক €১৮২০- 
১৮৯৫) 7” ৯৬, ২২৬, ২৮৯), ২৯২, 
২৯১৪, ২৯৮, ৩০১। | 

এর (7576), এদয়ার (১৬৩৫-১৮৯৯) 
ফরাসী রাজতল্মণী প্রাবান্ধক -- ২০৫। 


৩৩৮ 


নামের সুচি 





এস্পার্তেরো (25707510), 
(১৭৯৩-১৮৭৯) -- স্পেনীয় জেনারেল, 
উদারনশীতিক পার্টর নেতা, স্পেনের (রিজেন্ট 
(১৮৪০-৪৩) ও প্রধান মল্মী (১৮৫৪- 
৫৬) -_- ১৯৭০। 


ও 
ওয়েড (৮/০9), বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কীলন (১৮০০- 
১৮৭৮)  --: মাঁকর্নি যুক্তরাষ্ট্রের 
সহসভাপাঁতি -- ১১৬। 


ওয়েন (০0৮91), রবার্ট ৫১৭৭১-১৮৫৮) -- 
মহান ইংরেজ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্ী -- 
৪৭, ৭০, ৯২৬, ২৬০, ২৬১, ৩২৬। 

ওয়েস্টন (৮6907), জন _ ইংরেজ শ্রামক, 
রবার্ট ওয়েনের অনুগামী, প্রথম 
আন্তর্জাঁতকের সাধারণ পাঁরষদের সদস্য -__ 
৬২-৬৬, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৫-৭৭, 
৭৯, ৮০, ১০৯। 


ক 


কয়েতলগো (০০81০8০7), লুই শাল (১৮১৪- 
১৮৮৬) -_ ফরাসী আমলা, 'প্রফের -- 
১৮০। 

করবো (০০79০017), রদ আনাঁতম ৫১৮০৮- 
১৮৯১) -- ফরাসী ম্রাকর. পরে সম্পাদক, 
৯৮৭০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের পর 
প্যারিস এক জেলার মেয়র, জাতীয় সভার 
সদস্য (১৮৭১) -- ১৬৬। 

কাবে (০০০9৫), এতিয়েন (১৭৮৮-১৮৫৬) -_ 
ভ্রমণ' গ্রল্থের লেখক __ ৫৮, ২১৩। 

কাভেনিয়াক (০০৮০৪7৮০০), লুই এজেন 
(১৮০২-১৮৫৭) -- ফরাসী জেনারেল, 
সংবিধান সভার কাছে একনায়কের 
ক্ষমতা পেয়ে প্যারস প্রলেতারয়েতের জ্‌ন 
অদ্যুঙ্থান নির্মমভাবে দমন কয়েন --২০৭। 


বালদোমেরো কালোন (০9107/%2), শাল আলেক্সাদ্ু ১৭৩৪- 


১৮০২) -: বজ্ঠদশ লুই-র অর্থমন্ত্রী 
(১৭৮৩-১৭৮৭) __- ১৯৮। 

কলি খা -- নাঁদর শাহ দুদ্টব্য। 

ক্যান্ট (601৮), ইমানুইল (১৭২৪-১৮০৪) -- 
[খ্যাত জার্মান দার্শানক, জার্মান চিরায়ত 
দর্শনের প্রাতদ্ঠাতা, আত্মমুখী ভাববাদ”, 


অজ্ঞেয়বাদী -- ৩৫) &৪। 
ক্যামবেল (0০০97205901), জর্জ (১৮২৪- 
১৮৯১২) -- ভারতস্থ বৃটিশ আমলা, 


পালণামে্ট সদস্য, উদারনীতিক _ ১৮। 
ক্লাইভ (০11৮৪), রবার্ট ১৭২৫-১৭৭৪) -- 
ভারতের উপাঁনবৌশক দখল ও লঠের 
একজন সংঘটক, বাংলার ইংরেজ লাট 
(১৭৬৫-১৭৬৭) _- ১৯। 


গা 
গর্চাকভ, আলেক্সাম্দর 'মিখাইলাভিচ ১৭৯৮- 
১৮৮৩) -_ রূশ কুটনাঁতিক ও রাষ্ট্রনায়ক, 
পররাষ্ট্র মন্মশ (১৮৫৬-৮২) -- ১৬১। 


গানেস্কো (079500), 'গ্রগোর (১৮৩০- 
১৮৭৭) -- ফরাসা প্রাবান্ধক, আঁদবাস 
রুমানিয়ায় - ১৯৪। 

গাম্বেতা (007/99), লেগ (১৮৩৮- 


১৮৮২) -_ ফরাসী রাজনীতিক, প্রজাতন্লশ 
পার্টির নরমপম্থী উপদলভূক্ত, জাতীয় 


প্রাতরক্ষা সরকারের সদস্য (৯৮৭০) -- 
১৬৬। 
গ্রালফে (0911891), গাস্তো 0৯৮৩০- 


১৯০৯) -_ ফরাসাঁ জেনারেল, প্যারিস 
কাঁমউনের জল্লাদ - ১৮১; ৯৮২, ২১৫। 

শিজো (05150), ফ্রাঁসোয়া €(১৭৮৭- 
১৮৭৪) -_ ফরাসী বুর্জোয়া এ্রীতহাসিক ও 
রাম্ম্ননায়ক, রাজতল্মী -- ২৫, ১৭০, ১৭১। 

গ্যেটে (0০৩৫/৪), ইয়োহান ভলফগাং (১৭৪৯- 
১৮৩২) -- খ্যাত জার্মান লেখক ও 
মনশীধী -- ১৩, ৩০২। 


নামের সৃচি ৩৩৯ 


গ্র্যন (079, কার্ল (১৮১৭-১৮৮৭) -- প্রেমেনহির (21116717697), হিউ সেমোর 
জার্মান প্রাবান্ধক, তথাকাথত সাচ্চা (১৮০৪-১৮৯৩) 7” ইংরেজ আমলা, 
সমাজতল্লের' অনাতম প্রাতীননাধ -- ৫৫ কারখানায় শ্রমাবন্থা তদন্তের জন্য সরকারণী 
গ্র্যাডস্টোন (0:19৫5101) উইলিয়ম (১৮০১৯- কমিশনার -- ৪৩। 
১৮৯৮) -- বিখ্যাত ইংরেজ রাজনশীতিক, 


ডউীনশ শতকের শেষার্ধে উদারনশীতিক পার্টর ত 
নেতা --: ৪৩। 
তমা (৫170779$), ক্রেমী (১৮০৯-১৮৭১) »- 
এ ফরাসখ সেনাপাঁত, জাতীয় রক্ষিবাছিনীর 
অধিনায়ক ৫১৮৪৮), প্যারস ফাঁমউনের 
চ্যাপম্যান  (090710), জন €১৮০১- সময় যে সৈনারা জনগণের পক্ষে চলে বায় 
১৮৫৪) -- ইংরেজ প্রাবান্ধক ও কারখানা- তারা তাঁকে হত্যা করে__ ১৭৮-১৭৯, ১৮৩, 
মালক _ ১৭। ২০০, ২০২-২০৩। 
তলা (20128), আঁর লুই (১৮২৮-১৮৯৭)-- 
& ফরাসী শ্রমক,। প্রথম আন্তজর্াতকের 


জবের (19290), ড্রাঁসোয়া (১৭৯৮- ফরাসী বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, 
১৮৭৪) -- ফরাসী বৈজ্ঞানিক ও ভাবাবদ, প্রধোঁপন্থী, প্যারস কাঁমউনের সময় ভার্সাই 
1তয়ের মাল্ঘসভায় পূর্ত কর্মের মল্মী পক্ষে চলে যান, পরে সিনেটর -- ১৮২। 
(১৮৪০) -- ২১০। তামাঁজয়ে (০72512),  ড্াঁসোয়া লবা 

জাঝস (১০১), এঁমিল €৫১৮৪৫-১৯২৭) -- আলফোঁস €জঙ্ম ১৯৮০৯) -- ফরাসী কর্ণেল 


“ অস্থ্রীয় বুর্জোয়া অর্থনীতাবদ -- ২১৭ ও সামরিক উল্তাবক, বামপল্থী প্রজাতন্মা, 
২৫০-২৫২, ২৫৪-২৬৮, ২৭২-২৭%। জাতীয় রক্ষিবাহনীর প্রধান সেনানায়ক -_ 


পজবের, িিকোলাই ইভানাভচ (১৮৪৪- ১৭৭। 


১৮৮৮) _: রুশ অর্থনশীতাবদ, রাশিয়ায় তিয়ের (27875), আদোলফ  €6১৭৯৭- 
মাসের অ্থটনোতক মতের অন্যতম প্রথম ১৮৭৭) -- ফরাসী বুর্জোয়া এরীতহাসিক ও 


প্রচারক - ১১৭। রাজনীতিক, প্যারিস কমিউনের জল্লাদ -_ 


ইংরেজ অর্থনপীতাবদ -: ১১০। ১৭৭, ১৭৮-১৮২, ১৮৪, ১৮১, ১৯২, 
| ১৯৪, ১৯৬-২০৪, ২০৮, ২১০ 


তৈমূরলঙ্গ (৫207716710189), (৯৩৩৬-১৪০৫) -- 


ট পূর্বদেশীয় দিশ্বিজয়ী, সধ্য এরশয়ায 

চুক (0০০19), টমাস (১৭৭৪-১৮৫৮) -- শাক্তশালশ রাষ্টের প্রাতম্ঠাতা -- ১৩, ১৯৮১। 
ইংরেজ অর্থনশীতাঁবদ ও পারসংখ্যানাবদ - ঘশ্য (77০018), লুই জুল (১৮১৫ 
৭০, ৮৭। ১৮৯৬) -- ফরাসী জেনারেল, জাতাঁয় 


ট্যাসটাস (22019), পৃর্রিয়স করনেলিয়স প্রতিরক্ষা সরকারের শীর্যবাক্ত ৮৭০), 
(আঃ ৫৬-১২০ খই) -- রোমান প্যারস কাঁমিউনের একজন জল্লাদ "- ১৬৬- 
প্রীতহাসিক _- ২০৬। ১৬৭, ৯৬৯, ১৭৩, ১৭৭, ১৭৯, ২০৭। 


৩৪০ 


নামের সুচি 





তৃঁসমেরমান (2াাচাভাণাঃলামা), ভিলছেলুম দযভাল ৫9৮৫), এমল (১৮৪১-১৮৭১) 


(১৮০৭-১৮৭৮) -_- জার্মান পোঁট বুর্জোয়া 
প্রীতহাঁসক, 'জার্মানতে কৃষক সমরের 
ইাতহাস' গ্রন্থের লেখক -- ৩৯৩1 


থ 


থর্নটটন (21707771077), উইলিয়ম টমাস ৫১৮১৩- 
১৮৮০) -- ইংরেজ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, 
জন স্টুয়ার্ট মলের অনুগামী -- ১০৭। 


দ 
দাস্তে (00076), আলাগয়োরন (১২৬৫- 
১৩২১) -- মহান ইতালীয় কাব -- ১১৬। 
দার্বুয়া (20০১), জর্জ  (১৮১৩- 
১৮৭১) - প্যারসের আর্শাবশপ, 


কাঁমউনারগণ কর্তৃকি মত্যুদশ্ডিত - ২০৮। 

দুয়ে 9০৮০১), ফেলিক্স (১৮১৬-১৮৭৯) -- 
ফরাসী জেনারেল, ফ্রাথকো-প্রুশীয় বৃদ্ধের 
সময় তৃতীয় নেপোঁলিয়ন সহ একত্রে সেদানে 
বন্দী হন -- ২০৪। 

দ্যাকপোঁসয়ে (9০51080, এদুয়ার (১৮০৪- 
১৮৬৮) -_ বেলাজয়ন প্রাবান্ধক, বুর্জোয়া 
অর্থনীতাবিদ, বেলাঁজয়মের কারাগার ও 
দাতব্য প্রাতঘ্ঠানগৃঁলর সাধারণ পাঁরদর্শক -- 
২৫০। 

দ্ানুয়া (0)৮/70)61), শার্ল (১৭ ৮৬-১৮৬২)-- 
ফরাসী অর্থনপীতাঁবদ, বৃর্জোয়া 
উদারনীতিক -_ ৫৮। 

দ্যফোর (09049), আমা জুল €(১৭৯৮- 
১৮৮১) -- ফরাসী আইনাঁবদ, লুই ফিলিপ 
ও 'দ্বতীয় প্রজাতন্ের মল্মী, 'তিয়ের সরকারের 
আমলে বিচার মল্মী (১৮৭১) -- ১৭৫, 
১৮০, ১৯৯, ২০১। 


ফরাসী শ্রামক, প্রথম আন্তজশাতকের সদস্য, 
প্যারস কাঁমউনের অন্যতম জেনারেল; 
ওরা -- 8৪ঠা এরাপ্রলে ভার্সাই-পল্থীদের এর 
আক্রমণে গুলিতে নিহত -- ১৯৮১। 


ন 


নাঁদর শাহ (কুল খাঁ) (১৬৮৮-১৭৪৭) -_- 
পারস্যের শাহ, ভারতে জয়াভিযান চালান 
(১৭৩৮-১৭৩৯) -- ৭। 

উমার 0৭9৮1101011), উইলিয়ম (১৮২০- 
১৮৮২) - ইংরেজ অর্থনীতাবদ ও 
পাঁরসংখ্যানীবদ -- ৭০1 

[নিউম্যান (৭৫//1072), ফ্রাল্সস উইলিয়ম 
(১৮০৫-১৮৯৭) -__ ইংরেজ বৈজ্ঞানক ও 
উদারনোতিক প্রাবান্ধক -- ৭০। 

নেপোলিয়ন (০001501), প্রথম €(১৭৬৯- 
১৮২১) -_ ৬০, ১৪১, ১৪৩, ৯৪৭, ১৫৫, 


১৬০, ১৭২, ১৯৩। 
নেপোঁলিয়ন (০০1৪০77), তৃতীয় (লুই 
বোনাপার্ট) (১৮০৮-১৮৭৩) -_ ফরাসশ 


সম্রাট ১৮৫২-১৮৭০) -- ৫৬, ৬০, ১৩৭, 
১৫৬১, ১৫৩-১৫৫, ১৫৭-১৫৮, ১৬১- 
১৬৫, ১৬৭, ১৭১-১৭২, ১৭৭-৯৭৮, 
১৮৪-১৮৫, ১৮১, ১৯৩-১৯৭, ২০১, 
২০৩, ২৬৩, ২৬৭, ২৭৫, ২৭৭-২৭৯, 
৩১৭, ৩২২, ৩২৪ 

নেরো (2০), ক্লাঁডয়স (৩৭-৬৮ খঃ) -_ 
রোম সম্রাট ৫৪-৬৮ খুঃ) _: 8৪1 


প্‌ 


পামারস্টোন (02017167907), হেনার জন 
(১৭৮৪-১৮৬৫) -- ইংরেজ রাশীনায়ক, 
উদারনীতিক পাঁটর চরম দাক্ষণপল্থী 
অংশের নেতা -” ৪৭7 


নামের স্যাঁচ 





শিকার (2০০7০), আর্তযুর জেল্ম ১৮২৫) -_ 
ফরাসী রাজনীতিক ও সাংবাদিক, ১৮৭৬ 
সাল থেকে প্রীতীনাধ-সভার সদস্য -- 
১৬৮। * 

পিকার ০০2), এনেম্ড 0১৮২১ 
১৮৭৭) -_ জাতাঁয় প্রাতরক্ষা সরকারের 
অর্থমল্ম্, 'িতয়ের সরকারে স্বরাষ্ট্র মল্ল্রী __ 
১৬৮, ১৭৫, ১৮১, ২১০। 

পিটার, প্রথম রেহান) (১৬৭২-১৭২৫) -- 
১৬৮২ সাল থেকে রাশিয়ার রাজা, ১৭২১ 
সাল থেকে সারা রাশিয়ার সম্াট *-- 
৬০। 

পিয়োর (2827), ১৮২০-১৯০২) -- ১৮৫১ 
সালের ২রা ডিসেম্বরের কুদেতার সন্রিয় 
অংশশ, "দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে পুলিশ 
প্রফেন্ --. ১৫৪, ১৯৯। 

প্য়েকোতিয়ে (০০4১৪-0/৪105),  অগ্যান্ত 
তমা (১৮২০-১৮৯১) -- ফরাসী রয়ে'র 
শিজ্পপাঁত। বোনাপার্ট-পল্থা, 'তয়ের সরকারে 
অর্থমন্ত্রী (১৮৭১) -- ১৭৫, ২০২। 


পেকের (5209297), কান্তাতাী (১৮০১- 
১৮৮৭) -- ফরাসী ইউটোপায় 
সমাজতল্তশী -- ১২৩। 

পেন (2516), আঁর (১৮৩০-১৮৮৮) -_ 


ফরাসী সাংবাঁদক। প্রথমে লোজাটামস্ট, পরে 


বোনাপার্টপল্ধী, 00801089 ও 2079 
০১77৪ পন্িকা দুটির প্রাতিষ্ঠাতা 
১৮০। 


পেরেইর 098176), ইসাক (১৮০৬-১৮৮০)-- 
ফরাসশ ব্যাঙ্কার, ভ্রাতা এমলের সঙ্গে একতে 
ফ্রান্সে 07521 77021186 শেয়ার 
কোম্পানির প্রাত্ঠাতা ১৮৫২) -- ২৭৭। 

প্রিস্টাল (2715505)), জোসেফ ৫১৭৩৩- 
১৮০৪) -- ইংরেজ প্রকাতাবদ ও বন্ুবাদী 
দার্শীনক -- ১৩৪-১৩৬। 

প্রধোঁ (70821:07), পিয়ের জোসেফ (১৮০১৯- 
১৮৬৫) -- ফরাসণ প্রাবান্ধক, অর্থনপাতাঁবদ 


৩৪১ 


বি 


ও সমাজতাত্বক, পেট বৃজেয়ার তত্বপ্রবস্তা, 
নৈরাজ্যবাদের আদ তাঁত্বকদের একজন, --. 
২৭, ৫৩-৬০, ১৪৬, ২৯৭-২২০, ২২৭, 
২২৯, ২০১-২৩৬, ২৩৮-২৪০, ২৪২- 
২৪৪, ২৪৬-২৪৭, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৯, 
২৮৩-২৮৯, ২৯২-২৯৭, ২৯৯-৩০৫, 
৩০৭, ৩২৫। 


ফগত (৮০৪), কার্ল (১৮১৭-১৮৯৫) -_ 
জার্মান ইতর বন্তুবাদৰ, প্রলেতারীয় ও 
কাঁমউীনস্ট আন্দোলনের ঝানু শন, 
বোনাপার্টপল্ধী -- ৩০। 

ফয়েরবাখ (5997001), লযদাঁভিগ €(১৮০৪- 
১৮৭২) -- মার্স পূর্ববতাঁ যুগের 
[বখ্যাততম বস্তুবাদী দার্শীনক, জার্মান 
চিরায়ত দর্শনের অন্যতম প্রাতানাধ _- ৩৪- 


৩৫) ৫৩। 


ফাউখার (£০/016), ইউলিউস (১৮২০- 
১৮৭৮) -__ জার্মান ইতর অর্থনশীতিবিদ, 
অবাধ বাঁণজ্যপল্থী, ১৮৬১ সাল থেকে 
প্রশীয় প্রাতাীনাধ পাঁরষদের সদা, 
প্রগাতশশল _- ২৫১। 

ফা্ভুর (52/), জুল (১৮০৯-১৮৮০) -- 
ফরাসী রাজনীতিক, বুর্জোয়া গুজাতল্মশ, 
জাতীয় প্রাতরক্ষা সরকারের সদস্য ১৮৭০), 
প্যারিস কমিউনের রক্তাক্ত দমনে অংশ 
ন্নে -: ১৬৬-১৬৮, ১৭২, ১৭৫, ১৭৮, 
১৯৬, ২০২, ২১৩-২১৪। 

ফার্ডন্যান্ড (9100705), দ্বিতীয় (১৮১০- 
১৮৫৬৯) -_- নেপলসের রাজা; গালেম্মো ও 
মোঁসনায় গোলাবর্ষণ করে (১৮৪৬) 'বপ্লব 
দমনের জন্য "বোমা রাজা, আখ্যা লাভ 
করেছিলেন -- ১৬৯-১৭০। 
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ফুরিয়ে (20815), শার্ল ১৭৭২-১৮৩৭) -- 
মহান ফরাসী ইউটোপীয় সমাজতল্মী -_ 
৫৩, ১২৬, ২৬০-২৬১, ৩২৬। 

ফের (6917), জূল (১৮৩২-১৮৯৩) -- 
ফরাসী রাজনশীতক ও আইনাবদ, ফরাসী 
কাঁমউনের অন্যতম জল্লাদ, প্রধান মল্জী 


(১৮৮০-৮১ ও ১৮৮৩-৮৫); কয়েকটি 
সারারক উপ্পনিবেশিক অভিযানের সংগঠক -_ 
১৬৮। 

ফেরিয়ে (8617151),  চ্রাসোয়া ০১৭৭৭- 
১৮৬১) -- ফরাসী অর্থনীতাঁবদ ও 
রাজনশীতক -- ৩০। 

ফ্রদারথ (£12907107), "দ্বিতীয় €১৭১২- 
১৭৮৬) -_ প্রাশিয়ার রাজা (১৭৪০- 
১৭৮৬) -- ২১৫৬। 


ফ্র্যাকলন (৮01715107), বেজামিন (১৭০৬- 
১৭৯০) -_ মাঁর্কন রাষ্ট্রনায়ক ও বৈজ্ঞানিক, 
মাঁরক্ন যুক্তরাম্মের স্বাধীনতা যোদ্ধা -_ 
৮৩। 

ক্ুরাস (6(972175), গ্যন্তাভ (১৮৩৮- 
১৮৭১) -_ র্লাঙ্কপল্থী ফরাসী বিপ্লবী, 
প্যারিস কমিউনের সামরিক কমিশনের সদস্, 
১৮৭১ সালের ৩রা এীপ্রল কাঁমিউন সৈন্যদের 
এক আঁভষান কালে নিহত -_- ১৭৫, ১৭৯, 


৯৮৯। 


বৰ 


বাকুনিন, 'মিখাইল আলেক্গান্দ্রভিচ (১৮১৪- 
১৮৭৬) -- রুশ গণতল্ী, প্রাবান্ধক, 
জার্মানিতে ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের 'বিপ্রবে 
অংশ নেন, পরে নৈরাজ্যবাদের তত্বপ্রবক্তাদের 
অন্যতম; প্রথম আস্তজ্াতকের কংগ্রেসে 
মার্কসবাছের চরম শন হিসাবে বক্তৃতা দেন; 
১৮৭২ সালে হেগ কংগ্রেসে ভাগুন- 
কার্যকলাপের জন্য প্রথম আন্তজাতক থেকে 
বাহচ্কত __ ২১৮, ২৮৪, ৩২৫। 


বাটন (5101), জন -_ ইর়েজ বৃজ্জোরা 
অর্থনীতাবদ; আঠারো শতকের শেষ 
দিককার লেখক -- ১৯০। 


বার্বে (8985), আর্মী (১৮০৯-১৮৭০) -_ 
ফরাসী বিপ্লবী, পোঁট বুর্জোয়া গণতল্লশী __ 
২০। 


বাস্তিয়া 
১৯৮৫০) 
৫৯ । 


1বসমার্ক (9851700),  অন্তো €১৮১৫- 
১৮৯৮) -- প্রাশিয়া ও জার্মাঁনর রাম্মনায়ক 
ও কুটনশীতক, প্রুশীয় যুজ্কারদের প্রাতানীধ, 
১৮৭১-৯১০ সাল পর্যন্ত জার্মান রাইখের 
চ্যান্সেলার -- ১৩৮, ১৪১, ১৫৪, ১৬১, 
১৬৭, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৫, ১৮৯, ১৯৬, 


(8450190, ফ্রেদোরক €১৮০২- 
-- ফরাসী ইতর অর্থনশীতাঁবদ 


১৯৮-১৯৯, ২০২-২০৩, ২১০, ২৬৪, 
২৭৪, ২৭৮। 
বের (5897), ডাচেস ১১৭১৮-১৮৭০) -- 


দশম চার্লস-এর "দ্বতীয় পুনের বিধবা স্ত্রী, 
ফরাসী সংহাসনের লোজাটামস্ট দাঁবদার 
শাঁবরের কাউন্টের মা -_- ১৬৯। 

বেলে (8959১), শার্ল (১৭৯৫-১৮৭৮) -_ 
ফরাসী হইীঞ্জনিয়র, প্যারস কাঁমউনের 
বাশস্ট সদস্য, দক্ষিণপল্থী প্রধোঁবাদী -- 
১৭৩। 

বোনাপার্ট (90177000169) __ তৃতীয় নেপোঁলয়ন 
দ্ন্টব্য। 


ব্যখনার (9901797), জ্যদভিগ (১৮২৪- 
১৮৯৯) -- জার্মীন চিকিৎসক, প্রাকাতিক 
বিজ্ঞানের প্রচারক, দর্শনে ইতর বস্কুবাদী -- 
০$৬। 

ব্রাইট (91781), জন (১৮১১-১৮৮৯) _- ইংরেজ 
উদারনীতক, অবাধ বাঁখিজ্যের প্রবক্তা, 
কবডেনের সঙ্গে একরে শস্য আইন 'বিয়োধশ 
লশগের নেতা -- ৩১৭। 
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[নর (873900, জাক 'পিয়ের (১৭৫৪- 
১৭৯৩) -- ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের 
সময়কার রাজনশীতক; জরজ্দপল্ধীদের 
নেতা -- &$। 

প্র্যনেল €(879719), আঁতুয়াঁ মাগলুয়ার (১৮৩০- 
৯৮৭১) -__ প্যারস কাঁমিউনের সদস্য, 
রাঁজ্কপন্থী, জাতীয় রক্ষিবাহনশর কেন্দ্ৰীয় 
কামাটর সদস্য -- ২১২। 

ব্লক (81০০/), মাঁরস (১৮১৬-১৯০১) -- ফরাসী 
বুর্জোয়া অর্থনীতাবদ ও পারিসংখ্যানাবদ -_ 
১১৭। 

ব্রাঙিক (917:7), অগ্যন্ত (১৮০৫-১৮৮১) -- 
ফরাসী বিপ্লবী, ইউটোপায় কাঁমউীনস্ট __ 


২০, ১৪৬, ১৭৫, ১৭৯, ২০৮। 


ভ 


ভল্টেয়ার (৮০/:০৫৪), ফ্রাঁসোয়া মার আরয়ে) 
(৯৬৯৪-১৭৭৮) -- ৬০, ১৮১। 

ভাগনার (৮/087191), আদোলফ (১৮৩৬- 
১৯১৭) -_ জার্মান বৃর্জোয়া অর্থনশীতিবিদ, 
ক্যাঁথডার সমাজ তল্্ী, প্রাতিক্রিয়াশশল খ্টীয়- 
সোশ্যাল পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা -- ২৭৯। 

ভায়ান $/০1110%), এদুয়ার (১৮৪০-১৯১৫)-_ 
ফরাসী হঞ্জানয়র ও 'চাকৎসক, ব্রাঞ্কিপল্ধণী, 
প্রথম আন্তর্জাতকের সাধারণ পাঁরষদদ ও 
প্যারিস কাঁমিউনের সদস্য, পরে ফরাসী 
সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা -- ১৪৬। 

ভালাঁতে* (৮০1971811), মার এদমোঁ (১৮২৩- 
১৮৭৯) -- হযরাসী সশস্ঘ পুলিশের 
জেনারেল _ ১৭৫-১৭৬, ১৯৯। 

গভনয় (10১), জোসেফ (১৮০০-১৮৮০) -- 
ফরাসী জেনারেল, প্যারস কমিউনের সময় 
ভার্সাই সৈন্যদের পাঁরচালক -- ১৭৬-১৭৭, 
১৭৯-১৮১। 

তলহেলম €/11116171), প্রথম (১৭১৯৭- 
১৮৮৮) -_- প্রাশিয়ার রাজা (১৮৬১-৮৮) 


এবং জার্মানির সম্জাট (৯৮৭১-৮৮) *- 
১৫৭-১৫৮, ২০৩। 


ম'তেক্কয 01010584454), শার্ল ৫১৬৮৯- 
১৭৫৫) -- ফরাসী এ্রীতহাঁসক ও লেখক, 
নিয়মতাল্লিক রাজতম্মের তন্বপ্রবক্তা _ ১৮৮। 
মটন (11007), জন (১৭৮১-১৮৬৪) -_- 
ইংরেজ কৃষিবজ্ঞানী -_ ৭১। 
মলেশৎ (71015501100), ইয়াক (১৮২২- 
১৮৯৩)--শরারতাত্বক, হল্যান্ডে আদিধাস; 
ইতর বন্তুবাদের প্রাতানাধ __ ৩৫ । 
মাক্স (1107১0, এলেওনর (১৮৫৫-১৮৯৮) -_ 
মাক্সের ছোটো মেয়ে, বাঁটশ ও আন্তজাঁতক 
শ্রামক আন্দোলনের কম, ইংরেজ সমাজতল্শ 
ই. এভোলং-এর স্মী - ২৪১1 
মাস (110729, কাল (১৮১৮-১৮৮৩) -- ২৭, 
৩৭-৩৯, ৬১, ১১৬-১১৯, ১২১, ১২৭- 
১৩১, ১৩৩-১৩৮, ১৪৭, ২১৯, ২২৫, 
২২৭-২২৮, ২৩২-২৩৩, ২৪৫, ২৪৮, 
২৯৪, ৩০৭, ৩১৩-৩১৪। 
মিলিয়ের (1111172), জাঁ বাতিন্ত (১৮১৭- 
১৮৭১)-_ বামপন্থী প্রধোবাদণ, সাংবাদিক, 
প্যারস কমিউনে অংশ নেন, ১৮৭১ সালের 
২৬শে মে ভার্সাই পল্থীদের হাতে নিহত -- 
১৬৭, ২১৪। 
মেনেনিয়াস (0167977148), এ্যাগ্রিপ্পা মেত্যু খুঃ 
পৃঃ ৪৯৩) -_ রোমক প্যানসিয়ান -_ ৬৬। 
মেন্দেলসসন (815122155017), মজেস (১৭২৯- 
১৭৮৬) -_ জার্মান পেট বুর্জোয়া ভাববাদশী 
দাশশনক _ ১২০। | 
ম্যাকম্যাহন (4107701:07), মার এডম পাতিস 
মারস (১৮০৮-১৮৯৩) -- ফরাসণী মার্শাল, 
১৮৭১ সালে কমিউনের বিরদ্ধে ভার্সাই 
সৈন্যের সেনাপত্য করেন, প্রজাতল্মের 
সভাপাঁত (১৮৭৩-৭৯) -- ২০৩, ২০৮- 
২০৯। 


৪৪ 


নামের সূচি 





ম্যালথাস (71010148), টমাস রবার্ট (১৭৬৬- 
১৮৩৪) -- ইংরেজ বুর্জোয়া অর্থনশীতাঁবদ, 
জনসংখ্যার প্রাতন্রিয়াশশল তত্বের শ্রম্টা _ 
&৪, ২৯৫। 

ম্যনৎংসার (810/529), টমাস জআোঃ ১৪৯০- 
১৫২৫) -- সংস্কারযগের জার্মান 
ইউটোপায় কাঁমীনস্ট, জার্মানিতে ১৫২৫ 
সালের কৃষক অভ্যুত্থানের নেতা _- ৩১৩। 

মৃযলবে্গার (101221857), আর্তর ৫১৮৪৭- 
১৯০৭) -_ জার্মান চিকিৎসক, 
প্রুধোপিম্থী - ২১৭-২১৮, ২৩০-২৩৩, 


২৩৭-২৩৮, ২৪২, ২৪৪, ২৮৩- 
২৯৫। 

গ্ 
রদবেতৃস (7০৫98145), ইয়োহান কার্ল 
(ইয়াগেংসোভ) (১৮০৫-১৮৭৫) -_ 


প্রশীয় জমিদার, অর্থনীতিবিদ, প্রুশীয় 
যুঙ্কার 'রাম্টীশয় সমাজতল্ল্রের' তাত্বক -__ 
১৩৪, ১৩৬। 

রবাট্টসী  (৫৩০০০5), হেনার (মৃত্যু 
১৮৭৬) -- ইংরেজ স্থপাতি, লোকহতৈষাঁ, 
বৃটেন, বেলজিয়ম ও ইতালির মজ্‌রদের 
বাসব্যবস্থা গবষয়ে অনুসন্ধান করেন -- 
*₹৫০। 

রবেস্ঠীপয়ের (২০969015772), মাক্সামাঁলয়ান 
(১৭৫৮-১৭৯৪) -- অন্টাদশ শতকের 
শেষে ফরালী বুজ্োয়া বিপ্রবের অন্যতম 
নায়ক, জ্যাকবন সরকারের পাঁরচালক -- 
৬৯। 

রস্কো (£:০5০০৪), হেনার এনফিজ্ড (১৮৩৩- 
১৯১৫) -- ইংরেজ রসায়নাবদ, শলেমারের 
সঙ্গে একত্রে ৯ খন্ডে রচিত রসায়নের 
পাঠ্যপস্তক প্রণয়ন করেন _ ১৩৪। 

পাউ (7০), কার্ল (১৭৯২-১৮৭০) -_- 
জার্মান ইতর অর্থনীতিবিদ _ ৩১। 


রাউমার (০1/161), ফ্রিদারখ (১৭৮১- 
১৮৭৩) -_ জার্মান বুর্জোয়া এীতহাসিক, 
ফ্রাঙ্কফুর্ত পাঁরষদের সদস্য (১৮৪৮- 
১৮৪৯) - ৬০। 


রাজা বোমা -- 'দ্বতীয় ফার্দনান্দ দুষ্টব্য। 

রাস্পাই (চ০91201), ফ্রাঁসোয়া ভে*সাঁ (১৭৯৪- 
১৮৭৮) -- ফরাসী 'চিকংসক ও 
প্রকীতীবিজ্ঞানী, প্রাবান্ধক,। বামপন্থী 
প্রজাতন্্ী; ১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর বিপ্লবে 
অংশ নেন; পরে বামপল্ধণী র্যাডিকেল -__ 
২০। 

রকার্ডো (২০2৫০), ডেোভড (১৭৭২- 
১৮২৩) -- ইংরেজ অর্থনশীতাঁবদ, চিরায়ত 
বুর্জোয়া অর্থশাস্মের একজন মহান 


প্রাতানাধ _ &৭, ৮১, ১০৯-১১০, 
১৩৬। 

[রল (71911), িভলহেল্ম হাইনারখ (১৮২৩- 
১৮৯৭) -- জার্মান প্রাতীক্রয়াশীল 
প্রাবান্ধক -- ৩১। 


রুসো (89%55824), জাঁ জাক €১৭১২- 
১৭৭৮) -- বিখ্যাত ফরাসী জ্ঞানপ্রচারক, 
পেঁটি বুর্জোয়া তত্ৃপ্রবক্তা _ ৬০। 

রেশাউয়র (765017261), হাইনারখ -- (জল্ম 
১৮৩৮) -_- অস্ট্রীয় সাংবাদক, গ্রাজের 
01155111775 র্যাডিকেল সংবাদপত্রের 
সম্পাদক -- ২৯৯। 

রোজ (০5৪), জর্জ (১৭৪৪-১৮১৮) -_ 
বৃটিশ রক্ষণশীল, অর্থমল্লী (১৭৮২- 
১৭৮৩ এবং ১৭৮৪-১৮০১) -- ১৯০৭। 

র্যাফলস (7০165), টমাস স্ট্যামফোর্ড 
(১৭৮১-১৮২৬) -: বৃটিশ উপাঁনবেশিক 
রাজপুরুষ, জাভা ও সমান্তার লাট, দুই 
খন্ডে রচিত 'জাভার হীতহাস, গ্রন্থের 
লেখক __ ৮। 

র্যামাদ (01750), জর্জ (১৮০০-১৮৭১)-- 
ইংরেজ অর্থনধীতাবদ -: ১১০। 
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জা 


লাফৎ (19110), জাক (১৭৬৭-১৮৪৪) -_- 
ফরাসী ব্যাওকার -- ১৬৯। 

লাভুয়াজয়ে (1:0৮015197), আঁতুয়া লরা 
(১৭৪৩-১৭৯৪) - বিখ্যাত ফরাসখ 
রসায়নবিদ _ ১৩৫-১৩৬। 

লাসাল (1:2550116), ফোর্দনান্দ (১৮২৫- 
১৮৬৪) -_ জার্মান পেট বর্জোয়া 
সমাজতন্ত্র, জার্মান শ্রামক আন্দোলনে 
তাৎপয্পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী সারা 
জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের প্রাতিষ্ঠাতা। 
একই কালে প্রধানতম রাজনোতিক প্রশ্নে 
লাসাল ও তাঁর অনুগামীবন্দ সৃবিধাবাদী 
মনোভাব দেখান, তার জন্য মার্স ও 
এঙ্গেলস তাদের তীব্র সমালোচনা করেন -_ 
১১২, ২৯৫-২৯৬। 

1লাবখ (19018), ইউস্তুস (১৮০৩-১৮৭৩) _- 
জার্মান বৈজ্ঞানক, কষ রসায়নের 
প্রাতষ্ঠাতা - ৩০০। 

লিস্ত (115), 'ড্রাদুখ ৫১৭৮৯-১৮৪৬) -, 
জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতাবদ, রক্ষণনীতির 
পক্ষপাতী _ ৩১। 

জুই নেপোলিয়ন (70৮5 10০120177) -- 
তৃতীয় নেপোলিয়ন দুম্টব্য। 

লুই 'ফালপ (6০৮15 2111009)  ১১৭৭৩- 
১৮৫০) -- ফ্রান্সের রাজা €(১৮৩০- 
১৮৪৮) ১:88, ১৩৯-১৪০, ১৬৯, 
১৭১-১৭২. ১৭৭-১৭৮, ১৮৮, ২০১। 

লুই (40৮15), যন্ঠদশ €(১৭৫৪-১৭৯৩) -_ 
ফ্রান্সের রাজা ৫১৭৭৪-১৭৯২) -- 
১৪৩। 

জুই বোনাপার্ট €50%5 8০070006)  -- 
তৃতীয় নেপোলিয়ন দ্রচ্টব্য। 

লেগে 021882), সিমো নিকোলা আর 
(১৭৩৬-১৭৯৪) -_- ফরাসী প্রাবান্ধক -- 


৬০। 


৩৪৫ 


লেকোঁৎ (০০০17), র্ূদ মাত (১৮১৭- 


১৮৭১)-- ফরাসী জেনারেল, ১৮৭১ সালের 
১৮ই মার্চ মণ্মার্ন-এর ওপর নৈশ হামলায় 
অংশ নেন; তাঁর নিজ সৈনারা জনগণের 
পক্ষে চলে গিয়ে তাঁকে 'নহত করে -- 
১৭৮-১৭৯, ১৮৩, ২০০, ২০২-২০৩। 
লোসং (95378), গতহোল্দ এক্রাইম (১৭২১- 
১৭৮১) -_ জার্মান জ্ঞানপ্রচারক, কাব, 
সমালোচক, নাট্যকার ও দাশশনক -- ১২০। 
লা ফ্লো 9 £6), আদোলফ এমান্যয়েল শার্ল 
(১৮০৪-১৮৮৭) -- ফরাসী জেনারেল, 
রাজতন্প্রশ, সংবিধান সভা ও আইন সভার 
সদস্য (১৮৪৬-১৮৫১),  যাদ্ধমল্তী 
(১৮৭০-১৮৭১) -- ১৭৯, ১৮২। 


] 


রলেমার (০01:0112107767), কার্ল (১৮৩৪- 
১৮৯২) -- বিশিষ্ট রসায়নাবদ, আঁদবাস 
জার্মানতে, কমিউীনস্ট, মার্স ও 
এঙ্গেলসের বন্ধ; থাকতেন ও কাজ করতেন 
ম্যা্চেস্টারে _ ১৩৪। 

শাঙ্গার্নয়ে (01801180116), 'নকোলা আন 
তেওদ্যল €১৭৯৩-১৮৭৭) -- ফরাসী 
জেনারেল, আঁলয়াল্সী, প্যারসের জন 
অভ্যুর্থান দমনে অংশ নেন (১৮৪৮) -- 
১৮০। 


শুলংসে--দোলচ (501/4126-19911128017), 
ফ্রানৎস হের্মান (১৮০৮-১৮৮৩) -- 


জার্মান বৃজোঁয়া অর্থনশীতাবদ, প্রগাতশশল, 
কারাশজ্পশদের উৎপাদক সমবায়ের ধারায় 
জার্মান শ্রামক আন্দোলন পরিচালনার 
চেদ্টা করেন -- ১১২, ৩০০। 

শেবর্যালয়ে (০7%675462), আতুয়া এঁলিজে 
(১৭১৭-১৮৬৯) -- সৃইস অর্থনশীতাবদ, 
পজবাদের পোটি বুর্জোয়া সমালোচক --. 
১৯১০। 


৩৪৬ 
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শেলে (501:9916), কার্ল 'ভিলহেল্‌্ম (১৭৪২- 
১৭৮৬) *-- সুইডিশ রসায়নাবদ -_ 
১৩৪-১৩৫। 

শৃভাইৎসার (50115/616557), ইয়োহান বাতিস্ত 
0১৮৩৩-১৮৭৫) -_ জার্মান সাংবাদিক, 
লাগালপল্থণী পাশ্রকা 450০/1-10110- 
/০/এর সম্পাদক, ১৮৬৭ সাল থেকে 
সারা জার্মান শ্রমক ইউনিয়নের সভাপাঁতি -_ 


৫৩। 


স্‌ 


সাসমো (50176517101), আর (১৭৬০- 
১৮২৫) -: মহান ফরাসশ ইউটোপাীয় 
সমাজতাল্মিক -- ৫৩, ১২৬, ৩২৬ 

সালাতিকভ, আলেজেই 'দ্মানয়োভিচ, 'প্রন্স 
(১৮০৬-১৮৫৯) -__ রুশ পারব্রাজক, ফরাসী 
ভাষায় ভ্রমণ বৃত্তান্তের লেখক - ১৯। 

[সাঁনয়র (57:01), নাসৌ উইলিয়ম (১৭৯০- 
১৮৬৪) -- ইংরেজ ইতর অর্থনীতাঁবদ, 
পঁজবাদের সাফাই দেন _. ৪৬, ৬৯-৭০। 

সিমো (5701), জুল ১৮৯৪-১৮৯৬) -- 
ফরাসণ প্রাবান্ধক, জাতীয় প্রাতরক্ষা সরকারে 
জনাঁশক্ষা মল্তী -- ১৭৫। 

[সসমান্দ (519710182), জাঁ শার্ল 'সমেদি দ্য 
(১৭৭৩-১৮৪২) - সুইস অর্থনশীতাঁবদ, 
পঠাজবাদের পোঁট বুর্জোয়া সমালোচক -- 
১১০, ১২৩। 


স্পিনোজা (52011020), বারুখ (বেনোৌডন্) 
১৬৩২-১৬৭৭) -- বন্ুবাদী দার্শীনক -- 
১২০। | 


স্মিথ €5111001), আডাম (১৭২৩-১৭৯০) -- 
ইংরেজ অর্থনীতাবদ, চিরায়ত বুর্জোয়া 
অর্থশাস্ধের বিখ্যাত প্রাতীনাধ -- ৩৮, ৮৯, 
৮৭, ১০১৯1 

স্মিথ (57717), এডওয়ার্ড আঃ ১৮১৮- 
১৮৭৪) -_ ইংরেজ চিকিৎসক, মেহনত? 


জনের আহার বিষয়ে অন:সন্ধানের জন্য প্রাভি 
কাউন্সিলের মোডকেল বিভাগের ক্বান্থ্য- 
পাঁরদর্শক (১৮৬৪) -- ৪১। 

সুলা (55112), লুশিয়স করনোলয়স খেঙঃ পুত 
১৩৮-৭৮) রোমান একনায়ক --: ১৭৩, 
২০৪। 

সেসে (51551), জাঁ মার জোসেফ তৈওদর 
১৮১০-১৮৭৯) -_ ফরাসী ভাইস 
আযাডামরাল, প্রাতিক্রিয়াশীল রাজতল্তী __ 
১৮৬১। 

স্তাইন (5890), লরেনখস (১৮১৫-১৮৯০) -- 
জার্মান আইনজ্ঞ ও অর্থনশীতাঁবদ, "সামাঁজক 
রাজতল্দের' পক্ষপাতী, ১৮৪২ সালে 
প্রকাশিত “আধুনিক ফ্রান্সের সমাজতম্ম ও 
কাঁমউনিজম' গ্রন্থের লেখক হিসাবে 
পারচিত _- ৩১। 

স্লুসবের্গ (5005528), ব্যেতেল হাইনরিখ 
(১৮২৩-১৮৮৪) -_ বৃহৎ জার্মান অর্থপাঁত- 
ফাটকাবাজারী -- ২৭৭। 

স্যজান (55076), লুই (১৮১০-১৮৭৬) -_ 
ফরাসী জেনারেল, ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ার 
থেকে বৃদ্ধমল্ত্রী -- ১৬৭। 


হ 


হবৃস €1509999), টমাস (১৫৮৮-১৬৭৯) -- 
ইংরেজ বন্ুবাদণশ দাশশীনক -- ৮৯। 

হয়েনংসলার্ন (101261720911617): ভ্রান্দেনবৃর্গ- 
শ্রাশিয়ার (১৪৯৫ ৯৯১৮) এবং জার্মান 
সাম্মাজ্যের (১৮৭১-১৯১৮) রাজবংশ 
১৫২, ১৯৫। 

হাকসাল (1৮১0০), টমাস হেনার (১৮২৫- 
১৮৯৫) -_ ইংরেজ প্রকীতাবদ, ডারউইনের 
বন্ধু ও অনুগামী --: ১১১1 

হানজেমান (72015997101), দাঁভিদ (১৭১৯০- 
১৮৬৪) -_- ১৮৪৮ সালে রাইনল্যান্ডের 
উদারনীতিক বৃজ্োয়াদের একজন নেতা -- 


ে৩। 


নামের সুচি ৩৪৭ 


হুবার (275/56), ভিজ্তর এমে (১৮০০-১৮৬৯) 
-” রুক্ষণশণল প্রাবাদ্ধক ও অধ্যাপক; জার্মান 
খজ্টয় সমাজতল্মের একজন প্রাতদ্ঠাতা "-. 
২৫০, ২৬১-২৬২। 

হেকেরেন (27220167912) দাজ্তেস, জর্জ শার্ল 
৫১৮১২-১৮৯৫) -- ফরাসী আভিজাত, 
আলেক্সান্দর পৃশাকনের হত্যাকারী, পরে 


বোনাপাটপিম্থী, ১৮৫১ সালের হয়া 


গাউসেম্বরের কুদদেতা-র একজন সক্রিয় 
অংশশদার _ ১৮০। 

হেগেল (55861), গেওগ ভিলহেল্ম প্রিদারথ 
৫১৭৭০-১৮৩১) _- জার্মান চিরায়ত দর্শনের 


মহান প্রাতানাধ, বিবয়ানত্ত ভাববাদশ, 
ভাববাদশ স্বন্বতত্ব সর্বাঙ্গশণ রূপে বিকশিত 
করে যান _ ২৪, ৩৪-৩৬, ৫৩-৬৬, ১১৭, 
১২০, ২৯৬, ৩২৫। 


হেলভোশয়াস (82915683), কুদ আদুয়া 


€৯৭১৬-১৭৭১) -_- 'বখ্যাত ফরাসী বনুবাদশ 
দার্শানক, জ্ঞানপ্রচারক -- ৫৮। 


হেলস (20195), জন -- ইংরেজ শ্রামক, ট্রেড 


ইউানয়নকমর্শ, প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ 
পারষদের সদস্া ১৮৬৬-৭২) -- ২১৪1 


হোল (71016), জেমস -- ইংরেজ প্রাবাদ্ধিক, 
বুর্জোয়া লোকহিতন্রতী -- ২৫০। 


